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অনস্তাখ্যমপাদানৎ মানমেয়প্রকাশকমূ। 

নামৎ নামৎ স্বয়ংজেযোতির্বাখ্যামি কিরণীবলীম্‌ ॥ 
উদয়নভণিতিযুদাতীমতিমিতপদসন্ধানভ্ুরবগাহাম্‌। 
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| 


bl d 


প্রাকৃ-কথন 
১৯৫০ সালের ৩রা জুলাই আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। প্রায় 
পনের বৎসর অবিচ্ছিগ্ভাঁবে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনার পর রাজকীয় 
নির্দেশে ও দিন আমার কর্মক্ষেত্র সংস্কৃত কলেজে স্থানান্তরিত হয়। প্রথমে 
আশঙ্কা হইয়াছিল-_এই পরিবর্তন হয়তো অনুকুল হইবে না। “কহং দাণিং 
মলঅতটোম্মুলিআ চন্দণলদা বিঅ দেসন্তরে জীবিঅং ধারইস্সং”_এইরূপ 
একটী ভাব সেদিন আমার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু 
অচিরেই বুঝিতে পারিলাম যে, সংস্কৃত কলেজে আমার জ্ঞাননাধনার ধারা 
অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইবার বহুল স্থযোগ বর্তমান। বুঝিলাম, 
উনবিংশ শতকের ন্যায় আজিও সংস্কৃত কলেজ ভারতী-সাধনার পরম 
তীর্থক্ষেত্র। অতি অল্পকালের মধ্যেই বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষীর 
চরণোপান্তে উপনিষপ্র হইয়া বৈশেষিকশান্ত্রপাঠে যত্ববান্‌ হইলাম। 
অধ্যয়নের প্রথম দিকে নিজের স্থবিধার জন্য স্মারকরূপে কিছু কিছু 
টিগ্ননী লিখিয়া রাখিতাম এবং সময়মত গুরুজীকে দেখাইতাম। পরে 
তাহারই নির্দেশক্রমে সেগুলিকে বিস্তৃত করিয়া সরলভাষায় নিবদ্ধ করিতে 
থাকি।  ভাবিয়াছিলাম, উহা! প্রকাশিত হইলে জ্ঞানপিপাস্থ ছাত্রগণের 
কল্যাণ হইবে। ইহার কিছুকাল পরে কোন এক লবপ্রতিষ্ঠ লেখকের 
নিয়োদ্ধত মন্তব্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়-_“কিরণাবলী পাঠ্য পুস্তক 
নির্বাচিত হইলেও তাহার ছুরহাঁংশের পাঠ লাগাইতে পারেন এরূপ 
অধ্যাপক একজনও বিদ্যমান নাই।” সেদিন এই উক্তির অসারতা প্রমাণ 
করিবার জন্য মনে এক অদম্য উৎসাহ জাগিয়াছিল। খ্ৰীষ্টীয় দশম শতক 
হইতে আজ পর্যন্ত ন্যায়শান্ত্রেে পঠন-পাঠন অব্যাহতভাবে প্রচলিত 
রহিয়াছে । আর আজিও ন্যায়শাস্ত্রের চর্চার জন্য বঙ্গদেশ সমগ্র দার্শনিক 
জগতে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। সেজন্য অভিজ্ঞ লেখকের 
এরূপ উক্তিতে আমি পরম বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলাম। আমার বর্তমান 
প্রয়াস তীহাঁর সেই অমূলক উক্তির প্রত্যুত্তর মাত্র। এই কারণেই 
আমি পূর্বে যে রীতিতে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছিলাম তাহ! পরিত্যাগ 
করিতে বাধ্য হইলাম। কিরণীবলী-গ্রস্থের উপর বর্ধমান-কৃত ‘প্রকাশ’, 
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রুচিদত্ব"কৃত ‘বিবৃতি’, পদ্মনাভ-কৃত ‘ভাস্বর’, মথুরানাথ-কৃত “রহস্ত' প্রভৃতি 
গ্রন্থের মধ্য দিয়া যে ধারা প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে তাহা আজিও লুপ্ত 
হয় নাই। বর্তমান যুগের অধ্যাপক সেই ধারাকে আশ্রয় করিয়া গ্রন্থের 
ব্যাখ্যান করিতে পারেন এবং ছাত্রও সেই সকল সুক্ষ তির্মবপ্ম ও গহনাতিগহন, 
উপদেশকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে পারেন__ 
ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই পূর্বামুহ্ৃত সরল প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া কঠিন 
ও জটিল তন্বসমূহকে যথোচিত মর্যাদার সহিত প্রকাশ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছি। এই কারণে গ্রন্থের ভাষা স্থলে স্থলে কঠিন হইয়াছে তাহা আমি 
জানি। কিন্তু ভাষাকে অতি সরল করিলে জটিল তব্বগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ 
হওয়া সম্ভব নহে, এইজন্যই আমি স্বতন্ত্ৰ শৈলী আশ্রয় করিয়া ভাবগ্রকাশের 
চেষ্টা করিয়াছি। 

পরম কারুণিক ভগবানের রুপায় আজ উদয়নাচার্ধ-কুত কিরণাবলীর 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। অতি গহন বৈশেষিক দর্শনের রহস্ত-বিশ্লেষণ 
দু্কর কার্য। কণ্টকাকীর্ণ এই তপন্তার পথে পাথেয় একমাত্র শাস্তবব্যসনী 
মনীষিরৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ । যাহাদের সন্সেহ আশীবাদে 
এই শাস্ত্রের রহস্তজাল ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, আজ জীবনের এক 
পরম আনন্দময় মুহূর্তে তাহাদের স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত স্বতঃই আকুল হইয়া! 
উঠিতেছে। 

সে আজ ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার কথা। ন্ায-বৈশেষিক দর্শনের প্রথম 
পাঠ গ্রহণ করি হালিসহর-নিবানী তর্করসিক বাণীক$ তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়ের নিকট। তাহার পর অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালয়ের স্তায়শাত্রের 
প্রধান অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর শ্ীযুত তারানাথ স্ঠায়তর্কতীর্ঘ মহাশয়ের নিকট 
অধ্যয়নের স্থযোগ উপস্থিত হয়। পরে নৈয়ার়িককুলচুড়ামনি মহামহোপাধ্যায় 
কামাধ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল ধরিয়া 
শ্যায়শাস্ত্রের সেবা করিয়াছি। তাহার শরীর অস্থস্থ হইলে বিশ্রুতকীতি 
নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাসীশ মহাশয়ের নিকট এই 
শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। ইহার পর বৈয়াকরণকেশরী মহামহোপাধ্যাণ হারাণচন্দ্ 
শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট সুদীর্ঘ ছয় বৎসর নানা শাস্ত্রের সহিত ন্যায়শাস্ত্রেরও 
চর্চা করিয়াছিলাম। 
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আজ প্রায় ছয় বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল, সংস্কৃত কলেজের টোল বিভাগের 
বর্তমান অধ্যক্ষ নৈয়ায়িকধুরন্ধর সর্বতন্রস্বতস্ত্র শরীযুত অনন্তকুমার ্যায়তর্কতীর্থ 
মহোদয়ের নিকট এই শাস্ত্রের সেবা করিয়া আসিতেছি। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে: 
সর্বতোভাবে উপঃ্দশ প্রদান করিয়া গ্রন্থথানি যাহাতে সর্বাঙ্স্থন্দর হয় 
তাহার জন্য তিনি আজ প্রায় ছুই বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া সর্বদা সস্মেহ 
অবধান দান করিয়াছেন। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার ভাষা 
আমার নাই। 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মীমাংসাদিশাস্ত্রের অধ্যাপক শাস্ত্রব্যসনী 
শু পট্টাভিরাম শাস্ত্রী মহাশয় কয়েকটা স্থলে উদ্ধৃতির আকরনির্ণয়ে 
আনুকূল্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ভূমিকায় 
বৈশেষিক দর্শনের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে সে বিষয়ে “বাঙ্গালীর 
সারম্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র 
ভট্টাচার্য এম্‌. এ. মহাশয় সাগ্রহ আল্কুল্য প্রকাশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত 
করিয়াছেন । 

ধাহাদের আগ্রহে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল, তাহাদের সকলের উদ্দেশে 
এঁকান্তিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি । এই গ্রন্থের বিষয়স্থচী ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত 
করিয়াছেন কল্যাণভাজন অধ্যাপক শ্রীগোপিকামোহন ভট্টাচার্য এম. এ» 
্যাক্সতীর্থ। তাহাকে আমার স্লেহাশীর্বাদ প্রদান করিতেছি। এই গ্রন্থের 
প্রথম চারিটা ফর্া প্রকাশ করিবার জন্য প্রথম প্রয়ানী হইয়া ছিলেন ‘ওরিয়েণ্ট 
বুক কোম্পানী'র স্বত্বাধিকারী কল্যাণীয় শ্রীগ্রহ্নাদ প্রামাণিক । তাহাকে 
আমার অন্তরের শুভেচ্ছা জানাইতেছি। গ্রন্থ-সম্পাদনে ক্রটী অপরিহার্য, 
অবহিতচিভ্েরও প্রমাদ স্বাভাবিক । যথাসাধ্য যথামতি শ্রন্থটাকে নিভূল 
করিতে চেষ্টা করিয়াছি। অতি দুর্গম পথের আমি আজ যাত্রী। আশা 
করি, শ্রীভগবানের কৃপায় অচিরেই সমগ্র গ্রন্থ একাধিক খণ্ডে প্রকাশিত করিতে 
পারিব। শুভমস্ত | 
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সূচীপত্র 


ভূমিকাঁ_বৈশেষিক দর্শনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পৃঃ ১।/০--২1০ 

মঙ্গলক্সোক-_স্্যের নমস্কার ; প্রকাশকারমতে উক্ত নমস্কার মুক্তির কারণ 
যে তত্বজ্ঞান তাহার বিষয়ীভূত আত্মতত্বের উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত পৃঃ ১; মঙ্গল- 
শ্লোকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পৃঃ ১-২; দ্বিতীয় শ্লোক পৃঃ ৩; 'দরব্যম্‌* এম্থলে 
একবচনযোগের কারণ; বর্ধমানব্যাখ্যার অংশতঃ দোষপ্রদর্শন পৃঃ ৩; 
তৃতীয় শ্লোক-_কিরণাবলীশ্রস্থরচনার উদ্দেশ্য পৃঃ ৩-৫; চতুর্থ গ্লোক_ 
লমুদ্রের সহিত শাস্ত্রের তুলনা, নিন্দামুখে ও প্রশংসামুখে পৃঃ ৫-৬ 

প্রশস্তপাদমতে দ্বিবিধ প্রণাম, প্রণামের বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীর আপত্তি 
উহা নিশ্রয়েেজন পৃঃ ৭; সমাধান--নিধিত্ন পরিসমাপ্তিই প্রণামের ফল) 
বলবত্তর-বিক্স-নিবারণের জন্য দুইটী প্রণামের আবশ্যকতা, শান্তির জন্য 
অথবা! শ্রন্থপরিসমাপ্তির জন্য দেবতা প্রণাম কর্তব্য_শিশ্যবোধের জন্য 
নমস্কারের প্রয়োগ আবশ্যক পৃঃ ৮; নমস্কার সদাচার-__এস্থলে “সখ এর 
লক্ষণবিষয়ক বিচার পৃঃ ৮-১২; বেদবিহিত যাবতীয় অর্থের অন্্ঠাতৃত্ব 
সত্ব নহে পৃঃ৯; যৎকিঞ্চিৎ অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্বও .সত্ব নহে পৃঃ ৯১ 
ক্ষীণদোষপুরুষত্ব সত্ব নহে পৃঃ ১০; জ্ঞানবন্ব ও অনৃষ্টাধনতাবিষয়ক মিথ্যা 
জ্ঞানের এতৎকালীন অত্যন্তাভাব যাহাতে আছে তিনিই বৎ_ইহাও 
অনমীচীন পৃঃ ১০-১১; বেদপ্রামাণ্যস্বীকারও সত্ব নহে পৃঃ ১২) 
প্রকারান্তরে শেষোক্ত লক্ষণটীর সমর্থন পৃঃ ১২-১৩১ গ্রন্থের প্রারস্তে ত্রিবিধ 
নমস্কার আচার্যসশ্মত পৃঃ ১৪-১৫ 

ক্রাচ্‌প্রত্যয়ের অর্থ_প্রাচীন-নৈয়ায়িকমতে অব্যবহিতপূর্বকালত্বই ক্রাচ- 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ পৃঃ ১৫; উহার বিরুদ্ধে আপত্তি ও তাহার সমাধান 
পৃঃ ১৫-১৬; প্রকাশকারমতে প্রকারান্তরে অব্যবহিতপূর্ববতিত্থের উপপাদন 
পৃঃ ১৬-১৭; নবীনমতে পূর্বকালবতিত্বমাত্রই ভ্তাচ-প্রত্যরের অর্থ পৃঃ ১৭; 
শিষ্যশিক্ষার জন্য নমস্কারে প্রধানক্রিয়ার পূর্বকাঁলবতিত্ব-প্রতিপাদন পৃঃ ১৭১ 
নমানকর্তৃকত্বই ্কাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ_-এই মতের উল্লেখ ও. উহার নিরসন 
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পৃঃ ১৮১৯; আক্ষেপের দ্বারা ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববতিত্বের বোধ হয় 
ন! পৃঃ ১৯-২১; এককতৃকিত্ব এককতিসাধ্যত্বনহে পৃঃ ২১; এককতৃকত্ব 
একজাতীয়কলতিনাধ্য্বও নহে পৃঃ ২১; এককরৃকত্ব অর্থে-কৃতির আশ্রয়ের 
এক্যও নহে পৃঃ ২১-২২; সমানকর্তৃকত্ব ও পূর্বকালীনত্ব ক্কাচ-প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ নহে--এই পক্ষে যুক্তি-পরদর্শন পৃঃ ২২-২৩ পাদটাকায় মহাভায়া- 
কার পতঞ্জলির মতের উল্লেখ পৃঃ ২৩: ক্রাচ্‌-প্রত্যয়ের অর্থবিষয়ে শ্বমতের 
উল্লেখ পৃঃ ২৩; নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশের মতে কাচ: প্রত্যয়ের অর্থ ‘আনন্তর্ষ 
গু ২৪): গঙ্গেশের মতের তাত্পর্য-বর্ণন_ পৃঃ ২৪-২৫; প্রকাশকারমতেও 
‘আনন্তৰ্ধই ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের অর্থ পৃঃ ২; ক্বাচ-প্রত্যয়ার্থের বিচারে 
শব্রস্বামীর মত পৃঃ ২৬; ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের পূর্বকালত্ব-রূপ অর্থই শবর-সম্মত 
ও তাহার মতের নিগৃঢ় অভিপ্রায় পৃঃ২৮; বাস্তিককার কাত্যায়নের মতে 
ধাত্বরথ ই ক্রাচ্‌প্রত্যয়ের শক্যার্থ পৃঃ ২৮) প্রদীপকার ও কাশিকাকারের মত 
পৃঃ ২৯) বৈয়াকরণভূষণকারের মত পৃঃ ৩০ 

মঙ্গরাচরণে প্রণম্য' পদে “প্র উপসর্গের প্রকৃত অর্থ পৃঃ ৩০ ; ধাতুর 
অনেকার্থতা অযৌক্তিক পৃঃ ৩৩; উপসর্গের নানার্থকতা-পক্ষে আপত্তি 
পৃঃ ৩৩; উদয়নমতে উপসর্গের বাচকতা নাই পুঃ ৩৪; উপসর্গের বাচকত্ব- 
খণ্ডন পৃঃ ৩৫$. উপসর্গের সান্দানিক-দ্যোতনাশক্তি পৃঃ ৩৫ ; পাদটীকায় 
‘নান্দানিক' পদের অর্থ পৃঃ ৩৫; গণপঠিত অর্থে ই ধাতুর শক্তি, অন্যান্ত 
অর্থে লাক্ষণা পৃঃ ৩৬ 

ভক্তিশ্ধাযুক্ত প্রণামই মঙ্গল পৃঃ ৩৭3 মঙ্গল-অনষ্ঠানের ফল নিধিষ্ব 
" পরিসমাপ্তি পৃঃ ৩৭-৩৯; মঙ্গল ও পরিসমান্তির মধ্যে অন্বয়ব্যভিচার ও 
ব্যতিরেকব্যভিচার-প্রদর্শন পৃঃ. ৩৯; শ্রুতিমূলক" কার্ষকাঁরণভাব অন্বয়- 
ব্যতিরেকজ্ঞান-নিরপেক্ষ_আচার্ধসম্মত এই রীতিতে পূর্বোক্ত ব্যভিচারের 
নিরসন পৃঃ ৩৯-৪০ 3 জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনার দ্বারা ব্যভিচার-নিরসন- 
প্রচেষ্টায় অন্যোন্তায়ত্ব-দোষের আশঙ্কা পৃঃ ৪০-৪১ ;.উক্ত আশঙ্কার সমাধান 
পৃঃ৪১ 

মঙ্গল-নব্বেও পরিসমাপ্ির অভাব-স্থলে মঙ্গল অপেক্ষা বিশ্লহেতুই বলবান্‌ 
পৃঃ: ৪১-৪২$ বিছ্-ও মঙ্গলের মধ্যে নাশ্নাশকভাব-কল্পনায় আপত্তি 
পৃঃ ৪৩-৪৪; নমঙ্কারের--বাছল্য - বলবদ্‌-বিস্নিবারণের প্রতি প্রযোজক 
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নহে পৃঃ ৪৩) নমস্কারের বাহুল্য অসম্ভব পৃঃ ৪৩; প্রচিত মঙ্গলও বলবদ্‌- 
বিশ্বনাশের কারণ নহে পৃঃ ৪৩; মঙ্গলরহিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি-স্থলে 
জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা অযৌক্তিক পৃঃ ৪৩; বর্থমানসম্মত সমাধান 
বিদ্লধ্বংসই মঙ্গলের ফল, পরিসমাপ্তি নহে পৃঃ ৪৪-৪৫; সমাপ্তি ও বিদ্বা- 
ভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব স্থাপন করা যায় না__এইরপে পূর্বপক্ষীর আপত্তি 
পৃঃ ৪৫-৪৬; বর্ধমানোক্ত রীতিতে সমাধান-_সমাপ্তি ও বিদ্বের সংসর্গাভাবের 
মধ্যে কার্ধকারণভাব স্বীকার করিলে ব্যভিচারের সম্ভবনা থাকে না পৃঃ ৪৬১ 
বিল্পধ্ংস ও মঙ্গলের মধ্যে কার্ধকারণভাব-স্বীকারে বৈদিক কর্মের “ফলা-- 
বশ্তস্তাব'বূপ নিয়ম রক্ষিত হয় পৃঃ ৪৭ { 

উদয়নমতে বিল্লাশঙ্কায় বিদ্ননাশ-রূপ ফললাভের জন্য মঙ্গলানুষ্ঠান কর্তব্য 
পৃঃ ৪৭; উহাতে আপত্তি পৃঃ ৪৭-৪৮; পাপসংশয়স্থলে প্রার়শ্চিতানষ্ঠান 
এবং বিদ্বাশঙ্কায় মঙ্গলানুষ্ঠানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য_একটীর মূল শ্রুতি, 
অন্তটীর মূল শিষ্টাচারাহ্ুমিত শ্রুতি পৃঃ ৪৮; বিদ্লসংশয়-স্থলেও মঙ্গলের 
অনুষ্ঠান কর্তব্য-_আচার্ষের এই উক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি পৃঃ ৪৮-৫০ 7 পূর্বোক্ত 
আপত্তিতে দৃষ্ান্ত-দাষ্টাত্তিকের বৈষম্য-প্রদর্শনপূর্বক আচার্যগ্রন্থের সঙ্গতি- 
নিরূপণ পৃঃ ৫০ 

প্রশস্তপাদগ্রন্থে মঙ্গলশ্লোকে “হেতু" পদটার বিরুদ্ধে আপত্তি-_ উহা! শব্পুন- 
রুক্ততা-দোষে দুষ্ট _অর্থপুনরুক্তিদোষও অপরিহার্য পৃঃ ৫১--৫২; আচার্ধকত 
অমাধান-__জগৎকাঁরণত্বের গ্োতক নহে, শ্রেয়ঃপ্রাপ্থির হেতু এই অর্থে 
হেতু-পদটা প্রযুক্ত পৃঃ ৫২; প্রণামে ক্রম শিশ্বশিক্ষার জন্য পৃঃ ৫৩; 
“অতঃ শব্দের প্রয়োজন পৃঃ ৫৩-৫৪: “প্রবক্ষ্যতে পদে ‘প্র’ উপসর্গের অর্থ 
পৃঃ ৫৪-৫৫; ‘মহোদয়ঃ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি পৃঃ ৫৫-৫৬  “তন্জ্ঞান' পদে তত্ব 
শব্দের অর্থ পৃঃ ৫৬-৫৭ 

সুত্রে অভাব-পদার্থের অনুল্লেখের কারণ-_প্রতিযোগি-নিরূপণাধীন- 
নিরূপণত্বই অভাবের অঙ্তুল্লেখে নিয়ামক পৃঃ ৫৭-৫৮; আচার্ধের সমাধান 
সমীচীন * নহে পৃঃ ৫৮-৫৯; বিরোধি-নিরূপণাবীননিরূপণত্বই অভাবের 
অন্থুলের্থে কারণ-_এই রূপে মতান্তরে সমাধান এবং -উহারও অসমীচীনতা- 
প্রদর্শন « পৃঃ ৫৯; যট্‌পদার্ঘের উল্লেখের দ্বারাই অভাব উল্লাখত হইয়াছে 
এই মতের উল্লেখ এবং এ ব্যাখ্যারও অসঙ্গতিনিরূপণ পৃঃ ৫৯-৬০; লীলা- 
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বতীকার বল্পভাচার্ধ-সম্মত সমাধান__অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত্ের দ্বারা অভাব-পদার্থ 
পাওয়া যায় পৃঃ ৬০-৬১+ লীলাবতীকারের যুক্তির অসারত*প্রদর্শন পৃঃ ৬১; 
অভাব বৈশেষিকসম্মত পদাৰ্থ নর__এই সংশয়ের সমাধান) সুত্রস্থ পদার্ঘবিভাগ 
ভাবপদার্থেরই বিভাগ পৃঃ ৬১-৬২ ৫ 
নিঃশ্রেয়স-_ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি, “আত্যন্তিক নিবুত্তি' পদের অর্থ__ 
অত্যন্তাভাব নহে পৃঃ ৬২) নিবৃত্তি-অর্থে ধ্বংস পৃঃ ৬২3 কেবল দুঃখের 
নিবৃত্তিকে মুক্তি বলিলে সংসারদশার মুক্তির আপত্তি পৃঃ ৬২-৬৩; উহার 
সমাধানে ছুঃখনমানকালীনত্বের অভাবকেই আত্যন্তিকত্ব-রূপে গ্রহণ পৃঃ ৬৩; 
পূর্বোক্ত সমাধানের অযৌক্তিকতা-প্রদর্শন__ছুঃখের অসমানকালীন দুঃখ- 
ধ্রংসকে মুক্তি বলিলে সংসারকালে মুক্তিই অপ্রসিদ্ধ হইয়া পড়িবে পৃঃ ৬৩-৬৪ ; 
স্বলমানাধিকরণ দুঃখের অসমানকালীনত্বই আত্যান্তিকত্ পৃঃ ৬৪-৬৫; 
আত্যস্তিকত্বের পূর্বোক্ত নির্বচনও সমর্থনযোগ্য নহে, কারণ সাংসারিক 
জীবের স্বযুপ্তিকালীন দুঃখধ্বংসেরও আত্যস্তিকত্ব-প্রসঙ্গ পৃঃ ৬৫ ; দ্বেষাজনক- 
দুঃখপ্রতিযোগিকত্বই আত্যন্তিকত্ব_এইরূপে মতান্তরে সংসারকালীন দুঃখ- 
ংসের আত্যন্তিকত্ব-প্রসঙ্গের সমাধান পৃঃ ৬৫-৬৬; উক্ত নির্বচনেরও অসারতা- 
প্রদর্শন_জীবদ্দশায়ও তবজানীর মৃক্তত্বাপত্তি_ন্যায়বিশেষিকসম্মত গৌণ ও 
মুখ্য মুক্তির ভেদনিরপণ পৃঃ ৬৬; শ্রুতি ও স্ায়স্থত্রের সহিত সামঞ্রক্ষার্থ 
দুঃখের অত্যস্তাভাবই আচার্ধস্মত মুক্তি, ইহা স্বীকার্ধ পৃঃ ৬৬-৬৭; পূর্বোক্ত 
সমাধানের বিরুদ্ধে আপত্তি--দুঃখের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাব মুক্তি নহে, কারণ 
স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বরপ-সববনধ পুরুষে আশ্রিত হয় না পৃ: ৬৭; উক্ত 
আপত্তির সমাধান-_স্বকীয় দুঃখের অত্যস্তাভাব স্বসমানকালীনছঃখনামগ্রী- 
ধ্বংনবত্তারপ সম্বন্ধে পুরুষে আশ্রিত পৃঃ ৬৭-৬৮; উক্ত সমাধানেও সংসার- 
দশাতে মোক্ষের আপত্তি পৃঃ ৬৮-৬৯; রুচিদত্তমম্মত ব্যাখ্যা__ছঃখের 
আত্যন্তিক ধ্ৰংসই মুক্তি পৃঃ ৬৯; ছুঃখধ্বংসের আত্যস্তিকত্বের স্বরূপ- 
নির্বচন-_স্বসমানাধিকরণদুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীনত্বই : ছৃঃখধ্ংসের 
আত্যন্তিকত্ব পৃঃ ৬৯-৭০)  প্রকাশকারমতে আত্যত্তিকত্বের * নির্বচন 
মগ প্রকাশকারসম্মত মুক্তি-লক্ষণের ব্যাখ্যা পৃঃ ৭১-৭৪; প্রাপ্ত এরন্থাদিতে 
প্রকাশসম্মতলক্ষণের বিকৃত রূপ ও স্বমতে উহার সমাধান পৃঃ 1৪-৭৫; 
*আত্যস্তিক ছুখেনিবৃতিই মুক্তি__-এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে কোন মতভেদ 
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b) 

নাই”_উদয়নাচার্যের এই উক্তি বেদাস্তিগণের পক্ষে প্রযোজ্য নহে, বেদাস্ত- 
মতে মুক্তি অভাবাত্মক নহে পৃঃ ৭৫; উদয়নাচার্ধের উক্তির তাৎপর্য 
পৃঃ ৭৫-৭৬ 

বৌদ্ধমতে ঘুক্তি__আত্মার বিনাশ মুক্তিতে আবশ্যক, উহার বিরুদ্ধে 
বৈশেষিকের যুক্তি পৃঃ ৭৬-৭৭;  বৌদ্ধমতে বিজ্ঞান-নন্তানই আত্মা পৃঃ ৭৭7 
বৈশেষিকমতে বিজ্ঞানের আশ্রয় আত্মা-উহার. উচ্ছেদ সম্ভব নহে 
পৃঃ ৭৭-৭৮ 

সাংখ্যমতে ত্রিবিধ দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি পৃঃ ৭৮৯ 
বিজ্ঞানভিক্ষুন্মত দুঃখনিবৃত্তির আত্যন্তিকত্ব পৃঃ ৭৮-৭৯; বিদেহকৈবল্যের 
স্বরূপ পৃঃ ৮০; ওঁ মতে অনাগতছুঃখের প্রাগভাবও মুক্তি হইতে পারে 
পৃঃ ৮০; সাংখ্যমতে পুরুষের স্বরূপ পৃঃ ৮০; দুঃখনাশ পুরুষার্থ, এই মতের, 
বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীর আপত্তি পৃঃ ৮০; উহার সমাধান_-ভোগনাশের সহায়ক- 
রূপে দুঃখনাশও ওুপচারিকভাবে পুরুষার্থ পৃঃ ৮১) পুরুষের স্বরূপ পৃঃ ৮১; 
সাংখ্যমতে জ্ঞানের স্বরূপ পৃঃ ৮১; পুরুষকে কুটস্থর্ূপে বিশেষিত করার 
তাৎপর্য পৃঃ ৮১-৮২ 3 আগামি-বাধনাযুক্ত চিত্তের নাশই পুকুষার্থ পৃঃ ৮২ 
প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদনাক্ষাৎকারই মুক্তির কারণ__ইহার বিরুদ্ধে পূর্বপক্ষীর 
আপত্তি পৃঃ ৮২: সাংখ্যমতে সমাধান__বিবেকখ্যাতির উদয়ে অবিগ্ভার নাশে 
ও ভোগের দ্বার! প্রারব্ কর্মের ক্ষয়ে তত্বনাক্ষাৎকারলাভ পৃঃ ৮২-৮৩; মুক্তির 
উদয় পুরুষের অভিমানের নিবৃতি_ফলতঃ রাগছেষের নিবৃত্তি_জন্নের নিবৃতি 
পৃঃ ৮৩; বিবেকখ্যাতির উদয়ে পুরুষের ভোক্তৃত্বাদির, নিবৃত্তি পৃঃ ৮৩; 
বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে প্ররুতি-পুরুষের সংযোগের স্বরূপ পৃঃ ৮৪; পুরুষের 
প্রয়োজন-সাধনজন্ত প্রকৃতির ভোগ্যাকারে পরিণতি পৃঃ৮৪ 

বৌদ্ধমতেও অপবর্গে দুঃখনিবৃত্তিই কাম্য পৃঃ ৮৫; বৌদ্ধমতে অমুশয় ও 
ও দৃষ্টির বিভাগ, বৌদ্ধশান্তরে অবিদ্যা পৃঃ ৮৫; উপপ্নবরহিত চিততপ্রবাহই মুক্তি 
পৃঃ ৮৬; চতুবিধ আর্ধসত্য ও প্রতিপক্ষভাবনা পৃঃ ৮৬; সত্যাভিসময় ও 
প্রতিসংখকানিরোধ পৃঃ ৮৬৮৭; সৌত্রান্তিক বা শৃন্ভমতে চিত্তপ্রবাহের 
বিরতিইৎমুক্তি পৃঃ ৮৭; উদয়নরীতিতে বৌদ্ধমতের খণ্ডন পৃঃ ৮৭% 
চিত্ধাতুর দ্বিবিধ পরিণাম, সাংখ্যমতের সহিত সাদৃশ্য পৃঃ ৮৭; বৈভাষিক 
মতে. সদৃশপরিণামাত্্ক চিৎধাতুই মুক্তি বা নির্বাণ পৃঃ ৮৮; পূর্বোক্ত 
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বৌদ্ধমতের 'বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তির অবতারণী-_অন্োনটাশরয়তদোষের 
উদ্ভাবন পৃঃ ৮৮ 

অদ্বৈতমতে ব্ৰহ্মের স্বরূপ পৃঃ ৮৪-৯০; অদ্বৈত বেদান্তে জীব ও 
জগতের ব্যাবহারিক-সত্তা স্বীকৃত পৃঃ ৯০; ব্রহ্মবিষরক অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী 
ভাবাত্মক পদার্থ, উহা জ্ঞানের অভাব নহে পৃঃ ৯*; অদ্বৈতবেদান্তমতে জীব- 
তরঙ্গের অভেদবিষয়ক তবনাক্ষাকারের দ্বারা উপলক্ষিত ব্রদ্ধই মুক্তি পৃঃ ৯০ 

তৌতাতিতমতে মুক্তির স্বরূপ- মুক্তিতে জীবাত্মার নিত্য গুণের মানস- 
অভিব্যক্তি পৃঃ ৯১$ তৌতাতিতমতে সিদ্ধান্তবিরোধ পৃঃ ৯১-৯২; 
প্রকাশকার, গদাধর ভট্টাচার্য, মাধবাচার্ধ, নারায়ণভ্ট প্রভৃতির মতে উক্ত 
€তীতাতিতমত প্রকৃত ভাট্টমতই পৃ: ৯২) স্বমতে উহী প্রাচীন নৈয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের মতরূপে সমর্থন ও কিরণাবলীকারের ভ্রমপ্রদর্শনে ভাসবন্ত প্রভৃতির 
অতোল্েখ পৃঃ ৯৩ ১ উট্টমতে প্রপঞ্চসন্বদ্ধবিলয়ই মুক্তি পৃঃ ৯৩ 
' মাহেশ্বরমতে পারতন্ত্যই বন্ধন, স্বাতন্থ্য মুক্তি পৃঃ ৯৪: মাহেশ্বর দর্শনে 
শিবতত্ত পৃঃ ৯৪-৯৫) শিবতন্ব স্বতঃপ্রকাশ পৃঃ ৯৪; প্রকাশতন্বের 
স্বরূপ পৃঃ ৯৪-৯৫; মাহেশ্বর দর্শনে শিব ও অদ্বৈতবেদান্তে ব্ৰহ্ম পৃঃ ৯৪; 
শিবতবের স্বাতন্ত্য পৃঃ ৯৫-৯৮; স্থ্টিতত্ব পৃ: ৯৮; মাহেশ্বর ও সাংখ্যমতের 
প্রভেদ পৃঃ ৯৯ ; শিবতন্বের ত্রিবিধ বিভাগ-_শিব, স্দাশিব ও ঈশ্বর পৃঃ ৯৯১ 
মাহেশ্বর' দর্শনে বট্তরিংশৎ তত্ব পৃঃ ১০০) অভিনবপগ্ুপ্তমতে শুদ্ধবিদ্ধা 
পৃঃ ১৪০ ; শৈবমতে মায়া: পৃঃ ১০০; বেদাস্তমতের সহিত প্রভেদ পৃঃ ১০১ 

মাহেশ্বরমতে জীবন্ুক্তি ও পরমমুক্তি অভিন্ন পৃঃ ১০১ ১০২ 

আত্যন্তিক দুঃখনিৰৃত্তিতে স্থখও পরিহার্য পৃঃ ১০২; ইহাতে পূর্বপক্ষীর 
আপত্তি এবং উহার সমাধান পৃঃ ১০২-৪). ছুখেনাশ পুরুষার্থ নহে__ইহাতে 
ূর্বপক্ষীর যুক্তি, প্যায়মত--চরমদুঃখের নাশ পুরুষার্থ হইতে পারে, 
তরজানবান্‌ পুরুষেরই দুঃখের চরমন্ত সম্তব-_-এই স্বমতের স্থাপন পৃঃ ১০৫-৬ 

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে প্রমাণ-উপস্থাপন পৃঃ ১,৭, ছুঃখসম্ততি- 
পদের তাৎপর্য পৃঃ ১০৮-১০; মুক্তিতে প্রমাণান্তরের উল্লেখ ও উহার বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা পৃঃ ১১০-১৩ ; প্রকাশকারের মতে উক্ত অন্থমানটা নোপাধিক; স্বমতে 
পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারাই মুক্তির ব্যবস্থাপন পৃঃ ১৩; নর্বমুক্তি অভিপ্রেত, 
অন্যথা পূর্বোক্ত সন্ততিত্ব-রূপ হেতুটার অনৈকান্তিকত্বে আপত্তি পৃঃ ১১৪: 


] 


(8০) 


চি 

বর্বমুক্তিতে পূর্বপক্ষীর আপত্তি ও উহার নমাধান পৃঃ ১১৫; মুক্তির প্রতি 
অদৃষ্টের কারণতা নাই, এই  পূর্বপক্ষীর মত পৃঃ ১১৬-১৭5" সিদ্ধান্তীর 
সমাধান পৃঃ ১১৭-১৮ এ 
.. মুক্তিস্থাপকঅন্কমানে দৃষ্টন্ত-দাষ্ান্তিকের বিরোধ পৃঃ ১১৯; পূর্বপক্ষীর 
দ্বার! সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন-_উপাধি-প্রদর্শন পৃঃ ১২০) পূর্বপক্ষীর উদ্ভাবিত 
সত্প্রতিপক্ষ-রূপ অন্তুমানে স্বরূপাশিদ্ধিদোষ পৃঃ ১২১5; উক্ত অঙ্গমানে 
'সোপাধিক - পৃঃ১২২ 

মুলগ্রন্থের ‘উপপত্তি' পদটার মথুরানাথসন্মত ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৪5 ঈশ্বর- 
‘চোদনাই আত্মস্দ্ধী অপরোক্ষ তত্বজ্ঞানের উৎপাদক পৃঃ ১২৪-২৫; তত্বজ্ঞান 
মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদনাধনপূর্বক নিঃশ্রেয়সের কারণ হয় পৃঃ ১২৫; নিঃশ্রেয়স- 
লাভের প্যায়সঙ্গতপ্রণালী পৃঃ ১২৫; উদয়নমতে তবজ্ঞান: প্রত্যক্ষাত্মক 
পুঃ ১২৫: ঈশ্বরচোদনা-অর্থে বেদ পৃঃ ১২৬ ; নিবৃত্তিলক্ষণ বা 'যোগজ ধর্মের 
স্বরূপ পৃঃ ১২৬; 'তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব’ এই প্রশস্তপাদগ্রস্থের 
মথুরানাথসন্মত র্যাখ্যা_নংসারদশার মনন মোক্ষজনক নহে, নিবৃত্তিলক্ষণ 
খর্মাচরণের পরবতী মনন মোক্ষজনক পৃঃ ১২৬২৭ ; উক্ত বিষয়ে ব্যোম- 
শিবাচার্ষের মত পৃঃ ১২৭; ব্যোমশিবঝাচাধ জ্ঞানক্শ্মনমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১২৭-১২৮ ; 
ব্যোমশিবাচার্ষের মতে চোদনার অর্থ ঈশ্বরসক্কল্প ১২৮; তাহার মতে 
শান্ত্রাভ্যানজনিত ততবজ্ঞানই মোক্ষের কারণ পৃঃ ১২৯; ন্যায়কন্দলীকারের 
মতে পূর্বোক্ত প্রশস্তপা গ্রন্থের অর্থ পৃঃ ১২৯; তাহার মতে চোদনা-অর্থে 
ইচ্ছা পৃঃ ১২৯; কন্দলীকার জ্ঞানকর্মনমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১৩০; অপবর্গপ্রকরণস্থ 
কন্দলী গ্রন্থের অসামগ্রস্ত-প্রদর্শন পৃঃ ১৩০ ; শঙ্করমিশ্রের মতে দাক্ষাৎকারাত্বক 
তত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ পৃঃ ১৩১; পদ্মনাভ মিএ ও জগদীশের মত পৃঃ ১৩১ 

কর্ম সত্বশুদ্ধির দ্বারা মোক্ষের উপকারক পৃঃ ১৩২-৩৩; জ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চরবাদ পৃঃ ১৩৩-৬০; জ্ঞানকর্মনমূচ্চরবাদের প্রাচীনত্ব পৃঃ ১৩৪; 
জ্ঞানকর্মনমুচ্চয়ের সমর্থনে শ্লোকবাত্তিকে ভট্ট কুমারিলের যুক্তি পৃঃ ১৩৪-৩৫ ; 
তন্্রবার্ডিফসম্মত জ্ঞানকর্মমমুচ্চয়ের সমর্থন পৃঃ ১৩৫-৩৬; নিত্য-নৈমিত্তিক 
কর্মের খ্নুষ্ঠানে প্রত্যবায় পৃঃ ১৩৬; ভাঙ্করাচাধের মতে কর্মানুষ্ঠানের দ্বার! 
কর্মবাসন। ক্ষরপ্রাপ্ত হর, অতএব জ্ঞানের ন্যায় কর্মও মোক্ষে সাক্ষাদ্ভাবে 
উপযোগী পৃঃ ১৩৬৩৭5; শারীরককুত্রকারমতেও ' জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় স্বীকৃত 


) 


(১৯) 


পৃঃ ১৩৭--৩৮$ আচাৰ্য ভত্‌প্রপঞ্চ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদী পৃঃ ১৩৮-৩৯ ;. 
আচার্য ব্রহ্মদত্তের মত পৃঃ -১৩৯-৪০ ; ব্রন্মসিদ্ধিকার মণ্ডনমিশ্রের মতে 


, ক্ষেত্ৰবিশেষে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় স্বীকৃত পৃঃ ১৪০ ; তত্রজ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের 


অমৃস্বৃত্তিস্থলে কর্মের প্রয়োজন স্বীকৃত পৃঃ ১৪০-৪১; ভিন্ন রীতিতে মণ্ডন- 
মিঅসম্মত সমুচ্চয়বাদের সমর্থন পৃঃ ১৪১-৪৪; শ্রীভাত্যকার রামান্থজের মত" 
পৃঃ ১৪৪-৫০, ধ্যানাত্মক নিদিধ্যাসন মোক্ষে উপযোগী, ধ্যানের দর্শনে 
পর্যবসানে আশ্রমবিহিত কর্মের প্রয়োজন পৃঃ ১৪৪; অদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে- 
বিস্তৃত সমালোচনা পৃঃ ১৪৪-৪৮; উপাসনারূপ-জ্ঞানই মোক্ষোপযোগী 
তন্বজ্ঞান পৃঃ ১৪৮; করব স্বৃতির মোক্ষোপযোগিত্ব পৃঃ ১৪৯; কিরণাবলী- 
রীতিতে জ্ঞানকর্মমূচ্চবাদের খণ্ডন--জ্ঞানের সহিত কর্মের সমপ্রাধান্তে 
সমুচ্চয় অসম্ভব পৃঃ ১৫০-৫১; অঙ্গাঙ্দিভাবেও সমূচ্চয় অযৌক্তিক পৃঃ ১৫১ ৮ 
জ্ঞানের সহিত চতুর্থাআ্রমবিহিত কর্মেরও সমূচ্চঘ় অসমীচীন পৃঃ ১৫২ তত্বজ্ঞান 
ধর্মের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক_-এই মতও অঅদ্ধেয় পৃঃ ১৫২-৫৩; 
উদরনমতে কর্ম প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির দ্বারা জ্ঞানের সহায়ক পৃঃ ১৫২; ন্যায় 
ভায্মকারের মতেও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় অস্বী্কত পৃঃ ১৫৩-১৫৬ ; সমুচ্চরপক্ষের 
বিরুদ্ধে শ্যারমঞ্চরীকার জয়ন্তভট্রের যুক্তি পৃঃ ১৫৬-৫৭; তবচিস্তামণিকার 
সমুচ্চয়বাদী, তাহার মতে তত্ববিজ্ঞান নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মের সহযোগে" 
মুক্তিপণ ফলপ্রদান করে__সমুচ্চনবাদের সমর্থনে তাহার বিস্তৃত আলোচনা! 
পৃঃ ১৫৭-১৬০ তন্বচিন্তামণিকারের প্রকৃত মত সদ্বস্ধে ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। 
মহাশয়ের সহিত বর্তমান গ্রন্থকারের মতবৈষম্য পৃঃ ১৬, 

বৈশেষিক ত্রিসথত্রীর প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬১-৬২; উক্ত ব্যাখ্যায় 
ধর্মে মোক্ষের ফলজনকত্ব নাই, অত্াদয়-অর্থে তত্বজান পৃঃ ১৬১ 

বৈশেষিক পদার্থনমূহের লক্ষণ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা পৃঃ ১৬২$ পদার্থসমূহের 
সাধর্ম্য-বিষয়ক জিজ্ঞাসা পৃঃ ১৬৩; নয়প্রকার ভ্রব্যের উল্লেখ পৃঃ ১৬৩$ 
সামান্য: সংজ্ঞার বিষয় পৃঃ ১৬৪; “নবৈব' এম্থলে ‘এব’ কারের অর্থ 
পৃঃ ১৬৫-৬৬ মু 

অন্ধকার অস্থভবসিদ্ধ পদার্থ_পূর্বপক্ষীর এই মতের উল্লেখ পৃঃ৯১৬৬) 
সামান্তের মধ্যে অন্ধকারের অন্ততূক্কি সম্ভব নহে-_-এই পক্ষে যুক্তি, উহার, 
অসমীচীনতা প্ৰদৰ্শন পৃঃ ১৬৭) প্রকারান্তরে অন্ধকারের জাতিত্ব-ধওন 


| 
(১/* ) 

পৃঃ ০১ পূর্বপক্ষীর অনুমানে পক্ষবৃত্তিস্বাভাব-প্রদর্শন ও স্বমতে 
অঙ্মান-নির্দেশ পৃঃ ১৬৭-৬৮; অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতেও ভিন্ন 
পৃঃ ১৬৮; বৈশেষিকমতে বিশেষ ও সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না, ন্যায়মতে 
সমবায় প্রত্যক্ষষিদ্ধ পু; ১৬৮; অন্ধকারের কর্মত্বও অবিদ্ধ পৃঃ ১৬৮-১৬৯; 
গুণপদার্থে অন্ধকারের অস্ত ক্রিও সম্ভব নহে পুঃ ১৬৯ 

জ্রব্যাসমবেতত্ব বা কেবল অসমবেতত্ব-রূপ হেতুর ছারা অন্ধকারের গুণত্ব- 
নিষেধ সম্ভব নহে পৃঃ ১৭; মীমাংসক-রীতিতে পূর্বোক্ত হেতুর দ্বার! 
অন্ধকারের অগুণত্বের অঙ্থমান সম্ভবপর পৃঃ ১1০-৭১; কোনও প্রকারেই 
অন্ধকারের গুণত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না পৃঃ ১৭১-1২; মীমাংসকমতে 
পরিশেযাঙ্মানের দ্বারা অন্ধকারের দশমস্রব্যত্বসাধন পৃঃ ১৭২; জ্রব্যা- 
সমবেতত্বের দুইপ্রকার অর্থ, কোন অর্থেই উহার দ্বারা অন্ধকারের গুণে 
অন্তর্তার সম্ভব নহে পৃঃ ১৭২; অন্ধকারের অগুণত্ব-প্রমাণে বিভিন্ন যুক্তি 
পৃঃ ১৭৩ 

অন্ধকারের বিশেষগুণত্ব নিষেধে বিস্তৃত বিচার পৃঃ ১৭৪-৭৬; অন্ধকার 
দিক্‌, কাল বা মনের সামান্তগুণ নহে পৃঃ ১৭৬; অন্ধকার আত্মারও গুণ 
নহে পৃঃ ১৭৬-৭৭ ; অন্ধকার গগন.বা পবনেরও গুণ নহে পৃঃ ১৭৮; উহ। 
তেজেরও গুণ নহে কারণ অন্ধকারের প্রত্যক্ষে তেজ প্রতিবন্ধক পৃঃ ১৮% $ 
অন্যান্য যুক্তির উল্লেখ পৃঃ ১৮*-৮১$ অস্কার জল বা পৃথিবীরও গুণ নহে 
পৃঃ ১৮২-৮৫; অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ, কিন্তু উহা তেজের গুণর্ূপেই 
আরোপিত হইয়া প্রতীত হয়-_পূর্বপক্ষীর এই মতের অসমীচীনতা'-্রদর্শন 
পৃঃ ১৮৩-৮৫; অন্ধকার প্প্নদর্শনের হ্যায় মানসজ্জানও নহে পৃঃ ১৮৬) 
মীমাংসকমতে অন্ধকার দ্রবা, কারণ উহার সচল ও নীলগুণবিশিষ্ট, কিন্ত 
নববিধ জ্রব্যে উহার অন্তু ক্রি অসম্ভব, অতএব উহা দশম প্রব্য পৃ ১৮৭ 
অন্ধকার রূপবান্‌ বা ক্রিয়াবান্‌ নহে পৃঃ ১৮৮; অন্ধকার নিরবয়ব রূপবিশিষ্ট 
জব্য, ইহাও সম্ভব নহে পৃঃ ১৮৮-৮৯; অন্ধকার সাবয়ব ভ্রব্যও নহে 
পৃঃ ১৯*:* অন্ধকারের অনেকত্রব্যত্ব-সাধনে পূর্বপক্ষীর যুক্তি ও উহার 
প্রত্যুত্তর প্রঃ ১৯৪-৯১; অন্ধকার স্পর্শবান্‌ নহে পৃঃ ১৯১; 'পর্শরহিতত্ব- 
হেতুর দ্বাৰা অন্ধকারের অনেকত্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হয় না--এই মীমাংসকমতের 
বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদর্শন পৃঃ ১৯২; অন্ধকার চাঙ্ষুষপ্রতীতিসিদ্ধ আলোকাভার 
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"পৃঃ ১৯৩; উহার পূর্বপক্ষর্ূপে চারিটী আপত্তির উল্লেখ পৃঃ ১৯৪; প্রথম 
‘আপত্তি, সর্বত্র চাক্ষুষ প্রতীতিতে আলোকের অপেক্ষা নাই পৃঃ ১৯৪-৯৫; 
দ্বিতীয় আপত্তি-অন্ধকার আলোকাভাব নহে, কারণ গিরিগহ্বরাদিতে 
আলোকজ্ঞান ব্যতিরেকেই অন্ধকারের জ্ঞান হয় পৃ ১৯৬; পূর্বোক্ত 
আপত্তির বিচারপূর্বক অসমীচীনতা-প্রদর্শন পৃঃ ১৯৭) অন্ধকারের 
আলোকাভাবত্বের বিরুদ্ধে তৃতীয় আপত্তি_অন্ধকার আলোকাভাব নহে, 
কারণ উহার প্রত্যক্ষের পূর্বে উহার অধিকরণের প্রত্যক্ষ হয় না পুঃ ১৯৮; 
উহার অসঙ্গতি প্রদর্শন পৃঃ ১৯৮-৯৯ চতুর্থ আপতি__অদ্ধকারের প্রত্যক্ষ- 
প্রতীতি বিধিমুখ, অতএব উহা অভাবপদার্থ নহে পৃঃ ১৯১-২০* ; অন্ধকার- 
প্রতীতির বিধিমুখত্বখগ্ুনে প্রকাশকারের যুক্তি পৃঃ ২**-২*১১ অন্ধকারের 
আলোকাভাবত্বপক্ষেও গতির ব্যাখ্যা_ ভ্রান্তিবশতঃই সচল আলোকের স্থলে 
অন্ধকারকে সচল বলিয়া বোধ হয় পৃঃ ২০২; রত্ুপ্রভা ও ছায়ার স্বাভাবিক 
গতিশীলত্বের বিরুদ্ধে বিস্তৃত বিচার পৃঃ ২০২-৪; অন্ধকারের ভ্রান্ত গতি- 
প্রতীতির উৎপত্তি-বিশ্লেষণ--এস্থলে আলোক-রূপ আবরকত্রব্যের স্থানাস্তর- 
গমনই উপাধি পৃঃ ২০৫; অন্ধকারের গতি-প্রতীতি অন্তুভুয়মান গতিরূপ 
আরোপ্যের ভ্রম ইহাতে সাদৃশ্তের অপেক্ষা থাকে না পৃঃ ২০৬-৭; কিন্ত 
্ব্ধমাণ আরোপ্যের ভ্রমস্থলে আরোগ্য ও অধিষ্ঠানের সাদৃশ্জ্ঞান আপেক্ষিত 
থাকে পৃঃ ২০৭-৮; এস্থলে অভাবে ভাবধর্মের আরোপ বিরোধবশতঃ হইয়া 
থাকে পৃঃ ২০৮3 পূর্বোক্ত রীতিতেই অন্ধকারে নীলগুণত্বের প্রতীতি হয় 
পৃঃ ২০৯-১১ ১ স্ববিরোধিবিরোধিত্ব-রূপ সারপ্যনিবন্ধনই পৃথিবীতে আশ্রিত 
নীল গুণের আলোকাভাব-রূপ অন্ধকারে আরোপ হইয়া থাকে পৃঃ ২১০ 
পূর্বোক্ত আরোপ-বিষয়ে বিস্তৃত বিচার পৃঃ ২১০-১১) নীলিমাই স্বয়ং 
অন্ধকার, আলোকাভাব নহে_-এই কন্দলীকার-মতের খণ্ডন পৃঃ ২১৩-১৪ 
গুণবিভাগস্থত্রে কণ্ঠত: অঙ্থক্ত সাতটী গুণ অজ্যপগমসিদ্ধান্তের ছারা 
সংগৃহীত হয় পৃঃ ২১৫-১৭; অদৃষ্টত্ব-জাতির খণ্ডনে যুক্তি পৃঃ ২১৭-১৯; 
কর্মের সামান্থলক্ষণ ও বিভাগ পৃঃ ২২০-২১; সামান্য বা জাতির বিভাগ 
পৃঃ ২২১-২২; সামান্যের লক্ষণ-বিচার পৃঃ ২২২-২৪; জাতির'পরত্ব এবং 
অপরত্ব, প্রকাশকারমতে জাতির বিভাগ পৃঃ ২২৫; একটামাত্র ব্যক্তিতে 
আশ্রিত ধর্ম জাতি নহে, প্রত্যেক জাতি স্বাশয়ভেদ-নমানাধিকরণ হইবে 
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পৃঃ ২২৬-২৭; ‘সাধ জাতির বাধক পৃঃ ২২৮; অনবস্থা পৃঃ ২২৮-২৯; 
ব্যাঘাত, পৃঃ ২২৯-৩০; অসম্বন্ধ পৃঃ ২৩০১ সামান্তে প্রমাণ__অন্থগত- 
প্রতীতি, পৃঃ ২৩০-৩১; পর-নামান্ত--পর' পদের অর্থ পৃঃ ২৩২-৩৪; 
সত্তা পৃঃ ২৩৩-৩০; নত্া-জাতি-স্বীকারে আপত্তি এবং উহার সমাধান, 
পৃঃ ২৩৫-৩৮; বামান্তাদিতে সত্তার একার্থ-সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিতি 
পৃঃ ২৩৯-৪০; অপর-নামান্যের স্বরূপ পৃঃ ২৪০; বিশেষের লক্ষণ এবং 
উহার সঙ্গতি প্রদর্শন পৃঃ ২৪০-৪৯ ; প্রকাশকারের লক্ষণ অপেক্ষ। নংক্ষিপ্ততর 
লক্ষণ সম্ভব পৃঃ ২৪৭) সমবায়ের লক্ষণ__সমবায় এক পৃঃ ২৪৯; “অযুতসিদ্ধ' 
পদের ব্যাখ্যা পৃঃ ২৪৯ 

বৈশেষিকমতে সমবায় নিত্য পঃ ২৫৭ ; লমবায়ের একত্বের বিরুদ্ধে 
আপত্তি প্‌ঃ২৫৭-৫৮$ সমবায়ের একত্ব-সমর্থনে সাম্প্রদায়িক যুক্তির উল্লেখ 
পৃঃ ২৫৮; স্বমতে একত্ব-স্থাপন পৃঃ ২৫৮-৫৯; স্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষ" 
যোগ্য পঃ ২৫৯-৬০; বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ অন্বীরুত 
পৃঃ ২৬০-৬১; সমবায়-প্রমাণে অন্থমানপ্রদর্শন পৃঃ ২৬১ 

প্রভাকরমতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য পদার্থান্তর পৃঃ ২৬২; বৈশেষিক 
মতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য ষড় বিধ পদার্থের অন্ততুক্তি পৃঃ ২৬৩; কুমারিল- 
প্রদশিত শক্তি-পদার্থের স্বরূপ পৃঃ ২৬৩-৬৪; সমবায় ভট্টমতে অস্বীকৃত 
পৃঃ ২৬৩; মানমেরোদয়কারের মতে শক্তি গুণে অন্ততুক্তি পৃঃ ২৬৪; 
মীমাংনক রীতিতে শক্তি-স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা পৃঃ ২৬৪-৬৭; শক্তির 
প্রমাপক-ব্ষিয়ে ভাট ও প্রাভাকর মতের পার্থক্য পৃঃ ২৬৭; শক্তির 
পদার্থাস্ত্বের বিরুদ্ধে যুক্তি পৃঃ ২৬৭-৬৮; সংখ্যার পদার্থান্তরত্বে যুক্তি 
পুঃ ২৬৮-৬৯ ; সংখ্যার প্‌থকৃপদাৰ্থত্ব-থণ্ডন পঃ ২৬৯; নাদৃশ্ের পদাথান্তরত্ব- 
নিরাস পৃঃ ২৬৪-৭০ ; ভাট্টমতে সাদৃষ্য পদার্থান্তর নহে প্‌ ২৭০ 


র গ্ৰন্থপঞ্জী 
আপস্তশ্ব-শ্রৌতস্থত্র 
কলাটীকা ( চৌখাম্বা ) 
কাঠকোপনিষৎ (ক. উ. ) 
কিরণাবলী ( এনিয়াটিক সোসাইটি ) 
কিরণাবলীপ্রকাশ ( ও ) 
কিরণাবলীপ্রকাশবিবৃতি ( এ ) 
কিরণাবলীভাস্কর ( সরস্বতী ভবন গ্রন্থমাল! ) 
কিরণাবলীরহস্ত (কলিকাতা সংস্কৃতকলেজে রক্ষিত পাতুপ্রাতিলিপি ) 
'গাদাধরী ( চৌখাদ্বা ) 
চক্দ্রিক (বোশ্ব/ই সংস্কৃত ও প্ৰাকৃত সিরিজ ) 
তত্তৃচিন্তামণি ( এসিয়াটিক সোসাইটি ) 
তন্ত্রবা্তিক ( আনন্দাশ্রম গ্রন্থমালা ) 
তন্ত্রবহস্ত ( বরোদা ) 
তন্ত্রালোক (কাশ্মীর সংস্কৃত সিরিজ ) 


নিরুক্ত 
নৈষর্স্যসিদ্ধি (বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত সিরিজ ) 
স্যায়কন্দলী ( ভিজির়ানাগ্রাম্‌ সংস্কৃত সিরিজ ) 
ন্যায়বিন্দুটাকা (বিবলিওথিকা বুদ্ধিকা ) 
স্যায়তাৎপর্যদীপিক। (এসিয়াটিক সোসাইটি ) 
ন্যায়পরিশ্ুদ্ধি ( চৌখান্বা ) 

ন্যায়মঞ্জরী (এ) 

্যায়রত্বাকর (ও) 

স্যায়লীলাবতী, লীলাবতী (ওঁ) 

স্যায়সার ( এসিয়াটিক সোসাইটি ) 
স্যায়স্টুত্র ( ফণিভূষণ তর্কবাগীশ সম্পাদিত ) 
ত্যায়ভা্য ( মেট্রোপলিটন সংস্কৃত সিরিজ ) 
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ন্যায়বাত্তিক (মেট্রোপলিটন সংস্কৃত সিরিজ ) 

পদার্থধর্যসংগ্রহ, প্রঃ পাঃ ( চৌখান্বা ) 
প্রকটার্থবিবরণ ( মান্দ্রাজ ইউনিভাসিটি সংস্কৃত সিরিজ ) 

প্রকরণপঞ্চিকা ( চৌখাস্বা ) ] 
বাঙ্গালীর সারম্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্তায়চর্চ | 
বিষ্ণুপুরাণ 

বৃহদারণযক উপনিষৎ (বৃ. উ. ) 

বৃহদারণ্যকভাষ্যবাত্তিক ( আনন্দাশ্রম গ্রন্থমাল! ) 

বৈশেষিক দর্শন (চন্দ্ৰকান্ত তর্কালঙ্ধার ) 

বৈশেষিক সুত্র, বৈঃ স্থঃ ( চৌখাম্ব। ) 

বৈয়াকরণভূষণ, ( বেনারস সংস্কৃত সিরিজ ) 

বৌধায়ন গৃহস্থত্ 

ব্যোমবতী ( চৌখা্বা ) 

ব্ৰহ্মসিদ্ধি ( মান্দাজ গভৰ্ণমেণ্ট সিরিজ ) 

ও, শঙ্ঘপাণি ব্যাখ্যা 


শাস্তপ্রকাশিকা (আনন্দাশ্রম ) 
প্রভা্য ( মেডিক্যাল হল প্রেস ). 
ক্ৰুতপ্ৰকাশিকা (ও) 
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ঙ 
শ্লোকবাত্তিক ( চৌখাস্ব। ) 
সম্বন্ধবাত্তিক ( আনন্দাশ্রম ) 
সর্বদর্শননংগ্রহ 
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ভূমিকা 

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস ঘন _কুদ্বাটিকাজালে 
আবৃত হইয়া আছে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ইহার প্রথম অস্পষ্ট 
আভাস পাওয়া যায়। বুহদারণ্যক উপনিষদে খষি বলিতেছেন__হে মৈত্রেরি, 
আত্মদৰ্শন করিতে হইবে, আত্মশ্রবণ করিতে হইবে, আত্মমনন করিতে 
হুইবে।১ এই যে আত্মমনন, মনে হয় ইহা যুক্তির সাহায্যে আত্মাস্থসন্ধান 
ব্যতীত অপর কিছু নহে। আবার যখন কাঠকোপনিষদে_ বল! হইয়াছে 
_ পরা বিদ্যা কুতর্কের দ্বারা লভ্য নহে__২ তখনও বুঝা যায় যে স্থপ্রাচীন 
যুগে যাহারা কেবল যুক্তির সাহায্যে তন্বনিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন 
তাহাদেরই লক্ষ্য করিয়! খষি বলিতেছেন যে, চরম তত্ব কুতর্কের অতীত বস্তু | 
এতদ্যতীত আমরা জানি যে, অজাতশক্র ও জনকের রাজসভায় দার্শনিক 
বিচার অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতেও অনুমান কর! যায় যে, সেকালে 
স্থবীসমাজ স্যার বা তর্কের সহিত পরিচিত ছিলেন। এ স্থলে ইহা লক্ষ্য 
করিতে হইবে যে, যাহারা বৈদিক ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া! 
ন্যায় বা যুক্তি-তর্কের অনুশীলন করিতেন, তাহারা আস্তিক বলিয়া বিবেচিত 
হইতেন এবং ধাহারা বৈদিক ধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া 
স্বকীয় ধীশক্তির সাহায্যে মনন করিতেন তাহারা বেদবিরোধী বলিয়া 
পরিগণিত হইতেন। মহামহোপাধ্যায় কুপুন্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
মনে করেন যে, এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ই প্রাগ বৌদ্ধযুগে বৈদিক-কর্মকাগডবিরোধী 
সাঙ্য ও বৈশেষিক প্রস্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং বৌদ্ধ নথির 
সাহায্যে তাহারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, সাথ্য ও বৈশেষিক 
্রস্থানদ্বই_ পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎস।. কালক্রমে শ্রটপূর্ব 
পঞ্চম শতক যখন বৌদ্ধ ধর্মের অত্যুদর হর তখন বৈদিকধর্মের ধাহার! ধারক 
এবং বান্তক তাহারা কেবলমাত্র শ্রোত প্রমাণের উপর নির্ভর ন! করিয়া 
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যতদূর সম্ভব যুক্তি ও তর্কের*দ্বারাও নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে রক্ষা করিতে যত্ববান্‌ 
হইয়াছিলেন। ফলে বৈদিক ন্যায় ও অবৈদিক বৈশেষিক যুক্তির সমন্বয়ে বৌদ্ধ; 
ধর্মের বিরদ্ধে বাধা সৃষ্ট হইতে থাকে তাঁহার! আরও মনে করেন যে, গরীটপূর্ব 
চতুর্থ শতকেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের িদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে নিত 
হয়, যদিও কণাদ ও"গৌতমরচিত বিয়া প্রসিদ্ধ বৈশেষিক ও স্যারসথত্রগুলি 
পরবর্তী কালের রচন| বলিয়া মনে করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে।৯ 
প্রচলিত ন্যায়স্থত্র ও বৈশেষিকন্থত্রের রচয়িতা গৌতম ও কণাঁদ। 
গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ এবং কণাদের অপর নাম কণভুক্‌, কণভক্ষ, 
যোগী, উলুক এবং কাশ্যপ । পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গৌতম ও কাশ্যপ এই 
ছুইটী গোত্রনাম। চৈনিক গ্রন্থ হইতে কণাদ অথব! উলুক সম্বন্ধে কিছু 
প্রবাদ সংগ্রহ করা যায়।২ কোন সময় স্থষ্টির শেষে এক তীর্থক এ জগতে 
আবিভূ'্ত হন। তাহার নাম ছিল উলুক। দিবাভাগে তিনি গহন অরণ্যে 
গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং রাত্রিকালে যখন সমস্ত জগৎ নিত্রিত 
হইত তখন তিনি আহারাম্বেষণে বাহির হইতেন। এইরূপ বৃত্ত উলুক 
অর্থাৎ পেচকের তুল্য হওয়ায় তাহার নাম হইয়াছিল উলুক। তিনি যখন 
রাত্রিকালে আহারান্বেষণে ইতস্তত: পরিভ্রমণ করিতেন তখন তাহার 
তপঃক্লিষ্ট আকুতি দেখিয়া তরুণীগণ ভীত হইতেন। এলজন্ তাহাকে গোপনে 
আহার-নংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যের অলক্ষ্যে ধানযসংগ্রহস্থানে 
যাইয়। তিনি যে ধান্যমঞ্জরী চয়ন করিতেন তাহার দ্বারাই তাহার ক্ষুরিবৃত্তি 
হইত। এইজন্তই তাহাকে “কণভক্ষ' বল হইত । আমাদের মনে হয় যে, 
এই প্রবাদের মূলে বিশেষ কোন সত্য নাই। তিনি পরমাণুসন্বদ্ধে বিশেষ 
আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিবাদিগণ তাহাকে কণাদ বলিয়া 
উপহান করিতেন। যদিও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অণু লইয়া আলোচনা! 
হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি অণু বা কণ যে বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব_-ইহা 
বাদরায়ণস্থুত্র এবং ধর্ে[ততরকৃত ন্যার়বিন্দু-টাকার প্রামাণ্যে সমর্থন কর! যাইতে 
পারে।৩ কণা সম্বন্ধে আরও একটা প্রবাদ আছে। তাহাতে বল! হইয়াছে 
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>I A Primer of Indian Logic, part I, sec iii, pp. ix-xii 
২1 Vaiseshika Philosophy, p. 5 
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যে, কণাদ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহার তপশ্চ্যায় প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর উলুকের রূপ ধারণ করিয়া তাহার 
সম্মুখে আবিভূতি হন এবং ষট্পদার্থের উপদেশ প্রদান করেন ।৯ বায়ুপুরাণে 
বধিত আছে যে, অঙ্ষপাদ, কণাদ-উলৃক এবং বৎস_-ইছারা সকলেই 
মহেশ্বরের সপ্তবিংশ অবতার সোমশর্মার শিষ্য এবং পরম শৈব ছিলেন ।৯ 
প্রচলিত স্থত্রগুলির রচনাকাল আজ পযন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ডাঃ 
স্বরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৈশেষিকন্ত্রগুলি যে কেবল চরকের 
পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাই নহে, চরকের পদার্থবিদ্তাও বৈশেষিকের 
পদার্থ বিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।৩ এতছ্যতীত টৈশেষিকন্থত্রে আত্মার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। আত্ম। অন্থমানের বিষয় অথবা 
অহংগ্রত্যয়গম্য ইহা বৈশেবিকন্থত্রে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মার 
নাস্তিত্ব সম্বন্ধে সুত্রে কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং ডাঃ দাশগুপ্ত মনে করেন 
যে, প্রচলিত সুতরগুলি বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ।৪ তিনি 
আরও বলিয়াছেন যে, কণাদস্থত্রে যে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে 
উহা কোনও সুপ্রাচীন মীমাংসাপ্রস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই অঙ্গঘানের 
অন্নকূলে তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, বৈশেষিকক্থত্রকার শাস্ত্রের উপক্রমে 
ধর্মের ব্যাখ্যাপ্রদানে প্রতিশ্রুত : হইয়া উপসংহারে বৈদিককর্মান্ষ্টানের 
্বারা অনৃষ্টোৎপত্তি হইবে অভ্যুদয় হয়। ইহ! বলিয়াছেন।£ : ডাঃ 
রাধারুনের মতে ডাঃ দাশগুপ্ধের মতটা নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ধর্ম-শব্দের 
প্রয়োগ দেখিলেই মীমাংসাগ্রস্থানের কথা স্মরণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। 
প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিকস্থত্রে ধর্ম-শব্দ মীমাংসাপ্রস্থানের ন্যায় প্রবৃত্তি-লক্ষণার্থে 
ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্ত নিবৃত্তিলক্ষণার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।৬ আমরা অবশ্য 
অন্য কারণেও ডাঃ দাশগুপ্রের মত গ্রহণ করিতে সম্মত নহি । আমাদের 
মনে হয়, বৈশেষিকস্থজে ধর্ম-শন্দ পদার্থ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; ইহার 


১1 Ynisoshika Philosophy, Pp. 6 

21 20000588006 intro. p.v 

৩ A history of-Indian Philosophy, Vol. 1., p. 260 
se ibid, p. 281 

৫। ibid, p. 290 

৬1: Indian Philosophy, Vol. IL, Pp. 179, t.n. 2 
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"দহিত মীমাংসাশাস্তরোক্ত চোদনা-লক্ষণধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। অধ্যাপক 
“জেকবির মতে ২০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে স্যায়স্থত্র ও ত্রদ্গস্ত্র রচিত 
হয় এবং বৈশেষিক ও মীমাংসান্থত্রের রচনাকাল ইহার অল্প-পূর্ববর্তী। 
জেকবি মনে করেন যে, স্থায়স্থত্রে নাগাজুনের (খীষ্টীয তৃতীয় শতক) শৃশ্যবাদ 
খণ্ডিত হইয়াছে এবং অসঙ্গ ও বহুবন্ধুর ( খায় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ ) 
বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হয় নাই।১ কিন্ত স্ারভাম্বকার বাৎস্তায়ন এবং তাতপর্যকার 
বাচম্পতিমিএ বলিয়াছেন যে, স্যারস্থত্রে (৪1২২৬) বিজ্ঞানবাদই খণ্ডিত 
হইয়াছে। আরও কথা এই যে, শৃন্তবাদ ও বিজ্ঞানবাদ যে সর্বপ্রথম 
নাগাজুন-অনঙ্গ-বন্থবন্ধু কতৃক জগতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অনুকূলে 
কোন দৃঢ়তর প্রমাণ নাই। যাহা হউক, শ্যায়স্থত্র সম্বন্ধে জেকৰি যাহা 
বলিয়াছেন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও বৈশেষিকস্থত্রের রচনা 
কাল সম্বন্ধে তাহার উক্তির সমর্থক কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। 
উই ও র্যাণ্ডেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, স্যায়স্ত্র অপেক্ষা 
বৈশেষিকসুত্রই প্রাচীনতর। তাহাদের মতে বৈশেষিকস্থত্রগুলি দেখিয়াই 
স্থলবিশেষে ্যায়স্থত্রগুলি রচিত হইয়াছিল ।২ তাহারা আরও মনে করেন 
“যে, কণাদস্থত্রে ও প্রশস্তপাদ-বিরচিত পদার্ধর্মসংগ্রহে হ্যারদ্শনের কোনও 
প্রভাব লক্ষিত হয় না অথচ গোৌতমন্থৃত্রে ও বাংস্তায়নভাষ্যে বৈশেষিকদর্শনের 
থম্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাহারা ইহাঁও দেখাইয়াছেন, যে ১৮ খীষ্টাব্দে 
 জৈনগণের মধ্যে যে পৃথক্‌ শাখা স্থাপিত হয় তাহাতেও বৈশেষিক 
সংগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়।৩ কুপুক্বামী শাত্্রী প্রভৃতি মনীবিবৃন্দও মনে 
করেন যে, বৈশেষিকস্তরই প্রাচীনতর। কিন্ত একথা সর্ববাদিসম্মত নহে। 
অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব স্যা়তীর্থ মহাশয়ের মতে বৈশেষিকন্ত্র স্যায়স্থত্র হইতে 
অর্বাচীন। কারণ স্টায়নথত্রে কেবলমাত্র শ্রতি-প্রমাণই উদ্ধৃত হইয়াছে, 
কিন্ত বৈশেষিকস্থত্রে অনেক স্থলে স্বতি-পরমাণের উল্লেখ দেখা যায়। আরও 
কথা এই যে, স্তাযস্থত্রে যাহ! অতি নিপুণতার সহিত সংক্ষিপ্রভাবে একটা সুত্রে 
বিত হইয়াছে তাহাই বৈশেষিকস্থত্রে বিস্তৃতভাবে একাধিক স্থত্রে গ্রথিত 
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হইয়াছে। “এইরূপ নানা যুক্তির সাহাযো শ্রীযুত ন্যায়তীর্থ বৈশেষিকন্থত্রের 
অর্বাচীনত। প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।১ কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে বৈশে- 
যিকের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ টবশেষিক শান্্রকে কৌটিল্যের পরবর্তী 
বলিয়া মনে কিয়া থাকেন । কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে যোগ-শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়২ তাহার অর্থ বৈশেষিক শান্তর এবং এ অর্থেই বাংস্তায়নভায্যে, 
“ যোগ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।৩ স্থতরাং বৈশেষিক শাস্ত্র অর্থশান্ত্র অপেক্ষা 
অর্বাচীন নহে। যাহার! বৈশেষিক দর্শনকে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পূর্ববর্তী 
বলিয়া মনে করেন তাঁহারা বলেন যে, বৌদ্ধ দর্শনের নির্বাণ বৈশেষিকের' 
অসংকার্ধবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং জৈন দর্শনের অস্তিকায় ও অণুবাদের' 
মূলেও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান আছে।৪  অবশ্থ একথা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, জৈনদর্শন-প্রতিপাদিত অণু হইতে বৈশেষিক দর্শনের 
পরমাণু সম্পূর্ণ পৃথকৃ। জৈন দর্শনে সকল অগুই সমানগুণবিশিষ্ট। কিন্ত 
বৈশেষিক দর্শনে মূর্ত বন্তগুলির যে যে গুণ থাকে তাহাদের উপাদানীতৃত, 
পরমাগুরমূহেও সেই :সেই গুণ স্বীকৃত আছে অর্থাৎ সকল পরমাণু, সমান- 
গুণবিশিষ্ট নহে। 
পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৈশেষিক 
দর্শন অতিশয় প্রাচীন। কিন্ত বর্তমান সময়ে বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত যে 
সূত্রগুলির মধ্যে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহার! অতি প্রাচীন নহে । উপলভ্য- 
মান গৌতমন্থত্রগুলির মধ্যে যাদৃশ পরিপাটী লক্ষিত হয় কণাদহ্থত্রগুলির। 
মধ্যে তাহা দেখ! যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বত্র-গ্রন্থের উপর ফে 
ভরদ্বাজ-কৃত বৃত্তিগ্র্থ ছিল তাহা অধুনা লুপ্ত । এবং সুত্রের উপর রাবণক্কত 
যে বিস্তৃত ভাষ্য* রচিত হইয়াছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, 
ভারদ্বাজবৃত্তি ও রাবণভাস্য যখন পাওয়া যাইতেছে ন! তখন বণাদন্ত্রকেই 
বৈশেধিক দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হুইবে। 
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বৈশেষিক দর্শনের উপলভ্যমান দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রশস্তপাদরচিত 
পদার্ঘব্মনংগ্রহ। : যদিও  প্রশস্তপাদের আবির্ভাবককাল যথাযথভাবে 
নিৰ্ণীত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই তথাপি অনেকেই মনে করেন যে, 
তাহার রচিত গ্রন্থই বৈশেষিক দর্শনের প্রথম প্রামাণিক প্রচরণ-গ্রন্থ। কারণ 
তাহার! বলেন যে, বৈশেষিক দর্শনের প্রসিদ্ধ দিদ্ধান্তগুলি (যাহা অপরাপর দর্শনে 
উদ্ধত, আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে ) উপলভ্যমান কণাদস্থত্রে পাওয়া যায় 
না, কিন্তু পদাখৰ্মসংগ্রহে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়। যে যে বিষয়ে নৈয়ায়িক 
মতের সহিত বৈশেষিক মতের পার্থক্য দেখা যায় প্রশস্তপাদ সেগুলি বিশেষ- 
ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিত্ব, পাকজোৎপতি, বিভাগজ বিভাগ প্রভৃতি 
বৈশেষিকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলিয়া সমপ্রদায়ক্রমে প্রচলিত বিষয়গুলি প্রশস্ত- 
পাদরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কণাদ- 
স্তরে ইহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই । বিশেষ-পদার্থ সম্বন্ধেও সুত্রে 
কোন আলোচনা দেখা যায় না। অথচ ভারতীয় সম্প্রদায়ে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, 
বিশেষপদাৰ্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই বৈশেষিক শাস্ত্রের এরূপ সংজ্ঞা 
হইয়াছে।১ কিন্তু চৈনিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বৈশেষিক-শব্দের অর্থ বিশিষ্ট 
বা উৎকৃষ্ট এবং বিশিষ্ট-ধীবম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অন্য সকল শাস্ত্রের 
অপেক্ষা এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ-নিবন্ধন 'বশেষিক' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে ।২ 

পরশস্তপাদের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তৎকৃত পদাখর্মসংগ্রহের পূৰ্বে 
কোনও বিস্তৃত ভান্তগ্রস্থ ছিল।৩ আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ও ভায়গ্রন্থ 
রাবণ কতৃক রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, রাবণ প্রশস্তপাদের পরবর্তী ৪ আবার অন্তেরা মনে করেন যে, বৈশেষিক 
দর্শনের প্রথম যুগে রচিত রাবণভাস্যাদি গ্রন্থে যে নাস্তিকতার প্রভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতে উহাকে যুক্ত করিবার জন্যই প্রশস্তপাদ 
গ্রস্-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।৫ এস্থলে ইহা স্মরণযোগ্য যে, শঙ্বরাচার্যও 
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ইবশেষিক দর্শনকে অর্ধবৈনাশিক বলিয়াছেন।১ আর একটী কথা মনে 
রাখিতে হইবে যে, প্রশস্তপাদের রচনা পদার্থবর্মসংগ্রহ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ 
করিয়াছিল: এবং সম্প্রদায়ক্ৰমে উহাকে ভাযগ্রন্থ-রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। 
মহামহোপাধ্যায়' চন্দ্কান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন যে, প্রশস্তপাদের রচনায় ভাবগ্রস্থের লক্ষণ নাই। এবং অন্য ভাষ্যগ্রন্থ 
না থাকায় তিনি স্বয়ং কণাদস্থত্রের উপর ভায়রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।২ 
প্রশন্তপাদ যে উদ্দ্যোতকর হইতে প্রাচীন ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। 
-উন্দ্যোতকর খ্রীষ্টায় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে অথবা! সপ্তম শতকের প্রারস্তে 
বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি পরমার্থ ও ধর্মপালের 
পূর্ববর্তী ছিলেন।৩ ডাঃ কীথ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, প্রশস্তপাদ নিশ্চয়ই 
বৌদ্ধাচার্য দিউনাগের নিকট ধণী।৪ কিন্ত সকলে এই মত সমর্থন করেন 
না। পক্ষান্তরে যদি ইহ! বিশ্বাস কর! যায় যে, বাৎস্তায়ন প্রশস্তপাদের 
পরবর্তী, তাহা হইলে বাংস্তায়নের পরবর্তী দিঙ নাগ নিশ্চয়ই প্রশন্ডপাদের 
পরবর্তী হইবেন। প্রশব্তপাদ যে শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী ইহ! নিঃসন্দেহে বলা 
যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য যাহা কণাদমত বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন 
তাহা প্রশস্তপাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়।৫ 

বৈশেষিক্ুত্র ও পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর যে সকল আচার্য টীকাগ্রন্থ রচন! 
করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাহাদের মধ্যে আচার্য ব্যোমশিব 
প্রাচীনতম 1৬ বহুদিন যাবৎ এই টীকাগ্রন্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। 
কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্যোমশিব 
শব্দের পৃথক্‌ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও বৈশেষিক সম্পরদায়ে 
উহা! স্বীকৃত হর নাই।৭ এই কারণেই কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, 


১। শাঙ্করভাস্য, ২।২।১৮ 

২। বৈশেধিকদর্শন, ভূমিকা, পৃঃ ২ 

ত |: Vaiseshika Philosophy. p. 18 

8 Indian Logic and Atomism, pp. 98-110 ; The. Vais eshika System, 
fp. 81998 i 

¢ | @arkasamgraba, p. আত 

-৬। কট চৌখান্বা লংক্ষরণ, মহামহোপাধ্যায় প্রীগোগীনাথ কবিরাজ-কৃত 
গভূমিকা, পৃঃ 
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ব্যোমশির অতিশয় প্রাচীন. নহেন, তিনি জ্রীধরাচার্ং, ও. আচাধ 
উদয়নেরও পরবর্তী ।৯.. বাদীন্দ্রকুত (১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) “রসসারে' এবং বল্পভর্কত 
'লীলাবতী, গ্রন্থে আচার্য ব্যোমশিবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। র্যোমশিবের; 
পর আচার্য শ্রীধর ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্যায়কন্দলী’ নামে পদার্থধর্মসংগ্রহের টীকা 
প্রণয়ন করেন। - ইহা! লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাচম্পতিমিতরের গ্রন্থের 
সহিত কন্দলীকারের. কোনও পরিচয় ছিল না। এবং উভয়েই বৌদ্ধাচাধ: 
ধর্মোত্তরের.নাম উল্লেখ করিয়াছেন। উদয়ন যে কিরণাবলী-গ্রন্থে বরের 
মত খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা প্রায় সর্ববাদিলম্মত। _কিরপাবলী-্স্থে অন্ধকার- 
বিষয়ে যে.মৃতটা খণ্ডিত হইয়াছে উহা ক$তঃ প্রীধরের মত বলিয়া! বণিত 
ন! হইলেও এ মতের সহিত প্রীধরের পরিচয় অন্দীকার করিতে পার 
যায় না। 

্যায়কন্দলীকারের পর বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মুখ্যতম আচাৰ্য উদয়ন |; 
একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নব্যন্তায়শাস্ত্রের বীজ বাস্তবিকপক্ষে- 
উপয়নাচার্ধের গ্রস্থরাজির মধ্যেই প্রথম নিহিত হইয়াছিল: এবং তিনিই- 
নব্যন্তায়ের ইতিহাসে আদিপুরুষ। কারণ যে সুক্মাতিসক্ম বিচারপ্রণালী; 
নব্যন্তায়ের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য উদয়নের রচনায় সর্বত্রই তাহার অভিব্যক্তি, 
পরিলক্ষিত হয়। আচার্য উদয়ন যে ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্ে অনন্ত-- 
সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্ত তাহার 
প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক প্রস্থানন্বর়কে সংগৃহীত 
করিয়া স্যায়বৈশেষিকর্ূপ একটা অভিনব গ্রস্থানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন ।* 
আমরা জানি যে, বৈশেষিক শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তাস্থসারে উপমান: 
এনং শব্দের পৃথক্‌প্রাযাণ্য স্বীকুত-হয় নাই, কিন্ত সারশাঙ্ে. উহাদের? 


পৃথক্‌-প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। উদয়ন বৈশেষিক দর্শনের রহস্ত বিবৃত . 


করিতে যাইয়া স্যায়মতান্সারেই শব্দ এবং উপমানের পৃথক্‌-প্রামাণ্য স্বীকার 

করিয়াছেন। আবার স্বপ্ন-অন্ুভূতির বিরৃতিগ্রনঙ্গে নৈয়ায়িক মতের অনুসরণ , 
না করিয়া বৈশেষিকমতানুসারেই উহাকে একজাতীয়-স্বৃতির্নযপ বর্ণনা, 
করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পাঁরা যায় যে, আচার্য উদয়ন স্তায় ও» 


21 Tarkasamgraha, P. আছ 9. 
21 Sarasvati Bhavana Studies, Vol, IL, p, 110, f,.n, 
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বৈশেষিক শাস্ত্রের সমন্বর-সাধনে প্রথম প্রয়াস করির়াছিলেন। আচাষ 
উদয়ন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্লাবিত ছিল । 
কিন্তু প্রবল-প্রতিদ্বন্থী কুটতাকিক বৌদ্ধাচার্গণের বিরুদ্ধে আচার 
উদয়ন উন্নতশিষ্টর দণ্ডায়ান হইয়াছিলেন।  “আত্মতত্ববিবেক? ও 
“্যায়কুস্থমাঞ্জলি’ গ্রন্থ আলোচন! করিলে বুঝিতে পার! যায় যে, কিরূপ 
অনন্যসাধারণ মনীষার বলে তিনি প্রতিবাদিমতের দোষ উদ্ভাবন করিয়া 
উহাকে নিরস্ত করিতে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। এঁতিহাসিকগণ মনে করেন 
‘যে, কুমারিলভট্ট ও উদয়নাচার্য যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বৌদ্ধ মতকে নির্ত 
করিয়াছিলেন তাহা না করিতে পারিলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে 
ভারতের জাতীয় জীবন কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিত ন!। আচার্য 
উদয়নকৃত লক্ষণাবলীগ্রন্থে যে একটা শ্লোক পাওয়, যায় তাহার প্রামাণ্য 
স্বীকার করিলে উদয়নকে দশম শতকের চতুর্থ পাদে স্থাপিত করিতে হয়।১ 
কিন্তু এই শ্লোকের প্রামাণ্য বর্তমানে সুধীসমাজে স্বীকৃত হয় না।২ আমরাও 
উদয়নকে দশম শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে করিতে পারি ন!। কারণ 
তিনি ভামতীকারের প্রতি যে অপূর্ব ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে কালের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। উদয়নকে 
‘দশম শতকের লেখক বলিলে বাচস্পতির সহিত তাহার সময়ের অতি স্বল্প 
ব্যবধান থাকে । আচার্য উদরনের কিরণাবলী যে অতি দুরহ গ্রন্থ তাহাতে 
অণুমাত্ৰ সন্দেহ নাই । কুস্থমাঞ্জলি ও আত্মতত্ববিবেকে উদয়ন প্রতিবাদিমতের 
'খণ্ডন করিয়! স্বমত স্থাপিত করিয়াছেন। এজন্য তাহাকে সংযম আশ্রয় 
করিয়া পরিমিত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পার! যায়। 
কিন্ত পদার্ঘবর্মসংগ্রহের ব্যাখ্যাপ্রনঙ্গে বৈশেষিক মৃত বিবৃত করিতে যাইয়া! 
তিনি যেকেন সাতিশয় মিতবাক্‌ হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। 
কিরণাবলীগ্রন্থে তিনি যে শৈলী আশ্রয় করিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিতে 
হইলে নিরতিশয় অভিনিবেশ প্রয়োজন ।  এইজন্যই বোধ হয় উদয়নের পরে 
কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্ধগণ কিরণাবলী- 
এরি সি 


> ত্বাধরাকপ্রমিতেষতীতেমু শকান্ততঃ । 
বর্ষ দয়নশচক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীন্‌ ॥ 
২] বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্কায়র্চা, পৃঃ ৫ 
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গ্রন্থের উপর টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই গ্রন্থের গুঢ় রহস্ত 
ভেদ করিতে হইলে এ সমস্ত টীকাণ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত 
আবশ্যক । আমরা অন্তিম খণ্ডে কিরণাবলীকারের ভাষা ও বৈশেষিক দর্শনে 
তাহার দান সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থযোগ গ্রহণ করির্ব। 

প্রশস্তপাদকত পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর শ্রীবংস নামে একজন বৈশেষিকা- 
চার্ধ টীকা রচনা করেন। ইহা আমরা জৈন গ্রন্থকার রাজশেখরের উক্তি হইতে 
জানিতে পারি। 

উদয়নের পরবর্তী টৈশেষিকাচার্য ন্যায়লীলাবতীকার  বন্তুভাচার্ধ। 
তিনি উদয়নের বচন উদ্ধত করিয়াছেন এবং স্থলদ্বর়ে তাহার মত খণ্ডন 
করিয়াছেন। তিনি উদয়নকে আচার্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। এজন্ত 
অনেকে মনে করেন যে, তাহার সহিত উদয়নের কাল-ব্যবধান অতি অল্পই। 
ভট্ট বাদীন্দ্র ও চিৎস্থথাচার্য প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থকারগণ তাহার 
নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, তিনি দ্বাদশ শতকের 
প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। গৌঁড়-মিথিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকারই 
‘লীলাবতী'কে আকর-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর টাকা রচনা করিয়াছেন। 

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে শিবাদিত্য মিশ্র “সপ্তপদার্থী' রচনা করেন। 
পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তিনিও উদয়নাচার্ধের ন্যায় ন্যায় ও ঠবশেষিক 
প্রস্থানদবয়ের সমন্বয়ে যত্ববান্‌ হইয়াছিলেন। সপ্চপদার্থী পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পারা যায় যে, শিবাদিত্যের রচনায় কিরণাবলীর প্রভাব পর্যাপ্তভাবে বর্তমান। 
বাদীন্রুত রসসারে ও চিৎস্থখীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নিয়নপ্রসাদিনী” 
টাকায় শিবাদিত্যের নাম ও তংরুত লক্ষণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। 

শিবাদিত্যের সমসাময়িক বৈশেষিকাচার্য বাদিবাগীশ্বর «মানমনোহর' 
নামক বৈশেষিক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থের নাম চিৎস্থখীতে একাধিক 
স্থলে উদ্ধত হইয়াছে। শিবাদিত্যের পর “প্রসাণমঞ্জরী’-কর্তা তাক্কিকচুড়ামণি 
সর্বদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । প্রমাণমঞ্জরী অতি প্রাচীন প্রামাণিক বৈশেষিক 
গ্রন্থ বলিয়া বিদ্বংসমাজে আদৃত হইয়াছিল। ১ 

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (প্রায় ১২২৫ শ্ীষ্টাব্) আমরা আর একজন 
বৈশেষিক আচার্ধের নাম পাই। তিনি গুণকিরণাবলীর টীকা; দ্রসসার* 
প্রস্তুত করেন। তাহার নাম বাদীন্দ্র। এতদ্যতীত প্রগল্ভাচার্ষ-কৃত 


(২৩০) 


ভ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশের টাকায় দিবাকরোপাধ্যায় ওপ্রভাকরোপাধ্যায় নামে 
ছুইজন বৈশেষিকাচার্ধের নাম পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, ইহারা 
দুইজনেই কিরণাবলীর উপর টাকা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে 
করেন যে, ইহার উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন । এই সময়েই জগদ্গুরু নামে যে 
একজন ন্যায়বৈশে ষিকাচার্য বর্তমান ছিলেন তাহা। প্রগল্ভাচার্ষের উল্লেখ 
হইতে প্রতীত হয়। 

নব্যন্তায়ের প্রবর্তক তত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের (চতুর্দশ 
শতকের মধ্যভাগ ) পুত্র ও ছাত্র বর্ধমানোপাধ্যায় স্তায়বৈশেষিক শাস্ত্রের 
প্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়া পরিচিত। তাহার রচিত সকল টীকাগ্রন্থই “প্রকাশ' 
নামে স্থপরিচিত। তিনি কিরণাবলী ও লীলাবতীর উপর টাকা রচনা করেন। 
বিশেষজ্ঞগণের মতে তাহার অত্যুদয্কাল চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদ। 

বর্ধমানোপধ্যায়ের পরে আমর! প্রগলভাচার্ষের উল্লেখ করিতে পারি। 
তিনি তব্বচিন্তামণির চারিটা খণ্ডের উপর 'প্রগল.ভী" নামে টাকা রচনা করেন । 
এতত্যতীত ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাঁশ, : গুণকিরণাবলীপ্রকাশ_ ও লীলাবতীর 
উপরে প্রগলভী নামে টাকাও প্রণয়ন করেন। তিনি প্রায় ১৪১৫ খ্রীষ্টাবে 
জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যস্ত জীবিত ছিলেন। 
প্রগল্ভাচার্ধ বাঙালী ছিলেন। তাহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ 
প্ৰীমান্‌ ভট্টাচাৰ্যও ভ্রব্যকিরপাবলী ও বর্ধমানরুত ্রব্যপ্রকাশের উপর টীকা 
প্রণয়ন করিয়াছেলেন বলিয়। অনুমান করা যায়। 

বর্ধমানের পরবর্তী আচার্য মহানৈয়ায়িক মৈথিল জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর) । 
তিনি বর্ধমানের ভ্রব্যপ্রকাশের: উপর টাকা ও লীলাবতীবিবেক নামে 
লীলাবতীপ্রকাঁশের উপর টীকা প্রণয়ন করেন । ভ্রব্যপ্রকাশের টীকায় জয়দেব 
মিশর দপণকারের উল্লেখ করিয়াছেন । ইনি সম্ভবতঃ যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের 
প্রপিতামহ বটেখবরোপাধ্যায়। ইনি লীলাবতীর উপর টাক! রচনা করেন। 
জয়দেব মিশ্রের পরে আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে ভগীরথ ঠক্ধুর বর্ধমানকত 
ব্যপ্রকি, গুণপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের উপর প্রকাশিক নামে টীকা 
রচন| করিয়াছিলেন । ভগীরথ ঠন্থুরের প্রায় সমকালবর্তীঁ স্যায়কুস্থমাঞ্ুলি- 
মকরন্দকুর রুচিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ইনি জয়দেবের শিশ্ত 
ছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশের উপর তাহার গ্রন্থ রব্যপ্রকাশবিবৃতি সুধী- 


(২৯) 


সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহার আবির্তাকাল ১৫, 
ষ্টান্দের পরে হইবে না। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার অন্ততম শ্রেষ্ঠ স্মার্ড 
গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রও লীলাবতীর উপর টীকা রুচনা করিয়াছিলেন বলিয়া 
স্থধীগণ মনে করেন । তাহার সমসাময়িক আত্মীয় শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের 
একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি কণাদরহস্তা, কিরণাবলীনিরুক্কিপ্রকাশ, 
বৈশেষিকস্থত্বোপস্কার, লীলাবতীকঠাভরণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। 
নবন্তায়শাস্তরে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রঘুনাথ শিরোমণিও 
বৈশেষিক দর্শনে অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । ভ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, 
গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও স্যায়লীলাবতীপ্রকাশের উপর তাহার রচিত দীধিতি- 
গ্রন্থ বৈশেষিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ্‌। তিনি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় 
ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । রুচিদ্ত্তের অল্পকাল পরেই বলভাত্রের 
আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি শিবাদিত্যের সপ্ধপদর্থীর উপর সন্দর্ভ-টাকা, 
সর্বদেবরচিত প্রমাণমঞ্জরীর উপর একখানি টীকা ও ভ্রব্যপ্রকাশবিমল নামে 
্রব্যপ্রকাশের উপর অতি পাত্ডিত্যপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন।  বলভত্রের 
রচনায় বহু স্থলে রুচিদতের গ্রন্থ আলোচিত হুইয়াছে। ইনি প্রগল্ভাচার্ধের 
শিশ্ত ছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে তাহার আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের 
শেষভাগ। ইহার পরবর্তী আচার্য পদ্মনাভ মিশ্র। ইহার অসাধারণ 
পাণ্ডিত্য ছিল। এইজন্য “সকলশান্ত্ারবিন্দপ্রগ্োতন-ভট্টাচার্' এই উপাধিতে 
তিনি পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈশেষিকভায্যের উপর সেতু- 
নামক টীকা, স্যা়কন্দলীসার, কিরণাবলীভাস্কর এবং দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশের 
উপর বর্ধমানেন্দু নামক টীকা রচনা করেন। পদ্মনাভ মিশরের পর মথুরানাথ 
স্ায়বৈশেষিক শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ্রব্যকিরণাবলী ও 
গুণকিরণাবলীর উপর তিনি রহস্ত নামে টীকা রচনা করেন। লীলাবভীর 
উপরেও তাহার টীকা-গ্রন্থ ছিল। অরব্যপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের টীকাও 
তিনি রচনা করেন। তাহার আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতকের শেষার্ঘ। 
ইহার পরবর্তী গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার। পদার্থধর্ষসংগ্রহের উপর তিনি 


ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়। 


বিছ্যাসন্ধ্যার অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অবিদ্যারাত্রির অর্থাৎ 
অভ্ঞীনের ক্ষয় হইলে যে সর্বতঃ-পরিব্যাপ্ত-ময়ুখমালী ( স্ূর্যদেব ) 
উদিত হন ভীহাকে (আমরা) নমস্কার (করি )॥ ১॥ 


প্রথম শ্সোকে গ্রন্থকার কর্তব্য গ্রন্থের বিস্নিবারণ করিবার জন্য সুর্যের 
উদ্দেশ্যে নমস্কার করিতেছেন। যদিও এস্থলে সুর্ধার্থবাচক পদের দ্বারা 
সাক্ষাঙ্ভাবে উদয়-ক্রিয়ার কর্তা উল্লিখিত হয় নাই ইহা সত্য, তথাপি বিদ্যা ও 
অবিগ্ভাকে সন্ধ্যা ও রজনীরপে বর্ণন করায় সামান্যার্থপ্রতিপাদক যৎ-শব্দ 
হুর্বরূপ বিশেষার্থের উপস্থাপক হইয়াছে+। 

এম্থলে প্রকাশকার বর্ধমান বলিয়াছেন যে, পূবৌক্ত নমস্কার জীবের, 
অভীষ্ট যে মুক্তি, তাহার কারণীভূত তবজ্ঞানের বিষয় যে আত্মতত্ব, তাহার 
উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইয়াছে । “বিদ্যা, শব্দের অর্থ ‘আত্মসাক্ষাৎকার’। উহা: 
আঁত্মতত্বকে প্রকাশ করে বলিয়া সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রভাতরূপে বর্ধিত হইয়াছে। 
‘সন্ধ্যার উদয়ের উদ্রেক’ (সন্ধ্যোদয়োদ্রেক-) বলিতে আত্মসাক্ষাৎকার-জন্তা সুদৃঢ় 
সংস্কারের উৎপত্তিকে বুঝাইতেছে। ‘অবিদ্যা’ শব্দের অর্থ “আত্মবিষয়ক 
মিথ্যাজ্ঞান? | , উহা তত্বজ্ঞানের বিরোধী অথবা আসক্তির জনক বলিয়া রজনী- 
রূপে উল্লিখ্ডি হইয়াছে। যে আত্মন্বরূপের উদয়ে অর্থাৎ প্রকাশে 
মিথ্যাজ্ঞানের ক্ষয় হয় অর্থাৎ মোক্ষরূপ প্রয়োজনের লাভ হয়, সর্বোৎরুষ্ট 


১. যদিতি সামান্যতোহপি কর্তৃনির্দেশে বিছ্যাবিদ্তয়োঃ সন্ধ্যারজনীভ্যাং নিরূপণাদ্‌ রবিরুদেতা 
লভ্যতে। প্রকাশ, পৃঃ ১-২ 


২ কিরণাবলী 


ও  যোগজধর্মপ্রভাবে সর্ববিষয়ক-জ্ঞানবিশিষ্ট সেই আত্ম্থরূপকে গ্রন্থকার 
নমস্কার করিতেছেন? । 

গ্রন্থকার বিদ্যাকে অর্থাৎ আত্মসাক্ষাৎকাঁরকে প্রথম-সন্ধ্যারূপে কল্পনা 
করিয়। বিদ্যারূপ সন্ধ্যার উদয়ে অবিদ্যারপ রাত্রির ক্ষয় হয়, এই কথা 
বলিয়াছেন। এম্থলে এরূপ আপত্তি উঠিতে পারে £ 

প্রথম ও অন্তিম এই ছুই সন্ধ্যা যদি রাত্রিরই অংশবিশেষ হয় তাহা 
হইলে সন্ধ্যার উদয়ে রাত্রির অংশবিশেষ ক্ষয়গ্রাপ্ত হইলেও সর্বাংশে রাত্রির 
ক্ষয় সম্ভব হইবে না। অতএব সন্ধ্যার উপস্থিতি-নিবন্ধন রাত্রি ক্ষয়প্রাপ্ত 
হইবে, এই কথা যুক্তিসহ বলিয়া মনে হয় না। আর উত্তরে ইহাও বল 
সম্ভব হয় না যে, গ্রন্থকার “সন্ধ্যা পদের দ্বারা প্রথম সন্ধ্যার পরবর্তী অংশ- 
বিশেষকেই অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং সন্ধ্যার উদয়ে রাত্রির কোন 
অংশ বিদ্যমান না থাকায় সন্ধ্যাকে রাব্রিক্ষয়ের হেতুরূপে কল্পনা করা যাইতে 
গারে। কারণ গ্ররুতস্থলে অবিগ্ভাকেই অর্থাৎ আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞানকে 
রাত্রিরপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং আত্মপাক্ষাৎকাঁরকে সন্ধ্যা বলা 
হইয়াছে। আত্মবিষয়ক তব্জ্ঞান হইলে আত্মসন্বন্বীয় মিথ্যাজ্ঞানরূপ অবিদ্যা 
সর্বতৌভাবেই বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। স্থতরাং উক্ত স্থলে রাত্রির অংশবিশেষকে 
“সন্ধ্যা” পদের দ্বারা সমুপন্থাপিত করা যায় না। 

উত্তরে ইহা বল! যাইতে পারে যে, সন্ধ্যা রাত্রির অংশবিশেষ নহে। 
স্থুতরাং প্রথম সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে অংশবিশেষেও রাত্রি না থাকায় প্রথম 
সন্ধ্যাকে রাত্রিক্ষয়ের কারণ বলা যাইতে পারে। দ্বীপবিশেষে অর্থাৎ স্থানবিশেষে 
যে কালে তাঁবৎ-হুর্যকিরণ লুপ্ত হইয়! যায় অথাৎ আংশিকভাবেও হুর্ধকিরণ 
থাকে না, সেই কালবিশেষকে সেই দেশের নিমিত্ত রাত্রি বলা হইয়া থাকে; আর 
কতিপয়-সূর্যকিরণ-বিশিষ্ট কালবিশেষ অর্থাৎ বিরল-হূর্যকিরণবিশিষ্ট কালবিশেষকে 
সন্ধ্যা বল! হইয়! থাকে। ধর্মশান্ত্রে এইরূপেই রাত্রি ও সন্ধ্যা বর্ণিত হইয়াছে। 
সুতরাং সন্ধ্যার উদয়ে রাঁত্রিক্ষয় সম্ভব হওয়ায় গ্রন্থের অসঙ্গতি হয় নাই২ ॥ ১॥ 


ঠা 


১ তস্মৈ কশ্মৈচিৎ সর্বোৎকৃষ্টা় বিশ্বতত্তিষে যোগজধর্সসাচিব্যাদ্‌ বিশ্ববিবযীকজ্ঞানায় নমঃ ॥ 
প্রকাশ, পৃঃ ৩ c নু 

২ সন্ধ্যা চন রাত্রেরাগবিশেষো নিরন্তৈতদ্বীপবর্িরবিরশ্িজালন্ত কালবিশেবস্ত রাত্রিত্বাৎ। 
সন্ধাযাঞচতর দ্বীপে কতিপয়তত্সন্বাৎ । অতএব রাত্রিসন্ধ্যয়োর্বদশাস্তে পূথগভিধানমূ। এ, পৃঃ ২ 


কিরণাবলী ৩ 


যতে 'জব্যং গুণাঃ কর্ম তথা জাতিঃ পরাপবা ॥ 
বিনশেষাঃ সমৰাঢেয়ো বা তমীশ্বরযুপাস্মডে ॥২ ॥ 


যিনি দ্রব্য, গুণ, কর্ম, পর (অর্থাৎ ব্যাপক ) ও অপর ( অর্থাৎ 
ব্যাপ্য) জাতি, (বিশেষ ও সমবায়ের হেতু (অর্থাৎ যিনি দ্রব্য, 
গুণ ও কর্ম এই তিনটা অনিত্য পদার্থের কারক-হেতু এবং জাতি, 
বিশেষ ও সমবায় এই তিনটা নিত্য পদার্থের জ্ঞাপক-হেতু ) 
সেই ঈশ্বরকে (আমরা) নমস্কার করি ॥ ২॥ 
দ্রব্যম” পদে যে একবচন আছে তাঁহার তাৎপর্য বিবৃত করিতে যাইয়া 
, বর্ধমান বলিয়াছেন যে, যদিও পৃথিবীজলাদিভেদে দ্রব্যগুলি সংখ্যায় অনেক, 
তথাপি শান্ত্রগ্রতিপাগ্যরূপে আত্মদ্রব্যই প্রধান। প্রতিপাদ্ধরূপে আত্মার 
উক্ত প্রাধান্য স্থচিত করিবার অভিপ্রায়েই একবচনের প্রয়োগ হইয়াছে? ।, 
“গুণাঃ” পদে বহুবচনের দ্বারা ইহাই সুচিত হইয়াছে যে, যদিও. আত্মাই 
কেবল মুখ্য জ্ঞেয় ইহা সত্য, তথাপি লন্বব্য আত্মজ্ঞান অবণাদিভেদে 
ত্রিবিধ। আত্মবিষয়ক জ্ঞানের যে প্রকারভেদ আছে ইহাই ‘গুণাঃ” পদে 
বহুবচন-প্রয়োগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে২। : 
কিন্তু আমর! মনে করি যে বর্ধমানের ব্যাখ্যা অংশতঃ অদুষ্ট হইলেও 
সার্বত্রিক হয় নাই । কারণ কারিকায় কর্ম, জাতি প্রভৃতি স্থলেও একবচনের 
প্রয়োগ আছে। কিন্তু প্রকাশকার এ সকল স্থলে একবচনের তাৎপর্য 
বিবৃত করেন নাই। “জাতি, অর্থেই দ্রব্য প্রভৃতি স্থলে একবচন এবং গুণত্ব- 
জাতি সর্বসম্মত না হওয়ায় ও স্থলে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে_এইরূপ বলিলে 
কোন অসঙ্গতি হয় না ॥ ২ ॥ ; 
অর্থানাং প্রবিঢৰচনায় জগতামন্তস্ভমঃশান্তয়েে 
সন্মার্গস্ত বিলোকনার গতয়ে লোকস্য যাত্রারথিনঃ! 
তভত্তৎতামসভূতজ্ডীতনন ইমাং বিষ্যাবতাং প্ৰীতমে । 
ব্যান কিরণীবলীমুদরনঃ সত্তর্কডেডোময়ীম্‌ ॥৩৷৷ 


( বদি ) পদার্থের ( গুণাদি ) পদার্থান্তর হইতে ভেদ জানিবার 


১. বহুত্বেহপ্যাত্মনঃ প্রাধান্যখ্যাপনায় দ্রব্যমিত্যেকবচনমম্‌ । প্রকাশ, পৃঃ ৪ t+ 
২ তদ্বিযয়াণাং শ্রবণাদিপ্রতিপত্তীনাং বহুত্বং গুণ! ইতি বহুবচনেন ব্যজ্যতে। এ 4 


8১ টা কিরণাবলী 

জন্য জগতের অর্থাৎ লোকসকলের হৃদয়ান্ধকার অর্থাং মিথ্যা- 
জ্ঞান নিরাস করিবার জন্ত যাত্রিগণকে অর্থাৎ মোক্ষাধিগণকে উত্তম 
পথ দেখাইবার জন্ত_তামসপ্রকৃতি নানাবিধ ভূতগণের অর্থাৎ 
নাস্তিকগণের ভয়োৎপাদনের জন্য এবং বিদ্বদেগাষ্ঠীর গ্রীতির জন্য 
(মহামতি) উদয়ন উত্তম-যুক্তিজাল-সমুজ্জল কিরণাবলী (-নামক) 
গ্রন্থ নির্মাণ করিয়াছিলেন ॥ ৩॥ 

গ্লোকের পদগুলি একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কাব্যে এক 

একটী পদ একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হইলে উহাকে শ্লিষ্ট বলা হয়। 
কবিসমাজে স্ি্ট কাব্যের আদর সমধিক। প্রকৃতন্থলে ক্সোকস্থ “উদয়ন: 
পদ ছ্বার্থক__-উহার একটা অর্থ ‘আচার্য উদয়ন” এবং আর একটা অর্থ কর" । 
এজন্ত “অর্থানাম্‌ প্রভৃতি পদগুলিও দুইটী অর্থের প্রকাশক হইবে। উহাদের 
একটা অথ আচার্যপক্ষে এবং দ্বিতীয় অর্থ সষপক্ষে অদ্ধিত হইবে। আচা্ধপক্ষে 
“অর্থ” পদ্টীর অর্থ হইবে__ দরব্গুণাদি পদার্থগুলি। ও পদার্থগুলি কিরণাবলী 
গ্রন্থে বিবেচিত হইয়াছে।  হুর্ষপক্ষে ও পদটার অর্থ হইবে-ঘটপটাদি 
সাধারণ বন্তগুলি। হুর্যদেব স্বকীয় কিরণাবলী বিস্তার করিয়া ঘটপটাদি 
দশ, বস্তু প্রকাশ করেন। এই রীতিতে ক্লোকের অন্ান্ত পদগুলিরও পিষ্ট অর্থ 
গ্রহণ করিতে হইবে১। 

+ ব্যাতেনে? পদে লিটু-প্রয়োগের সাধুত্ব লইয়া অভিজ্ঞগণের মধ্যে মতবৈষমা 
আছে। কেহ কেহ মনে করেন থে, “আশংসায়াং ভূতবচ্চ” ( পা ৩৷৩৷১৩২ ) 
সারে লিটের প্রয়োগ হইয়াছে) কিন্তু এই মত সমীচীন বলিয়া! মনে হয় 
না। কারণ ‘ভৃত্বৎ’ পদের দ্বার! সামান্তরূপে অতীতকালের নির্দেশ হইয়াছে। 
অতীত-সামান্ত বুঝাইতে লুঙ-প্রয়োগই সমীচীন হইয়া থাকে; লিটের বা 
লঙের প্রয়োগ সাধু হয় না। কারণ লিট এবং লঙ, বিশেষ ভূতকালেই 
প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য কেহ কেহ এই পদটাকে তিঙস্ত-প্রতিরূপক অব্যয় 
বলিয়া মনে করেন। অপরে বলেন যে, “িলুত্তমে| বা’ (পা ৭১৯১) 


১. ঘট, পট প্রহৃতি বনস্তনিচয়ের সাক্ষাৎকারের জন্য গৃহান্তর্বা অন্ধকাঞ্্রর বিনাশের 
জন্ত উত্তম পথ দেখাইবার জন্য পথযাত্রিগণের যাত্রার ( যাত্রাদৌকর্ধের ) জন্ত নাযাবিধ রাত্রিচর 
প্রাণিগণের ভয়োৎপাদনের জন্য (এবং) ব্রহ্মচারী বটুগণের জন্য সুর্য কিরণসমূহ বিস্তার 
বরিয়াছিলেন। প্রকাশ, পৃঃ ৬ 


৪ না 


কিরণাঁবলী “৫ 


সুত্রের জ্াপকতা স্বীকার করিয়া কর্তার অপরোক্ষক্রিয়াস্থলেও লিট্‌-প্রয়োগ 
সমর্থন করা যাঁয়। অন্তে মনে করেন যে, গ্রন্থকরণে ব্যাপৃতচিত্ত গ্রন্থকারের 
চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনায় লিট-প্রয়োগ সমর্থনযোগ্য হইতে পারে। আর অপর 
কেহু দিদ্ধান্ত করেন যে, এই শ্লোকটী গ্রন্থকারের রচনা! নহে_-তীহীর পরবর্তী 
কোন টীকাকার বা অন্ত কেহ উহ! রচনা করিয়া গ্রন্থমধ্যে যোজনা 
করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩॥ ৮. 


অভিবিন্রসমসারং মানবার্তাবিহীনং 
প্রবিততব্ভ্ঢবলপ্রভ্রিয়ীজালছুঃন্ছম্‌ ৷ 
উদশ্রিসমমতন্ত্রং তন্ত্রচমেতদদন্তি 
প্রথলজড়ধিচঢয়া (যে ০তহুনুকম্প্যন্ভ এঢেত ॥5 ॥ 


যে সকল অতিখলম্বভাব ও মন্ধী ব্যক্তি শীস্ত্রটাকে সমুদ্রের 
ন্যায় অত্যন্ত বিরস, অসার, অপ্রমাণ, বহুবিস্তৃত-তটযুক্ত ও নানা 
প্রক্রিয়াজালে ভারাক্রান্ত ও অসৎ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহারা 
অঙমুকম্পার পাত্র” । ৪ ॥ 


8৭১১৬০৪৩৪১০ 
১ প্রকৃত শ্লোকে শান্ত্রকে সমুদ্রের সহিত তুলনা কর হইয়াছে। বিশ্ষণপদগুলির অন্বয় 
শান্ত ও সমুত্র এই দুইটার সহিতই হইবে। প্রকাশকার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, 
তুলন। নিন্দামুখে এবং প্রশংসামুখে ছুইভাবেই হইতে পারে ঃ_ 

(নিন্দামুখে ) শাস্তপ্ষে £ অতিবিরস অর্থাৎ শৃঙ্গারাদিরসশূঠ্ঠ ; অসার অর্থাৎ প্রয়োজনশৃন্ত_ 
যেহেতু মোক্ষের আয় ও ব্যয় তুল্য, অতএব উহা পুরঘার্থ নহে অর্থাৎ পুরুষের উহাতে প্রয়োজন 
নাই; মানবার্তাবিহীন অর্থাৎ শান্তান্তরে শব্দাদি প্রমাণ স্বীকৃত হইলেও বৈশেধিকশান্ত্রে কেবল 
প্রত্যক্ষ ও অনুমান স্বীকৃত হওয়ায় উহা শান্তান্তর হইতে বিশেষভাবে হীন; প্রবিততবহুবেল- 
প্রক্রিয়াজালদুঃস্থ অর্থাৎ বৈশেষিকশাস্ত্রে পাকজ রাপরদাদি ও দ্বিত্বাদির উৎপতক্তিবিনাশের বহুক্ষণ- 
ব্যাপিনী প্রক্রিয়া বিস্তার্ণভাবে প্রতিপা্দিত হওয়ায় জটিলতাবশতঃ দুর্গম সকল আলোচনার 
চিন্তায় জীবন অতিবাহিত হইয়া যায়, অথচ তব্জ্ঞানরপ প্রয়োজন লাভ করা যায় ন|। 

সমুদ্রপক্ষে ঃ অতিবিরম অর্থাৎ লবগান্ত বলি যাহা পক্ষিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ; অসার 
অর্থাৎ ধনরত্বদি উদ্ধৃত হওয়ার ফলে যাহ! সারশৃষ্ত' ; মানবার্তাবিহীন অর্থাৎ যাহার সম্বন্ধে 
মান বা ইয়্ীর কথা নাই ; প্রবিততবহুবেলপ্রক্রিযাজালদুস্থ অর্থাৎ বহুবিধ মহাবরাহক্ুরক্ষোভ, 
সুরাসুরমথন,* রামশরানলদাহ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বার! গীড়িত। j) 

( প্রশংসামুখে ) শান্্রপক্ষে £ঃ অতিবিরস অর্থাৎ যাহাতে রম অর্থাৎ 'মোন্ষেচ্ছার বিগম হয় 
নাই; অসার অর্থাৎ যাহা হইতে মার বা উৎকৃষ্ট আর নাই; মানবার্তাবিহীন অর্থাৎ প্রমাণ- 


$F 


৬ কিরণাবলী 


এ স্থলে প্রকাশকার যেরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে এই অর্থ পাওয়া 
যায় যে, ধাহারা শাস্ত্রের প্রতি শদ্ধাবিহীন তাহারাঁও এই গ্রন্থ অধ্যয়নে লাভবান্‌ 
হইবেন। কিন্তু আমর! এই ব্যাখ্যা সমর্থন করি না। কারণ অশ্রদ্ধ ব্যক্তি শান্তর 
অনধিকারী হইয়া থাকে। অতএব, গ্রন্থকার তাদৃশ ব্যক্তির জন্য গ্রন্থ রচনা 
করেন নাই__ইহাই বুঝিতে হইবে। অশ্রদ্ধ ব্যক্তিরা কৃপার পাত্র, অর্থাৎ 
তাদুশ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কোন বক্তব্য নাই_-আমরা৷ এইরূপ 
ব্যাখ্যাই করিলাম ॥ ৪ ॥ 


১০-১৯-৩১৮৭ উই EN ৯ পচা ১০৩৯ 
বার্তার দ্বার৷ অবিহীন (শব্দাদি প্রমাণ এই শাস্ত্রে অনুমানের মধ্যে অন্তভূক্ত) ১ প্রবিতত- 
বহুবেলপ্রক্রিয়া্ালছুঃস্থ অর্থাৎ বহক্ষণব্যাপিনী প্রক্রিয়ার জন্য দুর্গমতা যাহাতে নাই। 

সমুদ্রপক্ষে ; অতিবিরস অর্থাৎ যাহার রসে বা জলে অতিকায় পক্ষিগণ বিচরণ করে ; 
অসার অর্থাৎ যাহা হইতে সার বা উত্স আর নাই, কারণ সমুদ্র রত্নাকর ; মদাবাত্ণবিহীন 
অর্থাৎ সম্মানের বাত হইতে যাহা অবিহীন ; শ্রবিততবহবেলপ্রক্রিয়াজালছুঃস্থ অর্থাৎ 
" তীরে বণিকৃসমূহের অনবরত গমনাগমনে ভারাক্রান্ত । প্রকাশ, পৃঃ ৭-৯ 


শাস্রারন্ভে সদাচারপন্্পরাপন্িপ্রাপ্ততয়া কায়বাঙ₹ 
মঢনাভিঃ রুতং পরাপরগুরুনসক্ষা্রং শিস্যান্‌ শিক্ষয়ি- 
তুমাদো নিবধাভি-প্রণনুম্যতি ৷ 


শাস্ত্রের প্রারস্তে (গ্রন্থকার ) সদাচারপরম্পরা হইতে প্রাপ্ত 
পরাপরগুরুগণের শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক (এই ত্ৰিবিধ ) 
নমস্কার করিয়া শিষ্যবর্গের শিক্ষার্থ প্রণম্য” ইত্যাদি গ্রন্থের (অংশের) 
দ্বার! প্রথমে উহাকে ( অর্থাৎ নমস্কারকে ) নিবদ্ধ করিতেছেন । 


র্থারস্তে প্রশস্তপাঁদ।চাঁধ ঈশ্বরপ্রণাম ও মুনিপ্রণাম এই দ্বিবিধ নমস্কার 
করিয়াছেন১। স্থলে পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতে পারেন £ 

নমন্কারে গ্রন্থকারের প্রবৃত্তি অসঙ্গত; কারণ নমস্কার নিক্ষল। যাহা 
নিক্ষল তাহাতে প্রেক্ষাবান্‌ ( অর্থাৎ বিবেকী ) পুরুষ কখনও প্রবৃন্ হন না 

পূর্বোক্ত আপত্তির উত্তরে অবশ্য ইহ! বলা যাইতে পারে যে, অভীষ্ট অর্থের 
নিধিষ্ন পরিসমাপ্তি নমন্কারের ফল। সুতরাং নমস্কার নিক্ষণ না হওয়ায় উহাতে 
প্রেক্ষাবান্‌ পুরুষের অগ্রবৃত্ভির কথা উঠে না। 

কিন্তু এইরূপ বলিলেও পূর্বপক্মী পুনরায় আপত্তি করিবেন ঃ অভীষ্ট 
অর্থের নিধির পরিসমাপ্তি যে নমঙ্কারের ফল, ইহাতে কোন প্রমাণ 
নাই। আর যদিও বা স্বীকার করা যায় যে, উহাতে প্রমাণ আছে, তাহা 
হইলেও দুইটা নমস্কারের (অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণাম ও সুনিগ্রণামের ) সার্থকতা 
বুঝা যায় না। অর্থাৎ দুইটা নমন্ধার ব্যর্থ। কারণ, একটা নমস্কারের 
দ্বারাই তাদৃশ ফল অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের নির্ধিদ্ব পরিসমাপ্তি সম্ভবপর হইবে। 

এন্থলে পূরবপক্ষী আরও বলিতে পারেন £ নমগ্ধারে গ্রদ্থকারের প্রবৃত্তি 
সঙ্গত বলিয়! মানিয়া লইলেও গ্রন্থে নমস্কারকে নিবন্ধ কর! নিশ্রয়োজন। 
কারণ একথা বল। সম্ভব হয় ন! যে, যাহ! ফলরূপে উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহার ঞ্গর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থের নিবি পরিসমাপ্তির প্রতি গ্রন্থে নমস্ধারের 
নিবন্ধ অর্থাৎ যোজন! অন্গরূপে অপেক্ষিত হয়। 


trp fe Ee te AE 
১. প্রণম্য হেতুমীশ্বরং কণাদমূলিস্তঃ। পদার্ধসংগ্রহঃ পরবক্্যতে সহোদয়ঃ ॥ 


৮ কিরণাবলী 


এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত আপত্তিগুলির সমাধান করির্তে চেষ্টা করিব। 
প্রথমতঃ, অভীষ্ট অর্থের নির্বিত্ব পরিসমাপ্তিই যে নমঙ্কারের ফল, সে বিষয়ে 
বেদবাক্যই প্রমাণ। অবশ্য যদিও একথা স্বীকার্য যে, প্রত্যক্ষ শুতিবাঁক্ের 
দ্বারা অভীষ্ট অর্থের নিবিদ্ব পরিসমাপ্তিকে নমস্কারের ফলু বলিয়! প্রমাণিত 
করা যায় না, তথাপি সদাচার হইতে অনুমিত “নমস্কার কর্তব্য’ 
এইরূপ শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নমস্কারের সফলত্ব প্রমাণিত হইতে পারে। ১ 

দ্বিতীয়তঃ, বলবত্তর বিদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য দুইটী নমস্কারেরও 
আবশ্যকতা আছে। একটা নমস্কারের দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের নির্ধিত্ব পরিসমাপ্তি 
সম্ভবপর হইলেও যে স্থলে প্রবলতর বিশ্ব আছে সে স্থলে তাদৃশ বিশ্বের 
অপসারণের জন্য একাধিক নমস্কারের প্রয়োজন আছে২। 

তৃতীয়তঃ, নমন্কারকে গ্রন্থে নিবন্ধ করিবার অভিপ্রায় এই যে, শিশ্ভগণ 
ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন যে, শাস্তির জন্য অর্থাৎ বিদ্ব-নিবৃত্তি অথবা গ্রন্থ- 
পরিসমাপ্তির জন্য দেবতা প্রণাম কর্তব্য ৩। 

পূর্বে ইহা বলা হইয়াছে যে, সদাচার হইতে অঙ্গমিত ্লতিবাকোর 
বারা মঙ্গলের সফলত্ব প্রমাণিত হয়। এম্লে ইহা দেখা আবশ্যক বে, বিরূপে 
সদাচার শ্রুতিবাক্যের অন্ুমাপক হইবে। যদি বলা যায় যে, নিয্নলিখিতভাবে 
সদাজাতরর দারা শ্রুতিবাক্যের অনুমান হইতে পারে-__“নমক্কারাদিকং 
বেদবোধিতকর্তব্যতাঁকং সদাচারবিষয়ত্বাৎ দর্শবৎ+__তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে 
যে, উক্ত অনুমানের লিঙ্গাংশে (অর্থাৎ সদাচারবিষয়ত্বে ) বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট 
যে ‘সৎ’, তাঁহার লক্ষণ কি? যদি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, বেদবিহিত 
সমুদায় অর্থের অহাতৃত্বই সত্ব অর্থাৎ যিনি বেদবিহিত সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান করেন তিনিই সৎ, তাহা হইলেও দোষ হইবে যে, তাদৃশ ‘সং’ 
সম্ভব হয় না বলিয়া পূর্বোক্ত অনুমানে “দদাচারবিষয়ত্-রূপ হেতুটী স্বরূপতঃ 
অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ আমরা এমন কোন পুরুষের কল্পনা 
করিতে পারি না যিনি বেদবিহিত যাবতীয় কর্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ 
হইবেন। আর এ কথা অতি স্থবিদিত যে, বিশিষ্টের বিশেষণাংশ অপ্রসিদ্ধ 
১. সদাগারান্থমিতকত ব্যতাবোধকশ্রতিরেবাত্র মানম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ৮-৯ ft 
২. নমঙ্কারদবয়ঞ্চ বলবত্তরবি্রবারণায়। এ, পৃঃ ৯ 
৩ নিবন্ধশ্চেন্মিতবিদ্নশান্তুয়ে দেবতাপ্রণামঃ কতব্য ইতি শিল্পশিক্ষার্থমত্যর্থ। এ 


কিরণাবলী ৯ 


হইলে বিশিষ্টটাও অপ্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অতএব সৎ যদি অপ্রসিদ্ধ হয়, 
তাহা হইলে ‘সদাচারবিষয়ত্'ও অপ্রসিদ্ধ হইবে। স্থতরাং ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, পূর্বোক্ত গ্রণালীতে ‘সৎ’ এর লক্ষণ করা সম্ভব নহে। 

এন্থলে ইহা বল্গা যাইতে পারে যে, বেদবিহিত যাবতীয় অর্থের অনুষ্ঠাতৃত্বই 
সত্ব নহে; কিন্তু বেদবিহিত যে কোনও যৎকিঞ্চিৎ-অর্থের অনুষ্াতৃত্বই সত্ব । 
এক্ষণে আর “সৎ এর অপ্রসিদ্ধি হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। বেদবিহিত 
দুই একটা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন এমন পুরুষ বর্তমান সময়েও আছেন। তাদৃশ 
“সৎ, এর যাহা" আচার, তদ্বিষয়ত্বই পূর্বোক্ত অনুমানে হেতুরূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছে। কিন্তু এরূপ বলিলেও লক্ষণটী দোযনির্মূ ক্ত হইবে না। কারণ উহা 
অতিব্যাপ্তি-দোযে দুষ্ট হইবে। যেহেতু কোন একটা ক্ষুদ্র বৈদিক কার্যের 
অনুষ্ঠীন করিয়াও ধাহারা প্রভৃত দুষ্ার্ধ করেন, তীহারাও এ লক্গণ-অন্ুসারে 
“সৎ! বলিয়! গৃহীত হয় যাইবেন। ইহার কারণ এই যে, তাহারা নিষিদ্ধ 
কর্ম করিলেও বিহিত কর্মের অনুষ্টান করেন। অতএব তীহার! সৎলক্ষণের 
লক্ষ্য লইয়া যাইবেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাদৃশ পুরুষেরা সৎ বলিয়া 
পরিগণিত হন না । অতএব অতিব্যাপ্তি-দোষের জন্য পূর্বোক্ত প্রকারে “স-এর 
লক্ষণ করা যাইবে না । 

পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি-দোষ নিবারণ করিবার জন্য ইহা বলা যাইতে গারে 
যে, কেবল বেদবিহিত অর্থের অন্ষ্ঠাতৃত্ব-ই ‘সৎ’এর লক্ষণ নহে, পরন্ত 
উক্ত লক্ষণে বিশেষণরূপে «বেদনিষিদ্ধ অর্থের অননুষ্ঠাতৃত্বে'র নিবেশ করিলে 
আর অতিব্যাপ্চি-দৌষের সম্ভাবনা থাকিবে না। অর্থাৎ যিনি বেদনিহিদ্ধ 
অর্থের অনুষ্ঠান করেন না অথচ বেদবিহিত অর্থের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই 
সৎ; এবং “সৎ’এর ঈদৃশ লক্ষণ করিলে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি পরিহ্ৃত হইবে। 
কিন্তু এইরূপ হইলেও লক্ষণটী নির্দোষ হইবে ন!। কারণ তখন লক্ষণটা অমস্তব- 
দোষে দুষ্ট হইয়া, পড়িবে। যেহেতু উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য পাওয়া একান্তভাঁরে 
অসম্ভব হইবে । যাহার! জগতে “সং বলিয়! প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন তাদৃখ 
বশিষ্ঠাদি ফুনিগণও উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারিবেন না। কারণ তীহারাও 
স্থলবিশেক্ধে কোন না কোন নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 


১ সন্বঞ্চ ন যন্তুপি বেদবিহিতার্থানুঠাতৃত্বং যাবতরদেকদেশবিকল্পাভ্যাং স্বরপাসিদ্ধাতিব্যাপ্য্োঃ 
প্রসঙ্গাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ৯ 


১০ কিরণাবলী 
সুতরাং এইরূপ অর্ধেও “‘সদাচারবিষয়ত্ব-রূপ হেতুটী স্বর্ূপতঃ অসিদ্ধ 
হইয়া গেল১। 

কেহ কেহ যদি এরূপ বলেন যে, 'ক্ষীণদোষ-পুরুষত”ই 'সৎ'এর লক্ষণ__ 
অর্থাৎ যে পুরুষের রাগছ্যোদি দোষ ধ্বংস হইয়াছে তিনি সৎ, তাহ! হইলে 
উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঈদৃশ লক্ষণও দোষবর্জিত নয়। কারণ ইহা 
নিশ্চিত যে, আধুনিক পুরুষের (অর্থাৎ যিনি কোনও আচারের অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন তাহার) রাগন্বেযাদি দোষ ধ্বংস হয় নাই। সুতরাং 
ইদানীস্তন কোন পুরুষই সৎ হইতে পারিবেন না। অতএব রাগনিসুর্জ সৎ 
পুরুষের আচার প্রসিদ্ধ ন| হওয়ায় হেতুটা অপ্রসিদ্ধ হইয়া যাইবে২। 

অপর কেহ কেহ “সৎ'এর লক্ষণ এইরূপে করিয়াছেন__জ্ঞানব এবং 
অনৃষ্টসাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজ্জানের এতৎকালীন অত্যন্তাভাব ধাহাতে আছে, 
তিনিই এইকালে সৎ (বা শিক্ট)। পূর্বোক্ত লক্ষণে বদি “জ্ঞানবক্চরূপ 
বিশেষণটা না দেওয়া যায়, তাহা হইলে উহা ঘটপটাদি অচেতন পদার্থে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ ঘট পট প্রভৃতি জড়পদার্থ। সুতরাং উহার! 
মিথ্যা বা সত্য কোনরূপ জ্ঞানেরই আশ্রয় হয় না কিন্তু “জঞানবন্ধ- 
রূপ বিশেষণটা প্রয়োগ করিলে আর অতিব্যাপ্তি-দৌষের সম্ভাবনা থাকিবে 
না। কারণ অচেতন পদার্থে অদৃষ্টসাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান না 
থাকিলেও উহাতে জ্ঞানবন্ধ নাই। যদি ইহা বলা যাঁয় যে, মন্ঘাদি স্থৃতিশীন্তের 
সিদ্ধান্তামুসারে বৃক্ষাদি অন্তঃসংজ্ঞাসমস্থিত বলিয়! লক্ষণের লক্ষ্য হইতে পারে 
তাহার উত্তরে এইরূপ সমাধান করা যাইতে পারে যে, লক্ষণবাঁক্যে ‘জ্ঞানব্ধে 
সতি’ এই অংশটার স্থানে ‘প্রকৃ্টজ্ঞানবত্বে সতি” এইরূপ পরিবর্তন করিলে 
লক্ষণটি আর বৃক্ষাদিতে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ বৃক্ষাদি মন্দসংজ্ঞাবিশিষ্ট, 
প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্‌ নহে। যদি লক্ষণে অন্ৃষ্টদাধনতাবিষয়ক মিথ্যাজঞানের 
অত্যন্তাভাবে ‘এতৎকালীনত্ব”রূপ বিশেষণটা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে 
যিনি জগ্মান্তরে তাদৃশমিথ্যাজ্ঞানরহিত ছিলেন, কিন্ত বর্তমানে ধাহার এঁরপ 
মিথ্যাজ্ঞান আছে, তিনিও সৎ (বা শিষ্ট) হইয়া যাইবেন। তাদশ পুরুষে 
‘সৎ’এর লক্ষণ যাহাতে অতিব্যাপ্ত না হয়, সেজন্য উক্ত অত্যান্তাভাবে 


০০৯০২২০১৩১৯ 
১. বেদনিমিদ্ধানুাতৃত্ে সতীতি বিশেষণ বশিষ্ঠাদেরপ্যতত্বাপত্তেঃ। প্রকাশ, পৃঃ 
২ নাপি ক্ষীণদোবপুরুষত্বমূ। ইদানীন্তনানামসতবেন তদাচারস্ত বেদানন্থসাপকত্বাপন্তেঃ। এ 


কিরণাবলী ১১ 


‘এতৎকালীনহ'রূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর এরূপ অতিত্যাপ্তি 
- হইবে না। কারণ উপরিবণিত পুরুষে অনৃষ্টদাধনতাবিষয়ক মিথ্যাঙ্ঞানের 
এতৎকালীন অত্যন্তাভাব নাই। 

এক্ষণে ইহা দেখিতে হইবে যে, মিথ্যাক্তানের বিশেষণরূপে “অনৃষ্টসাধনতা- 
বিষয়ক’ এই অংশটা দিবার অভিপ্রায় কি? ‘ইদং রজতম্' ইত্যাদি লৌকিক 
ভ্রম যাহাদের আছে, তীহীরাও সৎ বলিয়৷ অভিহিত হন। সুতরাং, যদি 
মিথ্যাজ্ঞানের বিশেষণরাপে ‘অদৃষ্টদাধনতা বিষয়ক’ এই অংশটার উল্লেখ না থাকিত 
তাহ হইলে পূর্ববর্ণিত সৎ পুরুষেও ‘সৎ’এর লক্ষণ যাইত না। কারণ তাদৃশ 
পুরুষের অদৃষ্টসাধনতাবিষয়ে মিথ্যাজান ন! থাকিলেও শুজ্িরজতাদিবিষয়ক 
লৌকিক মিথ্যাজঞান আছে। : মিথ্যান্ভানে ‘অদৃষ্টনাধনতাবি্যিয়কত্ব'রূপ 
বিশেষণটা প্রযুক্ত হইলে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কারণ কথিত 
পুরুষের লৌকিক মিথ্যাজ্ঞান থাকিলেও অলৌকিক বস্তুতে মিথ্যাজ্ঞান নাই। 

এন্থলে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ধাহাকে সৎ বলিয়া স্বীকার 
কর! হয়, তাহারও কদাচিৎ অনুষ্টসাধনতাবিষয়ে ভ্রম হইতে পারে অর্থাৎ 
অনৃষ্টের যাহা। সাধন নহে (অর্থাৎ চৈত্যবন্দনাদি ) উহাকে অদৃষ্টের সাধন 
বলিয়৷ মনে হইতে পারে। স্ৃতরাং তাদৃশ স্থলে অনৃষ্টসাধনতা বিষয়ে ভ্রমজ্ঞান 
থাকায় সেই পুরুষকে উক্ত লক্ষণান্ছদারে সৎ বলা যায় না। ইহার উত্তরে 
বল! যাইতে পারে যে, যদি রূপ পুরুষকে লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, 
তাঁহা হইলে লক্ষণটাকে ঈষৎ পরিবতিত আকারে গ্রহণ করিতে হইবে। 
‘অদৃষ্ট অথবা তাহার সাধন বলিয়া কিছু নাই” এইরূপ মিথ্যাজ্ঞান বাহার 
নাই অথচ যিনি চেতন, এমন পুরুষই সৎ। 

আলোচিত প্রণালীতে লক্ষণবাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের সার্থকতা 
প্রদর্শিত হইলেও লক্ষণে অতিব্যাপ্ডি-দোষের আশঙ্কা! থাকিয়াই যাইবে। 
কারণ অতৃষ্টসাধনতাবিষয়ক-মিথ্যাজ্ঞানের এতৎকালীন অত্যন্তাভাব ধাহাতে 
আছে অথচ যিনি চেতন, তিনি যদি নিষিদ্ধ কর্মে আসক্ত হন, তাহা হইলে 
তাহাকে সৎ বলা হয় না। অদৃষ্টসাধনতাবিষয়ক-মিথ্যাজ্ঞানশৃন্য হইলেও যিনি 
বেদনিষিদ্ধ আচরণ করেন, তিনি কদাপি সৎ নহেন। “সৎএর আলোচ্য 
লক্ষণ তাটৃশ পুরুষেও অতিব্যাপ্ত হয় বলিয়া উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না১। 

১ নাপি জানবে সত্যেতৎকালীনাদৃষ্টদাধনতাবিষয়কমিখ্যাজ্ঞানাত্যন্তাভাববান্‌ অন্মিন্‌ কালে 
শিষ্ট: নিবিদ্ধকর্দামন্তসাদৃষ্টসাধনতাগোচরসিথ্যাঙ্ঞালবিধুরস্তাপি তত্বাপত্তেঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১* 


৯২ কিরণাবলী 

কেহ বেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বেদপ্রামাণ্যস্থীকারই সব। অর্থাৎ 
ধাহারা বেদপ্রামাণ্য স্বীকার করেন উক্ত-ঙ্ষণাসারে তাহারা সং হইবেন। 
এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধাহার! বেদের একদেশের প্রামাণ্য অঙ্গীকার 
করেন তাহারা সং; না, ধীহারা সমগ্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন 
তাহার! সৎ? যাহারা আংশিকভাবে বেদার্থের প্রামাণ্য স্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে আমরা সৎ বলিয়া মনে করি না। কারণ তাহা হইলে 
“অমদ্ধা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বেদবাক্যের প্রামাণ্য যাহারা স্বীকার করেন, 
তাহাদিগকে সৎ বলিতে হয়। আর যদি বল! যায় যে, সমগ্র বেদের 
শ্ামাণাস্বীকারই সব, তাহ! হইলে 'লক্ষণটী স্বরূপতঃ অসিদ্ধ হইয়| যাইবে। 
কারণ কোন লোকের পক্ষেই সমুদায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা সম্ভব 
নয়। অনন্তশাখাবিশিষ্ট বেদের প্রত্যেকটা বিভিন্ন বাক্যের তাৎপর্যবিষযীভৃত 
অর্থকে অর্থাৎ তাত্পর্ধার্থ বা মরমার্থকে জানা সর্বজ্ঞ ব্যতীত অক্তের পক্ষে কৌন- 
রূপেই সম্ভব হইতে পারে না১। 


যদিও পূর্বোল্লিখিত আলোচনা হইতে ইহ! প্রতীয়মান হইতেছে যে, 
বেদপ্রমাণ্য-স্বীকারই “দৎ'এর লক্ষণ হইতে পারে না, তথাপি প্রকারান্তরে 
আমর! উক্ত লক্ষণটীকে সমর্থন করিতে পারি। যদিও বিশেষ বিশেষ ভাবে 
প্রত্যেক বেদবাক্যের অবান্তর মর্মার্থ অসবজ্ঞের পক্ষে জানা সম্ভব নহে ইহা 
সত্য, তথাপি সামান্তভাবে কর্ম বা ব্রন্মে বেদের তাৎপর্য আছে ইহা যিনি 
জানেন তিনি নিশ্চয়ই নিত্যত্ব অথবা! ঈশ্বরপ্রণীতত্ব-নিবন্ধন সমগ্রভাবে বেদের 
প্রামাণ্য স্বীকার করেন। 


পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রত্যেকটা বিভিন্ন বেদবাক্যের 
মগী্থ বিশেষ বিশেষ ভাবে জান! সম্ভব না হয়, তাহা হইলে সমগ্রভাবে 
কোন্‌ বিশেষ অর্থে বেদের তাৎপর্য আছে, ইহা কিরূপে জানা যাইবে। 
ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, সমগ্রভাবে বেদের তাৎপর্য 
জানিবার জন্য প্রত্যেকটা বিভিন্ন বেদবাক্যের অবাস্তর মর্মার্থ জানা 
প্রয়োজন হয় না। কারণ লৌকিক অর্থে বেদের তাৎপর্য স্বীকার করিলে 


> 


- ১ তথাপি বেদপ্রামাণ্যাভ্যুপগন্ত.ত্বম্‌ । ন চাত্রাপি কাত স্ন্যৈকদেশবিকল্পঃ। তত্তত্তাৎপধ- 
“বিষয়ে কাৎন্নযস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ। বিশিষ্য তত্তৎতাৎপধমবিছ্যাষপি তদর্থমন্থৃতি্ভাং তাৎপর্য- 
বিষয়ে বেদ: প্রমাণমিতি সামাস্ততস্তদভ্যুপগমস্ত সত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১০: 


কিরণাবলী ১৩, 


উহাতে অন্বাঁদকত-দোষ আসিয়া পড়িবে। যাহাতে এই অম্বাদকত- 
দোষ না আসে, তাহার জন্য অবশ্যই কোন অলৌকিক অর্থে প্রত্যেক 
বোদবাঁক্যের পরম তাৎপর্য স্বীকার করিতে : হইবে: কর্ণ বা 
ব্ৰহ্মই এইরূপ অলৌন্কিক অর্থ । সুতরাং প্রত্যেক বিভিন্ন বেদবাঁক্যের অবান্তর 
তাৎপর্য যাহাই থাকুক না কেন, উহাদের প্রত্যেকেরই পরম তাৎপর্য যে কর্মে 
বা ব্রন্মে, ইহা জানা অসম্ভব নহে। অতএব অসর্বজ্ঞের পক্ষেও সম গ্রভাবে 
বেদের তাৎপর্যার্থ জানা অসম্ভব হয় না১। 

পূর্বে আমরা যে অনুমানের উল্লেখ করিয়াছি ( অর্থাৎ 'নমন্কারাদিকং 
বেদবোধিতকর্তব্যতাঁকং সদীচীরবিষযত্বাৎ দর্শব ) তাহাতে যাহা হেতু 
অর্থাৎ “দাচারবিষয়ত্ব, তাহা ভোজনাদিতে ব্যভিচারী হয়। অতএব ওঁ হেতু 
কখনই «বেদবোধিতকর্তব্যতাকত্'রূপ সাধ্যে প্রমাণ হইতে পারে না। ধাহারা 
সৎ তাঁহারা ভোজনাদির অনুষ্ঠান করেন; অথচ ভোজনাদির বর্তব্যতা বেদের 
দ্বারা কথিত হয় নাই। নিজের প্রয়োজনেই মানুষ আহারাদি করে; উহার জন্ত 
বিধিবাক্যের অপেক্ষা থাকে না। সুতরাং ঈদৃশ ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য 
“আচারকে অলৌকিকবিষয়ক বলিতে হইবে। তাহা! হইলে পূর্বোক্ত ব্যভিচারের 
অবকাঁশ থাকিবে না। কারণ ভোজনাদি অলৌকিক বস্তু নহে। অতএব 
উহাতে ‘সদাচারবিষয়ত্ব* থাকিলেও “অলৌকিক্সদাচারবিষয়ন্ব থাকে না। 

কিন্তু ইহাতেও হেতুটা ব্যভিচার-দোষ হইতে সর্বথা নিমু'ক্ত হয় নাই। 


থাকায় উহা ব্যভিচারী হইল। এই ব্যভিচার বারণ করিবার জন্য আঁচারে 
“অবিগীতত্ব'রূপ আরও একটা বিশেষণ দিতে হইবে। তাহা হইলে “অলৌকিক- 
বিষয়ক-অবিগীতসদাচারবিষয়ত্ব'ই ফলতঃ উক্ত অনুমানের হেতু হইবে। ইহাতে 
পূর্বোক্ত ব্যভিচার-দোষ থাকিবে না। কারণ রাত্রিশাদ্ধাদির অনুষ্ঠান 
অবিশীত নহে। বেদনিষিন্ধ বলিয়া উহা নিন্দিত অন্ষ্ঠান। অতএব হেতুটী 
না থাঁকায়ন্যাভিচারের শঙ্কাও রহিল না২। 
_ নিত ভানদ জবত্িল পরিজ বেদ: পরদাণসিতি 
সামান্যতন্তদক্জ্যপগমন্ত সন্ধা । প্রকাশ, পৃঃ ১* 

২. তদাচারে চ ধর্মশান্তরানিযিদ্ধত্রাপমবিগীতত্বমলৌকিকত্বক্চ বিশেষণম্‌। তেন নিষিদ্ধতদাচারে 
ভোজনাদ্ভাচারে চ ন ব্যভিচারঃ। প্র * 


১৪ কিরণাবলী 


নমন্কারঙ্সোকের ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে পাতনিকায় আচার্য বলিয়াছেন যে, 
গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে কায়িক, বাচিক ও মানস এই ত্রিবিধ নমস্কার 
করিয়াছেন এবং শিশ্তশিক্ষার উদ্দেশ্যে “প্রণম্য” পদের দ্বারা উক্ত ত্রিবিধ 
নমস্কার গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। আচার্ষের এই উক্তি হইতে সাধারণতঃ 
ইহা বুঝা যায় যে, উক্ত ত্ৰিবিধ নমন্কারই 'নম্‌, ধাতুর অর্থ, অন্যথ| 'গ্রণম্যঃ 
পদের দ্বারা ভ্রিবিধ নমস্কার নিবদ্ধ করা সম্ভব হইত না। যাহা যে 
পদের অর্থ নয় তাহাকে কেহ সেই পদের দ্বারা নিবন্ধ করিতে পারে না। 
এম্থলে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, উক্ত ত্রিবিধ নমস্কার 
মিলিতভাবে “নম্‌ ধাতুর অর্থ হইতে পারে কিনা। নমস্ত হইতে নমন্কর্তার 
অপকর্ষবোধক করকপালসংযোগাদিরূপ যে কায়িক ব্যাপার তাঁহাকে কায়িক, 
নমস্ত হইতে নমস্কর্তার অপকর্ষবোধক প্ভবন্তং নমামি’ অথবা “ভবতে নমঃ? 
ইত্যাদি যে শব্দপ্রয়োগ তাহাকে বাচিক এবং গঁরূপ অপকর্ষবোধক ভক্তিশ্রদ্ধারপ 
যে ব্যাপার তাহাকে মানস নমস্কার বলা হইয়াছে। উক্ত ত্রিবিধ নমঙ্কার প্রত্যেকে 
পরস্পর বিজাতীয় । এমন কোন সাঁধারণ ধর্ম ইহাদের মধ্যে দেখা যায় না 
যাহার দ্বার! ইহারা অনুগত বা সংগৃহীত হইতে পারে। এইরূপ হইলে ‘নম্‌’ 
ধাতুটী কখনই একবারমাত্র উচ্চারিত হইয়া ত্রিবিধ নমস্কারকে উপস্থাপিত 
করিতে পারে না। অতএব এস্থলে আপত্তি হইতে পারে--কিরণাবলীকার ইহা 
কিরূপে বলিলেন যে, 'প্রণম্য+ পদের দ্বারা ব্রিবিধ নমস্কার গ্রন্থে নিবন্ধ হইয়াছে। 

ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিতেছেন যে, বাস্তবিকপক্ষে ‘নম্‌’ ধাতুর মুখ্যার্থ 
পৃজ্যতাজান-ূপ আন্তর ব্যাপার’। উক্ত জ্ঞানকে ‘নম্‌’ ধাতুর ( অথবা “নমস্” 
পদের ) মুখ্যার্থ বলিবার হেতু এই যে, যদি ব্যাপারকর্তার নিজের নমক্কার্য- 
বিষয়ে পৃজ্যতাজ্ঞান না থাকে তাহা হইলে পূর্বোক্ত কাক ব্যাপার বা 
শব্দপ্রয়োগ নমস্কার হইবে না। সুতরাং ইহা দেখ! যাইতেছে যে, ত্রিবিধ 
নমস্কারের মধ্যে পৃজ্যতাজ্ঞানরূপ ব্যাপারই প্রধান এবং উক্ত জ্ঞানাত্মক 
ব্যাপার ব্রিবিধ নমস্কারে বিশেষণরূপে প্রবিষ্ট থাকায় উহার বোধ না হইলে 
নমঙ্কাররূপ অর্থের বোধও হইতে পারে না। সুতরাং এই যে বোধাত্মক্ষ ব্যাপার 
যাহাকে মানস নমস্কার বলা হইয়া থাকে, তাহাই প্রধান এবং ‘নমা? প্রভৃতি 
পদের মুখ্যার্থ। অতএব অপর দ্বিবিধ নমস্কার উহার লক্ষ্যার্থ হইবে১।১ 

১. অত্র জ্ঞানবিশেবপূর্বকত্বমপ্রতিসন্ধায় কায়িকাদৌ নমক্কারপদা প্রয়োগান্নাগৃহী তবিশেষণন্তায়েন 
মানন এব নমস্কারোহন্তত্র লক্ষণা । প্রকাশ, পৃঃ ১১ 


কিরণাবলী ১৫ 


এক্ষণে ঠরিজঞম্ত এই যে, মানস নমন্কারই যদি নমঃ প্রভৃতি পদের মুখ্যার্থ 
হয় এবং বাচিক ও কায়িক নমস্কার উহার লক্ষ্যার্থ বলিয়া বর্ণিত হয়, 
তাহা হইলে “কায়বাঙমনোভিঃ কৃতং পরাপরগুরুনমন্কারম্” এই গ্রন্থের সঙ্গতি 
কিরপে হইতে প্ররে? ইহার সমাধান করিতে গিয়| কেহ কেহ বলেন__- 
“শরীর ও বাঁকোর দ্বারা উপলক্ষিত যে মন, তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত নমস্কার ।” 
অপর কেহ কেহ বলেন যে, কায়িক নমস্কার, বাঁচিক নমস্কার ও 
মানস নমস্কার ইহারা তিনটা পৃথক জাতি। নানার্থক ‘নমস্কার’ পদ হইতে 
উহারা প্রতীত হইয়া থাকে। স্থতরাং প্ররুতন্থলে 'প্রণম' পদটাকে তিনবার 
আবৃত্তি করিয়। উহ! হইতে তিনটা অর্থ পাইতে হইবে+। 


কর্তব্যাতপক্ষস্মা। প্রণামস্য পূর্বকালত্বাৎ ক্রানিন্দেশঃ! 
ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়লক্ষণঃ প্রকর্ষঃ প্রশদব্দন €ছ্ঠাভ্যঢ্ত | 

( 'পদার্থধর্মসংগ্রহ' রূপ ) কর্তব্য হইতে প্রণাম পূর্বকালবর্তাঁ 
বলিয়। ‘ক্র প্রত্যয়ের দ্বারা (উহ! ) নির্দিষ্ট হইয়াছে (নম্‌' ধাতুর 
অর্থ নমস্কার); 'প্র' উপসর্গের ্বার। উহার উৎকর্ষ গ্যোতিত 
হইয়াছে। (প্রকৃতন্থলে) ভক্তি বা শ্রদ্ধাকেই উৎকর্ষ বলিয়! 
বুঝিতে হইবে। ( অতএব ‘প্র-নম্‌! ধাতু অদ্ধাভক্ত্যাদিযুক্ত নমস্কারকে 
উপস্থাপিত করিয়াছে । ) 

‘প্রণম্য' পদটা ক্কাচংগ্রত্যয়ান্ত নহে, ল্যপ-প্রতায়ান্ত। সুতরাং প্রণামন্ত : 
পূর্বকালত্বাৎ, ক্বীনির্দেশ:_-আগার্ষের এই উক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। এন্থলে বক্তব্য এই যে, ক্বাচ্‌ ও ল্যপ, এই দুইটি প্রত্যয় তুল্যার্থক। 
পাঁণিনিমতে নঞ্ভিন্ন সমাস পূর্বে থাকিলে ক্াচ-প্রত্যয়ের স্থলে ল্যপব 
প্রত্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং 'ন্কানির্দেশ: এই কথাটা অমঙ্গত হয় নাই। 

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে অব্যবহিতপূর্বকালত্বই_ ক্কীচংপ্রত্যয়ের 
শক্যার্থ।২ কিন্ত রূপ অর্থ স্বীকার করিলে আপত্তি হইবে যে, প্ররুতস্থলে 

১ জগ কায়েন বাচা চোপলক্ষিতেন মনসা কৃতমিতি যোজনেতোকে | কা়িকাগ 
নমন্কারত্বংঞজাতিত্রয়মেবেতি। তত্র নমস্কারপদং নানার্থমেব।  পদাবৃত্য| প্রণম্যেতি পদা- 


ননিবন্ধনমিত্যন্যে। প্রকাশ, পৃঃ ১২ 
২ অব্যবহিতপূ্বকালত্বন্ত ভথাবাচাহাৎ। এ 


১৬ কিরণাবলী 

কর্তব্য গস্থকে অপেক্ষা করিয়া তাহার অব্যবহিতপূ্ববরঠিত্বকে ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের 
অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিলে মুনিপ্রণামে গর অর্থ সম্ভব হইলেও ঈশ্বরপ্রণামে উহা 
সম্ভব হইবে না। কারণ “গ্রণমা” পদের ছার! প্রণামঘয় বোধিত হইয়াছে 
একটী ইশ্বরগ্রণাম, অপরটা মুনিপ্রণাম। ঈশ্বরপ্রণাম সুনিপ্রণামের দ্বারা 


ব্যবহিত হওয়ায় উহা গ্রন্থের অব্যবহিতপূ্ববর্তী হইতে পারে না। এছ্লে' 


ইছাও বলা সমীচীন হইবে না যে, প্ররুতক্ষেত্রে গরন্কে অবধি করিয়া 
'অব্যবহিতপূর্ববর্িত্বের কথা বলা হয় নাই--পরন্ধ প্রণামকে অবধি করিয়াই 
উহা বল৷ হইয়াছে। কারণ এইরূপ হইলে মুনিপ্রণামের অপেক্ষায় ঈশ্বর- 
প্রণামের অব্যবহিতপূর্ববতিত্বে কোন বাধা থাকে না ইহা সত্য; কিন্ত 
উহাতে অসঙ্গতি থাকিয়াই যাঁয়। কারণ, মুনিপ্রণামরূপ দ্বিতীয় প্রণাম কোন 
প্রণামেরই পূর্ববর্তী নহে--উহা! ঈশ্বরপ্রণামের উত্তরবর্তী এবং দ্বিতীয় গ্রামের 
সমকালবর্তী হইয়াছে। ক্তরাং ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের দ্বারা দুইটা প্রপামের 
কোনগ্রকারেই প্রণামের প্রতি অবাবহিতপূ্বরতিত্ব বোধিত হইতে পারে না। 
ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্বপক্ষী গ্রন্থের অভিপ্রায় না বুঝিয়াই 
পূর্বোক্ত আপত্তি করিয়াছেন। প্ররুতস্থলে কর্তব্য গ্রন্থকে অবধি করিয়াই 
'অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। প্রণামতবরূপ 
অনুগত ধর্মের দ্বারা ঈশ্বরপ্রণাম ও মুনি প্রণাম অনুগত হওয়ায় গ্রন্থ হইতে 
উহাদের অনুগতরূপে অব্যবহিতপূর্বকালত্ব থাকে। অতএব এক্ষণে ত্বাচ- 
প্রত্যয়ের যাহা অর্থ অর্থাৎ অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব, তাহার সহিত প্রণামের অশ্বস্ে 
বাধা থাকে না। ১ 

প্রকাশকার প্রকারান্তরে অব্যবহিতপূর্ববতিত্বের উপপাঁদন করিয়াছেন। 
তিনি বলিয়াছেন যে, প্রকৃত্থলে “কর্তব্য'কে অপেক্ষা করিয়া উহার অব্যবহিত- 
পূর্ববতিত্ব ত্বাচ-প্রত্যয়ের দ্বারা বিবক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং আর কোন 
দোযের সম্ভাবনা রহিল না। কারণ কর্তব্য “পদ্ার্থধর্মসংগ্রহঃ হইতে 
“মুনিপ্রণামেঃ এবং কর্তব্য “মুনিপ্রণাম* হইতে দঈশ্বরপ্রণামে+ অব্যবহিত- 
পূর্বব্তিত্ব বিদ্যমান আছে। কর্তব্যত্রূপে আমরা গ্রস্থকে এবং মুনিপ্রণামকে 
অনুগত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কারণ প্রক্ৃত্থলে গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও 


টি ৯828 ৮-৫৯-৯৯১৯৯১৬১১- ২ 
১. প্রণামত্বেন দ্বয়োরপি প্রণাময়োঃ কত ব্যগংগ্রহাপেক্ষর! পূর্বকালত্বাৎ জ্ঘানির্দেশপ্রয়োগ 
ইত্যর্থ। প্রকাশ, পৃঃ ১২ 


কিরণাবলী ১৭ 
মুনিগ্রণাম এই দুইটাই করিয়াছেন।  স্থতরাং কর্তব্যত্বরূপে সংগৃহীত দুইটা 
অর্থের মধ্যে একটার অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব মুনিপ্রণামে ও অপরটার অব্যবহিতপূর্ব- 
বতিত্ব ঈশ্বরপ্রণামে থাকার ্ীচংপ্রত্যয়ের অন্বয় যথাযথভাবেই উপপন্ন 
হইবে। * yf 

কিন্ত পূর্বোক্ত সমাধান নবীনগণের অভিমত নহে। কারণ প্রধান- 
ক্রিয়াকে অপেক্ষা করিয়াই ক্বাচ্‌প্রত্যয় অব্যবহিতপূর্ববতিত্ব-রূপ নিজ অর্থকে 
অভিহিত করে। প্রক্তন্থলে গ্রন্থপ্রণয়নই প্রধানক্রিয়া। উক্ত প্রধানক্রিয়ার 
অব্যবহিতপূ্ববতিত্ব ইশ্বরপ্রণামে নাই, যেহেতু উহা মুনিপ্রণামের দ্বারা 
ব্যবহিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা মনে করেন যে, পূর্বকালবতিত্বমাত্রই 
ক্বাচ্‌প্রত্যয়ের অর্থ, অব্যবহিতপূর্বকালবতিত্ব নহে। গ্রন্থপ্রণ্য়ন-রূপ প্রধান- 
ক্রিয়ার পূর্বকীলবতিত্ব দুইটা প্রণামেই- আছে। অতএব ক্বাচ্‌_-প্রত্যয়া্থের 
অদ্বয়ে কোন বাঁধা নাই । ২ 

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, গ্রন্থারম্তে নমস্কার কর্তব্য হইলেও নমন্কার 
যে গ্রস্থারস্তের পূর্বকালবর্তী ইহা প্রতিপাদন করিবার বিশেষ তাতপর্য কি। 
যদি নমস্কারের কর্তব্যত্বমীত্রই আবশ্যক হয়, তাহা হইলে “নমঃ, এই অব্যয়পদের 
দ্বারাই উহা! বাঁচনিকভাবে সম্পন্ন হইতে পারে-উহার জন্য প্রণম্য” 
এই ল্যপ-প্রত্য়ান্ত পদ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই । ল্যপ্‌- 
প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ করিলে উহার দ্বার| প্রধানক্রিয়ার পূর্বকালবৃত্তিত্ব 
বোধিত হইবেই। যদি নমন্কারে প্রধানক্রিয়ার পূর্বকালবতিত্ব প্রতিপাদন কর 
নিশ্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে ল্যপ্‌প্রত্যয়ান্ত পদের প্রয়োগ অনাবশ্যাকই 
হইয় যাইবে । 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, প্রক্ৃতথলে শিল্পশিক্ষীর জন্য নন্কারে 
প্রধানক্রিয়ার পূর্বকালবতিত্ব প্রতিপাদন করা আবশ্যক | ল্যপ: প্রত্যন়ের দ্বারা 
গ্রন্থ গ্রণয়ন-রূপ প্রধানক্রিয়া হইতে প্রণামের পূর্বকালবতিত্ব_প্রতিপাদিত 
হওয়ায় শিল্তগণ ইহা বুঝিবেন যে, গ্রন্থপ্রণয়নের পূর্বে নমস্কার করা 
প্রয়োজন । 


১ যদা নাত বিশেযাপেক্ষ! কিন্ত কর্ব্যসাত্রাপেকগা, সা চোভঘোরপ্য্তীত্যথ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩ 
২ নবীনাস্কু জবা প্রত্যন্ত পূৰ্বকালত্বমাত্রার্থত্বাভন্ত চ ব্যবধানেহপি সম্ভবালারমাক্ষেপঃ | ত্র 
৩. কর্তব্যমাত্রাপেক্য়| প্রণানস্ত পূর্বকালত্ভাবে দর্িতে শিল্প৷ অপি তথা কুর্জ্তিতি শিল্প- 
শিক্ষার্থীতযর্থঃ। এ 
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: এন্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, কেহ কেহ মমানকর্তৃকত্বকেই 
জ্বাঁচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিয়াছেন।১ তাহাদের মতে পূর্বকালব্তিত্ ক্তাচ্‌- 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ নহে। কারণ উক্ত অর্থ আক্ষেপের (অর্থাৎ অনুমান 
অথবা অর্থাপত্তির ) ছার! পাওয়া যায়। যে অর্থ আক্ষেপের দ্বারা পাওয়া 
যায় উহাকে পদার্থ বা! শক্যার্থ বলা যায় না। ২ 'ল্গাতা ভুক্ত। শয়িত্া 
গচ্ছতি, ইত্যাদি স্থলে একই কর্তা অনেকগুলি ক্রিয়ার সহিত অদ্বিত হইতেছে । 
“একজন কর্তার পক্ষে সকলগুলি ক্রিয়ার সহিত এককালে অদ্বয় সম্ভব নহে। 
স্থতরাৎ এক কর্তার সহিত অনেক ক্রিয়ার যুগপৎ অদ্বয় সম্ভব না হওয়ায় খর 
ক্রিয়াগুলির মধ্যে একের অপেক্ষায় অন্তের পূর্বকালবতিত্ব অথবা উত্তরকাল- 
বতিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব পূর্বকাঁলবর্তিত্ব অথবা উত্তরকাল- 
বতিত্ব আক্ষেপের দ্বারা পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে ক্রাচ_-প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলা 
সমীচীন হইতে পারে না। ৩ অন্য প্রমাণের দ্বারা যে অর্থকে পাওয়া 
যায় না, উহাকেই শক্যার্থ ( অর্থাৎ শব্দপ্রমাণবেদ্য অর্থ ) বলা হইয়া থাকে। 

এম্থলে বক্তব্য এই যে, ধাহার! যে সমানকর্তৃকত্বকে ক্তচ্‌-প্রত্যয়ের অর্থ 
বলিয়া এক কর্তার সহিত অনেক ক্রিয়ার অন্বয়স্থলে ক্রিয়াগুলির পূর্বাপরভাব 
আক্ষেপলভ্য বলিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, আক্ষেপের 
দ্বারা ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববতিত্ব উপপাদন করা যায় না। ‘ভুক্ত ব্রজতি' ইত্যাদি 
স্থলে ভোজন ও গমন এই ছুই ক্রিয়া যে এককর্তৃক তাহা ক্রচ-প্রত্যয়ের দ্বারা 
বিবক্ষিত হইলেও উহাদের পৌবাপর্য বা ক্রম বে কেবল ভোজনক্রিযা পূর্বকালীন 
হইয়া গমনক্রিয়া পরবর্তী হইলেই উপপন্ন হয় এমন নহে, গমনক্রিয়া পূর্বকালীন 
হইয়া ভোজনক্রিয়া৷ পরবর্তী হইলেও উহা! উপপন্ন হইতে পারে। সুতরাং 


১. বৈয়াকরণভূষণকার কোগ্ডভট্ট স্বীয় গ্রন্থে মীসাংসকগণকে এই মতের সমর্থক বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন। (তশ্মাৎ সদানকর্তৃকত্বং জ্াবাচ্যমিতি মীমাংসকাঃ। বৈয়াকরণভূষণ, পৃঃ ১৯১) 
আমর! যতদুর দেখিয়াছি তাহাতে প্রকাশিত কোনও মীমাংসা গ্রন্থে সমানক্ৃকিত্বকে জবাচঁ 
প্রত্যয়ের শক্যার্থরপে উল্লিখিত হইতে দেখি নাই। মীমাংসাভাঘ্মকার কুমারিলভট্ট 
“প্রভৃতির মত পরে আলোচিত হইবে (পৃঃ ২৬-২৮ ) 

২ নন সমানকর্তৃকত্বং জ্‌াবাচ্যং ততো৷ নিয়মেন তদুপস্থিতেঃ পূর্বকালত্বং তণাত্বেহপ্যশক্যম্‌ । 
তন্তাক্ষেপতোহপি লব্ধেঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩ 

৩৬০০০১ তথাপি প্রধানক্রিয়ামনেকামেকঃ কর্তেকদা ন করোতীতি আক্ষেপো৷ যুক্তঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৩-১৪ 


চ 
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আক্ষেপের দ্বারা গূর্বাপরভাব পাওয়া বায়, একথা স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত 
স্থলে লোকে ভোজনকে পূর্ববর্তী না৷ বুৰিয়া গমনকেও পূর্ববর্তী বুঝিতে পাঁরে। 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উক্ত স্থলে “ভোজন গমনের পূর্ববর্তী, এইরূপ অর্থই নিয়ত 
গ্রতিপাদিত: হইয়| থাকে; ‘গমন ভোজনের পূর্ববর্তী” ইহ! কখনও প্রতি- 
পাদ্িত হয় না। ১ অতএব ইহ! দেখা যাইতেছে যে, ক্তাচ্‌প্রত্যয়ের দ্বারা 
ূ্ববর্তিত্বরূপ অর্থও প্রতিপাদিত হওয়া আবশ্তক। কারণ এরূপ হইলে 
উক্ত বাক্যের দ্বারা গমনক্রিয়ার পূর্ববত্তিত্ব বোধিত হইতে পারিবে না। 
ভোজনক্রিয়া-প্রতিপাঁদক ভুজ_-ধাঁতুর সহিত ক্রচংপ্রত্যয়ের সম্বন্ধ থাকায় 
উক্ত ক্রাচ্‌-প্রত্যয় স্বসনবন্ধী তূজ-ধাতুর যাহ অর্থ তাহারই পূর্ববততিত্ব প্রতিপাদন 
করিবে। সুতরাং একথা বলিতে পারা যায় না যে, কেবল সমানকর্ঠত্বই 
ক্রচ-গ্রতায়ের শক্যার্থ, পূর্ববতিত্ব নহে। 

পূর্বোক্ত মতের সমর্থনে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যদিও পূর্বকালবতিত্ব 
ক্রাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থে অন্ততুক্তি নহে ইহা সত্য, তথাপি “ভুক্ত 
ব্রজতি ইত্যাদি স্থলে আক্ষেপের দ্বারা ভোজনক্রিমাতেই পূর্ববতিত্ব পাওয়া! 
যাইবে, গমনক্রিয়াতে নহে। কারণ উক্ত বাক্যে পাঠক্রমান্ুসারে ভুজ ধাতুর 
প্রয়োগ পূর্ববর্তী হওয়ায় উহার দ্বারা উপস্থাপিত ভোজনক্রিয়ারই গমনক্রিয়ার 
প্রতি পূর্ববতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবে। কিন্ত এস্থলে প্রতিবাদীও বলিতে পারেন যে, 
পূর্বোক্ত যুক্তি সমীচীন নহে। কারণ ‘ভুক্ত! ব্রত? এইরূপ প্রয়োগ না 
করিয়া 'ব্রজতি ভুক্ত? এইরূপ প্রয়োগ করিলে পূর্বকথিত যুক্তি অনুসারে 
ভোজনক্রিয়ার পূর্ববতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এ 
স্থলে বাক্যের পাঠক্রমান্থসারে পূর্বে ব্রজ-ধাতুরই নির্দেশ রহিয়াছে। ফলে 
ূ্বপ্রযুক্ত ব্র-ধাতুর অর্থ গমনক্রিয়ারই পূর্ববর্তিত্ব আক্ষিপ্ত হইয়| যাইবে। 
কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহা হয় না। কারণ ‘ভুক্ত, ত্রজতি’ ও ‘ব্রজতি ভুক্ত!” 
__এই উভয়স্থলেই ‘ভোজনক্রিয়া গমনক্রিয়ার পূর্ববর্তী, লোকে এই অর্থই 
বুৰিয়া থাকে। লোকে যে নিয়মিতভাবে ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববতিত্ব বুঝিয়া 
থাকে, ইহা আক্ষেপের দ্বারা কখনই ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। ২ 


১ অখৈবং সক ত্ৰজতীত্যাদে ত্ৰজনক্ৰিয়ায়া অপি পূর্ব কালতবেনৈককতৃকিত্বোপপতৌ নিয়ত- 
তরিয়াপু্ভাববোধুন্পপতিঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪ 

২ এককতৃকক্রিরয়োঃ পুবেত্তরভাবনিয়মে পূর্বোপস্থিতক্রিয়ায়ামেব পুর্বকালত্বং যুজ্যত 
ইতি চেন্ন, ব্রজতি ভুজেংত্যত্র তদভাবাৎ। এ 


২০ কিরণাবলী 


* এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, “রিজভি ভুক্ত!” এইরূপ 


প্রয়োগ সাধু নহে». পরন্ত ‘ভুক্ত! ব্রজতি এইভাবে ক্তাচ-প্রত্যয়াস্ত 


পদকে পূর্বে সন্নিবিষ্ট করিলেই প্রয়োগটী সাধু হইবে। কারণ বাক্যোচ্চারণে ... 


বক্তার ইচ্ছাই নিয়ামক হওয়ায় তিনি ‘ভুক্ত, ত্রজতি’ অথবা '্রজতি ভুক্ত 
ইহার অন্তত্র প্রয়োগ করিতে পারেন। সুতরাং পাঠক্রমান্সারে 
ভোজনক্রিয্াতেই গমনক্রিয়ার পূর্ববতিত্ব আক্ষিপ্ত হইবে, একথা সমীচীন 
হইতে পারে না। ১ 

এতত্যতীত ‘ভুক্ত | ব্রজতি” ইত্যাদি স্থলে সমপ্রধাঁনভাবে ভোজন ও গমন 
এই ছুইটা ক্ৰিয়াতে যে ক্র প্রত্যয়ের অর্থ “সমানকর্তৃকত্বে'র অদ্বয় হয়, তাহা 
নহে। কারণ প্রত্যয়ার্থ স্বীয় প্রকৃতির অর্থের সহিত অস্বিত হইয়া থাকে, 


অন্যের সহিত নহে। “ভুক্ত ব্রজতি* এই স্থলে ভুজংধাতুর উত্তর ক্তাঁচ., 


প্রতায় বিহিত হইয়াছে । স্কৃতরাং  ক্রুচ-প্রত্যয়ের অর্থ যে সমানকর্তৃকত্ব, 
তাহা ভোজনের সহিতই অদ্বিত হইবে, গমনের সহিত নহে । গমনার্থের 
বোধক ব্রজ-ধাতু: ক্তচ_প্রত্যয়ের প্ররুতিভূত নহে। উক্ত স্থলে ব্রজ- 
ধাতুর অর্থ “গমনের সহিত অদ্থিত যে ভুজ-ধাতুর অর্থ ‘ভোজন’, তাহাতেই 
উত্তরবর্তী ক্তচ--্রত্যয়ের অর্থ “সমানকতৃত্বে'র অয় শ্বীকাঁর করিতে হইবে। 
তাহা হইলে উক্ত স্থলে “গমনের সহিত 'অস্থিত ভোজনে+ই “সমানবর্তৃত্বে'র অদ্বয় 
হইবে । ২ আর এইরূপ অন্বয় স্বীকার করিলে গমনের অপেক্ষায় ভোজন 
প্রধান হওয়ার আক্ষেপের দ্বারা ভোজনের অপেক্ষায় পূর্ববর্তিত্ব গমনেই 
প্রতীত হইবে, গমনের অপেক্ষায় ভোজনের পূর্ববরতিত্ব উহা দ্বারা বোধিত 
হইতে পারিবে না। কারণ গমনক্রিয়া ভোজনক্রিয়াংশে উপদর্জনীভূত হওয়ায় 
অপ্রধান হইয়া গিয়াছে। * সুতরাং একথা বলা সস্তব হয় না যে, 


আক্ষেপের দ্বারাই পূর্ববতিত্বের বোধ হইয়! থাকে আরও কথা এই যে, 


এককর্ৃকত্বকেও ক্তচ-প্রত্যয়ের অর্থ বলা সঙ্গত নহে। কারণ “রথে চ 
বামনং দৃষ পুনর্জন্ম ন বিগ্যতে ইত্যাদি স্থলে দর্শন ও বিগ্যমানভা এই ছুইটা 


> নহি পু্ভাবিক্রিয়াবাচকং পদং প্রাক প্রযুজ্যত ইতি নিয়নঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪ 

২. ভুজ অতীত হি ডোজনতদনক্িয়য়োরেক: করেত লহুতবঃ অপি তু জনি নহ 
ভূজিক্রিয়ককর্তৃকেতি। এ 

৩ তথা চ ভুজিক্রিযারাঃ প্রাধান্তেনোপস্থিতেস্তরপেক্ষনেব পূর্ব কালত্বং কল্লাতে ৷ এ 
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ক্রিয়া এককর্তৃক “নয়, অথচ-জ্তাঁচ-প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইয়াছে। *. আবার 
পূর্বকালীনত্বকেও: জ্ঞাঁচ: প্রত্যয়ের অর্থ বলা! যায় না। কারণ “মুখং ব্যাদায় 
স্বপিতি' ইত্যাদি স্থলে নিদ্রা ও মুখব্যাদান এই ক্রিয়াদ্বয় সমানকাঁলীন, অথচ 
ক্তাঁচ-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে । ২ 

আরও কথা এই যে, ধাহারা এককর্তৃকত্বকে জ্তাঁচ প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলিতে 
চাহেন, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা এককর্তৃকত্ব 
বলিতে কি বুঝেন? যদি একটা কৃতি বা প্রহত্বের দ্বারা যাহারা সিদ্ধ অর্থাৎ 
নিষ্পন্ন তাহারাই এককর্তৃক হয় অর্থাৎ একরুতিসাধ্যত্বকেই এককর্তৃকত্ব বলা 
যায়, তাহা হইলেও দোষ হইবে যে, ‘ভুক্ত ব্রজতি” ইত্যাদি স্থলে তাদৃশ 
এককর্তৃকত্ব বাক্যার্থ হইতে পারিবে না। কারণ উক্ত স্থলে ভোজনান্কুল 
প্রযন্ধ ও গমনাহুকুল: প্রযত্ব পরস্পর ভিন্ন । ০ সা elu adios 
উক্ত অর্থে এককর্তৃক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। 

ADEs RSA ds nH CELUI YT 
জাতীয়ক্তিসাধ্যত্বই এককর্তৃকত্ব। ইহাতে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকিবে 
না। কারণ ভোজন ও গমনের অনুকূল প্রযত্রগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ হইলেও উক্ত ছুইটী 
প্রযত্রই প্রবৃত্তিত্-রূপে একজাতীয়। স্থতরাং একজাতীয় প্রযন্দ্বয়ের দ্বারা নিষ্পান্ত 
ভোজন ও গমন-রূপ ক্রিয়াদ্বয়ের এককর্তৃকত্ব উপপন্ন হইতে পাঁরে। কিন্ত 
এইরপ একজাতীয়ক্ৃতিসাধ্যত্বকে এককর্তৃকত্ব বলিলেও অসঙ্গতি থাঁকিয়াই 
যাইবে | কারণ যে স্থলে পুরুষবিশেষের ভোজন ও পুরুষাস্তরের গমনক্রিয়া 
হইয়াছে, সে স্থলেও ‘ভুক্ত ত্রজতি” এইরূপ প্রয়োগের আপত্তি হইয়া পড়িবে। 
যেহেতু ওঁ স্থলেও দুইটা ক্রিয়াই প্রবৃত্তিত্ব-রূপে অনুগত প্রযত্রের দ্বারা নিপ্পন্ন 
হইয়াছে। সুতরাং একজাতীয়কুতিসাধ্যত্ব-রূপ এককর্তৃকত্ব বিদ্যমান থাঁকায় 
তাদৃশ প্রয়োগের আপত্তি দুনিবার হইয়! পড়িবে । * 

যদি বলা যায় খে, এককর্তৃকত্ব বলিতে এককৃতিসাধ্যত অথবা একজাতীয়- 
কুতিসাধ্যত্ব বুঝার না, পরন্ত কৃতির আশ্রয়ের যে ক্য তাহাকেই বুঝায়? 
তাহা হইলেও দোষ হইবে যে,যে স্থলে কোন পুরুষ একই প্রযদ্রের দ্বারা সমকালে 


ভিন্নকতৃষ্রত্বেহপি জ্বাদর্শনাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪ 
অপি চ ধুথং ব্যাদায় স্বপিতীত্যত্র বস্তা পূর্বকালত্বং প্রতীয়তে । ও 


১ 
২ 
৩. নাছাঠ, ভূক ব্ৰজতীত্যাদৌ কৃতিভেদাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৫ সিনা 
DATION Fo I 
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নকগুলি লোষ্ট নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং ক্রিয়াগুলি সমকালেই উৎপন্ন 


হইয়াছে, সেই, স্থলেও ক্তাচ-প্রতায়ান্ত প্রয়োগের আপত্তি দুনিবার হইয়া 
পড়িবে। কারণ তাদৃশ স্থলে কৃতি বা পরের আশ্রয় একই পুরুষ। কিন্ত 
বাস্তবিকপক্ষে তাদৃশ স্থলে ক্রাচ-প্রত্যবান্তের প্রয়োগ হয় না। ১ অতএব 
ক্কতির আশ্রয়ের এক্যকে এককর্তৃকত্ব বল! বায় না। সুতরাং ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, এককর্তৃকত্বের যথার্থ নির্বচন সম্ভবপর নহে। 


যদিও ক্রিয়াবিশেষের নিয়তভাবে পূর্ববতিত্ব আক্ষেপাদি-লত্য না হওয়ায় . 


উহাকে জাচ:গ্রতযাযের শক্যার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি উক্ত 
পূর্বকালত্ব ও সমানকর্তৃকত্ব এই উভয়কে ক্তচ_-প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলা যাইবে 
না। কারণ সমানকর্তৃকত্ব-রূপ অর্থ অন্বয়বলেই পাওয়া যাইতে পারে। 
‘ভুক্ত | ব্ৰজতি’ ইত্যাদি স্থলে ভোজন ও গমন এই ছুইটা ক্রিয়া! সমগ্রধানভাবে 
শাৰ্দবোধে ভাসমান হয় না, পরন্ত ক্রাচ-প্রত্যয়ান্ত ধাতুর অর্থ “ভোজন” 
তিপ-প্রত্যয়াস্ত ধাতুর অর্থ “গমনে+র সহিত পুচ্ছলগ্রভাবে অস্ধিত হইয়াই প্রকাশ 
পাইয়া থাকে। অর্থাৎ ভোজনক্রির। গমনক্রিয়াতে মামানাধিকরণ্য-সমন্ধে 
অদ্বিত হয়। ইহার ফলে দুইটা ক্রিয়ার একাধিকরণকত্ব অন্বয়বলেই 
পাওয়া! যায়। অতএব ক্রিয়াদ্বয়ের সমানকর্তৃকতবও অম্বযবলে পাওয়া গেল। 
ব্যাকরণশাস্তে ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বরূপ ্বাতন্্যকেই কর্তৃত্ব বলা হইয়াছে। স্থতরাং 
সমানকত্ৃকত্ব-রূপ অর্থ অদ্বয়বলে পাওয়া যায় বলিয়! উহাকে শক্যার্থ বলা সঙ্গত 
হইবে না। তুল্য যুক্তিতে “ভোভ্তুং ব্রজতি” পিশ্বন্‌ ব্রজতি” ইত্যাদি স্থলেও 
ভোজন ও গমন এই ক্রিয়াদ্বয়ের এবং দর্শন ও গমন এই ক্রিয়াদ্বয়ের 
বিশেষ্যবিশেষণ-ভাবে অস্থয় হইয়া! থাকে বলিয়া তাঁদুশ অদ্বয়বলেই সমান- 
কর্তৃকত্বের প্রতীতি হইয়া থাকে। এভন্ত “সমানকর্তৃকত্ব” তুমুন্‌ অথবা শত্‌ 
প্রত্যয়েরও শক্যার্থ হইতে পারে না। ২ 

অন্ত যুক্তির সাহায্যেও ইহা প্রমাণিত করা যাইতে পারে যে, সমানকর্তৃকত্ব 
“ও পূর্বকালীনত্ব এই ছুইটাকে ক্তাচ_প্রত্যয়ের শব্যার্থ বলা যায় না। কারণ 
পূর্ব হইতে আরব্দ মুখব্যাদান যদি নিদ্রাকালেও অন্তত হয় তাহা, হইলেই “দুখ 


১. নাস্তাঃ, এককৃতিসাধ্যে বুগপদ্ুৎপন্ননানাতৃণচ্ছিদাদে ব্যভিচারাৎ। প্রাণ, পৃঃ ১৫-১৬ 

২. ভুক্ত, ব্র্তীত্যত্র ভোজনত্ৰজ্গনকৰ্ত্রেরভেদন্ত বিশেষণবিশেশ্নভাবমহিয়া যযক্যার্থত্বেনাশক্য- 
ত্বাৎ। ভোক্ত,ং ত্র্জতি প্যন্‌ বৰজতীত্যত্রেব। ন হি লট্তুমুনোরপি সমানক্তৃকত্বং বাচাস্‌। 
প্রকাশ, পৃঃ ১৬ 
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ব্যাদায় স্বপিতি*এইরপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ? অর্থাৎ কেবল নিদ্রার পূর্বেই 
মুখটা বিজ্স্তিত ছিল কিন্তু নিদ্রা আনতেই উহ! বন্ধ হইয়া গিয়াছে এইরূপ অর্থ ; 
বুৰাইলে কখনও “মুখ ব্যাদায় স্বপিতি’ এইরূপ প্রয়োগ হয় ন|। কিন্ত যদি এ 
মুখব্যাদান নিদ্রার সুহিত কিছুক্ষণ বর্তমান থাকে, তাহা হইলেই পূর্বোক্ত প্রয়োগ 
হইয়| থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে যদি আমরা সমানকর্তৃকত্ব ও পূর্বকালীনত্ব এই 
দুইটীকেই ক্রাঁচ-প্রত্যয়ের অর্থ বলি, তাহা হইলে উক্ত স্থলে বিপরীতভাবে 
‘সুপ্থ] ব্যাদদাতি' এইরূপ প্রয়োগেরও আপত্তি হইয়া যাইবে। কারণ কোন 
একটা মুখব্যাদানক্রিয়া কোন একটা স্থাপক্রিয়ার পূর্ববর্তী এবং উভয়ক্রিয়া 
সমানকর্তৃক হওয়ায় উক্ত স্থলে “মুখ ব্যাদায় ব্বপিতি” এইরূপ প্রয়োগের 
সায় কোন একটা স্বাপক্রিয়া কোন একটা ব্যাদানক্রিয়ার পূর্ববর্তী হওয়ায় 
ও ক্রিয়াদ্বয়ের সমানকর্তৃকত্ব থাকায় এর স্থলে বিপরীতভাবে “সপ ব্যাদদাতি’ 
এইরূপ প্রয়োগেরও আপত্তি ছুর্নিবার হইয়! পড়িবে । 

সুতরাং ইহার সমাধানরূপে আমরা এই কথাই বলিব যে, অন্লভ্যত্ব- 
নিবন্ধন সমানকৰ্তৃকত্ব ক্বাচ-প্রত্যয়ের শক্যর্থ হইবে না, পরন্ত পূর্বকালতই 
উহার অর্থ হইবে। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত স্থলে পু] ব্যাদদাতি’ এইরূপ 
প্রয়োগের আপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ বক্তার বিবক্ষা অনুসারে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে। উক্ত স্থলে স্বাপক্রিয়াবিশেষ ব্যাদানক্রিয়াবিশেষের 
পূর্বে হইলেও স্বাপক্রিয়ার পূর্বব্িত্ব বিবক্ষিত না হওয়ায় নৃপ ব্যাদদাতি' 
এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। আর স্থলবিশেষে বান্তবিকপক্ষে উভয়ক্রিয়া 
সমানকালীন হইলেও ক্রিয়াবিশেষের পূর্ববর্িত্ব বিবক্ষিত হইলে কী: প্রত্যয় 
প্রযুক্ত হইয়া! থাকে। ‘ভূত্বা ঘটস্তিঠতি’ ইহা প্রচলিত সাধুপ্রয়োগ | ভবন 
ও স্থিতি এই ক্রিয়া সমানকালীন হইলেও ভবনক্রিয়ার পূর্ববত্িত্ব বিবক্ষিত 
হইলে লোকে পূর্বোক্ত প্রয়োগ করিয়া! থাকে। * 

১ মুখং ব্যাদায় ব্বপিতীত্যত্র ব্যাদানোত্তরমপি স্বাপান্বৃত্! তদভিপ্রায়েণ ক্রণপ্রত্যয়ঃ ৷ 
প্রকাশ, পৃঃ ১৬ 

২ এবং ভূত্ব ঘটপ্তিঠতীতাত্রাপি স্থিতিপূর্বকালবিদ্রমানত্ববিবক্ষয়া প্রয়োগঃ | ত্র 

এলে ব্য এই যে স্থলবিশেষে পূর্বকালস্ব যে জ্‌চ্‌প্রত্যয়ের অর্থ হইতে পারে না 
এই বিযয়ে৪মহাভাত়্কার গতগ্রলি ইঙ্গিত করিয়াছেন। শ্বাপক্রিয়া ব্যাদানক্রিয়ার পূর্ববর্তী 
হইলেও ব্যধ্দানক্রিয়ার উত্তর জচ্‌-প্রত্যয়যোগে “মুখং ব্যাদায় "স্বপিতি' এইরাপ প্রয়োগ 
শ্বীকৃত হইয়াছে। ব্যাদায় স্বপিতীত্যুপনংখ্যানমপূর্বকালত্বাৎ। ন বা ঘপ্নস্তাবরকালত্বাৎ । মহাতায়,. 
পৃঃ ১৭২ 


৭ কিরণারলী 
“ব'প্রত্যয়ের অর্থবিবেচনা প্রষন্গে নব্য নৈয়ায়িক গঙজেশ' বলিয়াছেন যে, 
সত্যই ক্বাচ্‌-প্রত্যয়ের অর্থ, ূর্বকালত্ব নহে। কারণ “ভৃত্কা ব্রজতি, 
কৃত্যাদি স্থলে “ভোজনানন্তরকালীন যে গমন তাহার কর্তা’ এইরূপেই 
বাক্যার্থের অন্থভব হইয়া থাকে, গিমনপূর্বকালীন যে ভোজন তাহার কর্তা? 
এইরূপে বাক্যার্থের অনুভব হয় না। পূর্বোক্তরূপে বাক্যার্থবোধ স্বীকার 


হইতে পারে। যদি আনন্ত্যকে পরিত্যাগ করিয়া পূর্বকালত্বকেই ক্রচ্‌ 


বিশেষণই হইয়া থাকে। অতএব পূর্বকালত্বকে জ্ঞাঁচ প্রত্যয়ের অর্থ 
বালে প্রথমতঃ উহাতে প্রতিহত বুজ-খাতুর অর্থ যে ভোজন 


কিরণাবলী ২৫ 


তাহাই বিশেষ্ণা হইয়া অস্থিত হইবে এবং আধেয়ত্ব হইবে উহাদের সম্বন্ধ । 
অতএব ‘ভুক্ত!’ এই বাক্যাংশের অর্থ হইবে “ভোজনবৃততি পূর্বকালত্ব'। প্রাগ- 
ভাঁবাধিকরণকালবৃত্তিতকেই পূর্ববরতিত্ব বলা! হয়। অর্থাৎ যাহা যাহার প্রাগভাবের 
অধিকরণীতৃত কালে বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই তাার পূর্ববর্তী বলা হয়। 

সুতরাং ভোজননিষ্ঠ যে প্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্ব_ইহাই ‘ভুক্ত? পদের 
নিষ্বৃষ্ট অর্থ । এই অর্থ ব্রজ-ধাতুর অর্থ ‘গমনে’ অস্থিত হইবে। এক্ষণে 
দেখিতে হইবে যে, এই অর্থ সাক্ষাৎ্সম্বন্ধে গমনে অস্থিত হইতে পারে কিনা। 
প্রত্যয় গ্ররুত্যর্থাস্িত স্বার্থকেই বুঝাইয়! থাকে--ইহাই নিয়ম । কিন্ত প্ররুতম্থলে 
্ররুত্যর্থাষিত ক্ত!চ_প্রতায়ের অর্থ - ভৌজনবৃত্তিপ্রাগভাবাধিকরণকাঁলবৃত্তিত্ব- 
সাক্ষাৎসন্বন্ধে গমনে অস্থিত হইতে পারে না। কারণ উহাকে গমনে অগ্থিত করিতে 
হইলে স্থাশ্রয়ধবংসাঁধিকরণকালবৃত্তিতব-সম্বন্ধেই করিতে হইবে। এ্থলে ‘স্ব’ পদের 
অর্থ ‘প্রাগভাবাধিকরণকালবৃত্তিত্ব'; উহার আশ্রয় “ভোজন, ; উক্ত ভোজনের 
ধবংসাধিকরণকাঁলে গমন থাকে । কিন্ত এইরূপ অর্থেও ভোজনের আনন্তর্য 
অন্তনিহিতই রহিয়া গেল। কারণ ভোজনধবংসাধিকরণকাঁলবৃত্তিত্বই ভোজনের 
আনন্তর্য। উহা না করিয়া যদি আনন্তর্যকে অর্থাৎ ধ্বংসাঁধিকরণকাঁলবৃত্তিত্বকে 
ক্তচ্‌-প্রত্যয়ের অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বাক্যার্থ অনেকাংশে লঘু হইবে। 
কারণ উক্ত জ্ঞাঁচ-প্রতায়ার্থের ঘটক যে ধ্বংস, তাহাতে প্ররুত্যর্থ যে 
ভোজন, তাহা স্বনিষ্টপ্রতিযোগিতানিনূপকত্ব-ূপ সদ্বন্ধে অগ্থিত হইবে |১ 
এইরূপে ভোঁজনের সহিত অদ্বিত ভ্ুণাচ:প্রত্যয়ের অর্থ যে ভোজনধ্বংসাধিকরণ- 
কালবুত্তিত্ব, তাহা সাক্ষাৎ স্বরূপসন্বন্ধে গমনে অস্থিত হইবে। ইহাতে আর 
পূর্বকীলত্বের প্রবেশের অপেক্ষা থাকিল না। স্থতরাং পূর্বকালত্ব 
অপেক্ষা আনন্ত্ষ-রূপ অর্থ লঘৃতর।  এইবূপ নিগৃ় অভিগ্রায়েই নৈয়ায়িক- 
ধূরন্ধর গঙ্দেশ পূর্বকালত্বকে জ্রাচ-প্রত্যয়ের অর্থ না বলিয়া আনন্তর্যকেই 
উহার অর্থ বলিরাছেন। 

[ প্রকাশকার  যেরূপে  ক্ঞচ-প্রত্যয়ের অর্থ বিচার করিয়াছেন, 
তাহা আমর! পূর্বে আলোচনা করিয়াছি। তাঁহার আলোচনা হইতে ইহ! 
“প্রতীয়মান* হয় যে, তিনি আনন্তর্যকে ক্াঁচপ্রত্যয়ের অর্থ মনে করেন। 

১. “্বঙপদের অর্থ ভোজন। তাহা ধ্বংসের প্রতিযোগী । অতএব ভোজননিষ্ঠ যে ধ্বংস- 


প্রতিযোগিত| তাহার নিরপকত্‌ ধ্বংসে বিদ্যমান আঁছে। অভাবগুলি প্রতিযোগিতার নিরপক 
হইয়| থাকে । 


২৬ কিরণাঁবলী 


প্রস্ক্রমে এন্থলে মীমাংসক ও বৈয়াকরণ মতের উপন্যাস আবশ্তফ মনে করিয়া 
আমর! প্রথমে মীমাংসাভাম্ঘকাঁর শবরশ্বামীর বিচার উপস্থাপিত করিতেছি। 
ল্যপ, (বা ত্কাচ,)-প্রতায়ার্থের বিচারপ্রসঙ্গে শবরন্বামী বলিয়াছেন : 
“স্বাধ্যায়োধ্যেতব্য £” এই বিধিবাক্য $ হইতে স্বাধ্যায়ের অর্থাৎ বেদের 

অধ্যয়ন কর্তব্য বলিয়া পাওয়া যাইতেছে। ‘অধ্যয়ন’ পদটী সাধারণত: অক্ষর- 
গ্রহণকেই বুঝায়। স্থতরাং উক্ত বিধিবাকা হইতে গ্লুলভাবে ইহাই পাওয়া! 
যাইতেছে যে, বেদবাক্যের অক্ষরগুলি গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ গুরুর নিকট 
হইতে বেদ গ্রহণ করিয়া উহা ক্ঠস্থ করিতে হইবে। বিধিবাকাগুলি ফলবিশেষ- 
লাভের জন্যই ক্রিয়াবিশেষের উপদেশ করিয়া! থাকে। অতএব এম্থলেও বেদ- 
গ্রহণ-রূপ বিহিত ক্রিয়ার কোনও ফল আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে । কিন্ত 
বিধিবাক্যে কোন" ফলবিশেষের উল্লেখ নাই। স্তরাং এন্থলে উপযুক্ত 
ফলের কল্পনা করিতে হইবে। ফলের অন্ুল্লেখস্থলে ফলকল্পনার মীমাংসক- 
সম্মত সাধারণ প্রণালী এই যে, বিশ্বজিং-ায়ে ফলকল্পনা করিতে হয় ॥ অর্থাৎ 
বিশ্বজিৎযাগের বিধানস্থলে বিধিবাক্যে ফলের উল্লেখ না থাকায় সে স্থলে 
মীমাংসকগণ স্বর্গ-রূপ ফলের কল্পনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। অন্যান্য 
অহুল্লিখিতফলক বিধিবাক্যস্থলেও অনুরূপভাবে ফল কল্পিত হইয়া থাকে। 
তদগ্সারে “স্বাধ্যায়োংধ্যেতব্যঃ” এই বিধিষ্থলেও স্বর্স-কূপ ফলেরই কল্পনা করিতে 
হয়। কিন্তু মীমাংসকগণ বলিয়াছেন যে, বিহিত ক্রিয়ার যদি কোনও দৃষ্ট 
ফল কল্পনা করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলেই ফলের অন্ুল্লেখস্থলে বিশ্বজিৎ-ন্তায়ে 
অদৃষ্ট ফলের কল্পনা করিবে। বিহিত ক্রিয়ার কোনও দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে 
উহাকে পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট ফলের কল্পনা করিবে না। প্ররুত্থলে 
অক্ষরগ্রহণ-রূপ অধ্যয়নের দৃষ্ট ফল সম্ভব। অর্থজ্ঞানের নিমিত্তই লোকে 
অক্ষরগ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং বেদাক্ষরগ্রহণ-রূপ অধ্যয়নের ফলরূপে 
বেদাথজ্ঞানকেই গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব উক্ত বিধিবাক্য হইতে 
ফলতঃ এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে যে, বেদার্থজ্ঞানের নিমিত্ত বেদাক্ষরের গ্রহণ 
করিতে হইবে। বাক্যের বিচার না করিলে বাক্যার্থের প্রকৃত জ্ঞান হয় না। 
সুতরাং উক্ত বিধিবাক্য হইতে বেদগ্রহণ ও বেদবাক্যার্থবিচার এই দুইটীর 
" কর্তব্যতা স্থচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইরূপ হইলে মীমাংসা- 
শাস্ত্রের অধ্যয়নও ফলতঃ “্স্বাধ্যায়োংধ্যেতব্যঃ” এই বিধিরই বিষয় হইল। 
১. নতপথৱ্াহ্মণ ১৩৩২ = 
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বৌধায়মস্থতিস্থ “বেদমধীত্য স্নায়াৎ* এইরূপ বাক্য + হইতে অধ্যয়নের 
পরবর্তী কর্তব্যরূপে সমাবর্তন-সানকে পাওয়া যায়। উক্ত স্বতিবাক্যে “অধীত্য” 
এই পাটা ল্যপ-প্রত্যরাস্ত। এই ল্যপ-প্রত্যয়ের অর্থবিচার প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে 
যে, যদি উক্ত স্থলে আনন্তর্যকে ল্যপংপ্রত্যয়ের অর্থ বলা বায় তাহা হইলে 
অধ্যয়নের অর্থাৎ বেদাক্ষর গ্রহণের অনস্তরকালে সমাবর্তন-ন্নানের কর্তব্যতা উক্ত 
স্বতিবাক্যের অর্থ হয়। এইরূপ হইলে এই স্থৃতিবাক্যের অর্থের সহিত পূর্ব- 
প্রদর্শিত বেদবাক্যের অর্থের অসামঞ্জশ্য আসিয়া উপস্থিত হয় । কারণ 
স্মার্তবিধান অনুদারে অক্ষরগ্রহণের অনন্তর সমাবর্তন-ন্নান করিলে 
বেদবাক্যার্থবিচারের অবসর থাকে না। 

এস্থলে ইহ! বলা সঙ্গত হইবে না যে, “অধীত্য ক্বায়াৎ” এই স্মার্তবিধান 
অনুসারে অক্ষর গ্রহণের পর সমাবর্তন-্নান করিয়া শিষ্য পুনরায় গুরুর নিকট 
হইতে বাঁক্যবিচারের দ্বারা বেদার্থ জানিয়া লইবে ; তাহা হইলে স্মার্তবিধানানগ- 
সারী স্নান ও *ব্বাধ্যায়ৌহধ্যেতব্যঃ” এই শ্রুতিস্থচিত বেদার্থবিচীর উভয়েই 
সামঞ্জন্তপূর্ণ হইল। কারণ সমাবর্তন-নানের অনন্তর পুনরায় গুরুগৃহে থাকিয়া 
বেদীর্ঘবিচাঁরের অবকাশ নাই। “নাত! ভাঁ্যামুপেয়াৎ” এইরূপ অন্ত স্থৃতি- 
বাক্যের দ্বারা স্নানের পরে দারগ্রহণের কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং 
“কৃষ্ণকেশোহগ্রীনাদধীত” এইরূপ বাক্যান্তরের দ্বারা দীরগ্রহণের পর অগ্নি- 
গ্রহণের কর্তব্যতা অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং স্নানের পরে গুরুগৃহে 
থাকিয়া বেদার্থবিচারের অবকাশ থাকে না। এই অবস্থায় যদি “অধীত্য 
স্নায়াং’ এই স্থলে ল্যপ-প্রত্যয়ের আনন্তর্-র্প অর্থ গ্রহণ করিয়া 
অক্ষরগ্রহণের পরে সমাবর্তন-ননানের কর্তব্যতা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে 
বেদার্থবিচার বাধাপ্রাপ্ত হইয়| যায়। এই কারণে মীমাংসাভাস্মকার শবরস্থামী 
“অধীত্য স্নায়াৎ’ এই স্থৃতিবাক্যস্থ ল্যপ-প্রত্যয়ের পূৰ্বকালত্ব-রূপ অর্থ স্বীকার 
করিয়াছেন। এইরূপ হইলে উক্ত স্থতিবাক্য হইতে অক্ষরগ্রহণ-রূপ 
অধ্যয়নকে স্নানের পূর্বকর্তব্য বলিয়া পাওয়া যাইবে। এক্ষণে 
আর এন্থতিবাক্যার্থের সহিত বেদার্থের বিরোধ থাকে না। প্রথমে 
বেদাক্ষরগ্রহণ, পশ্চাৎ বেদবাক্যার্থবিচার এবং তৎপরে সমাবর্তন-স্নান 
অহিত হইলেও অক্ষরগ্রহণ-রূপ অধ্যয়নে স্নানের পূর্ববর্তিত্ব ব্যাহত 
হইল না। i 

১. বৌধায়নগৃহ্হতর ৬১ 


বলিয়াছেন। ল্যপংপ্রত্যয়ের আনন্তর্য-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে “্অধীত্য শ্ীয়াৎ 
এই স্মতিবাক্যে লক্ষণ! স্বীকার করিতে হইবে মনে করিয়াই তিনি প্রথমতঃ 


আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, পূর্বকালত্বই যে 
জ্ধচ-্রত্যয়ের শক্যার্থ এ বিষয়ে মীমাংসাভাস্কাঁর শবরস্বানী বৈয়াঁকরণ 
সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্ত ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পাখিনি- 
সম্প্রদায় পূর্বকালত্ব, সমানকর্তৃকত্ব গ্রভৃতিকে জ্রণাচ.পরত্যয়ের শক্যার্থ বলিয়া 
স্বীকার করেন নাই। “অব্যয়কৃতো ভাবে+২ এই বাঁত্তিকের বলে তুমুন্‌, ক্তচ্‌, 
প্রভৃতি অব্যয় কৎপ্রত্যয়গুলির ভাব অথাৎ ধাত্বর্থই হইল শক্যার্থ। সুতরাং 


৯. নহত্ৰানন্তৰ্ত বক্তা কশ্চিচছবদোহত্তি। পূর্বকালতায়াং ভা স্ম্তে নাহ ॥দৃষ্টার্থতা 
বাধায়নসতানততবেবযাহস্থেত। লক্গণয়া যোহর সতাৎ...... | শবরভাদ্য, পৃঃ ৬-৭ } 
২ সহাভাবা, পৃঃ:১৭৫ 
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দমানকর্তৃকন্ব বা! পূর্বকাঁলত্বকে ভবাঁচ-প্রত্যয়ের শব্যার্থ বলা সঙ্গত হয় না| 
বৈয়াকরণ সম্প্রদায় ব্যাপারমুখ্যবিশেগ্ভক শান্দবোধ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িক 
সম্প্রদায়ের স্যাঁয় এই সম্প্রদায়ে প্রথমান্তমুখ্যবিশেশ্বক শাব্দবোধ স্বীকৃত হয় 
না। সুতরাং “ভোক্ত,ং পচতি’, ‘ভুক্ত! ব্রজতি’ ইত্যাদি স্থলগুলিতে প্রথমতঃ 
যথাক্রমে “ভোজন ও বিক্লিত্তির অনুকুল ব্যাপার’ এবং ‘ভোজন ও উত্তরদেশ- 
সংযোগের অনুকূল ব্যাপার, প্রতীত হইবে। তদনন্তর এ সকল স্থলে দুইটী 
ক্রিয়া একই: বাক্যার্থের অন্তর্গত বলিয়া তাহাদের মধ্যে বিশেষণবিশেয্যভাব 
স্বীকার করিতেই হইবে। যদ্দি এঁরপ বিশেষণবিশেশ্তভাব স্বীকার করা, 
ন! হয় তাহা হইলে ক্রিয়া দুইটার একবাক্যার্থে সমাবেশ অন্ুপপন্ন হইবে। 
অর্থাৎ ক্রিয়া দুইটার একবাক্যার্থে প্রবেশ অনুপপন্ন হয় বলিয়াই তাদৃশ 
অম্পপত্তিমুলে উভয়ের মধ্যে বিশেষণবিশেক্যভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। পূর্বোক্ত 
বিশেষণবিশেষ্যভাব ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জন্যজনকভাব, পূর্বোত্তরভাব, ব্যাপ্য- 
ব্যাপকভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্ভব হইয়া থাকে। “ভোজ,ং পচতি' ইত্যাদি স্থলে 
ভোজনজনক পাকক্রিয়া, ‘ভুক্ত! ব্রজতি” ইত্যাদি স্থলে ভোজনপুর্বক গমনক্রিয়া, 
‘অধীত্য তিষ্ঠতি’, ‘মুখং ব্যাদায় স্বপিতি’ ইত্যাদি স্থলে অধ্যয়নব্যাপ্য অবস্থান, 
মুখব্যাদানব্যাপ্য নিদ্রা এইরূপ অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে। উল্লিখিত সম্বন্ধ- 
বিশেষরূপ অর্থগুলি অনুপপত্তিপ্রমাণমূলে পাওয়া যায় বলিয়া উহাদিগকে 
অব্যয় কৃৎ-প্রত্যয়ের পক্যার্থ বলা সমীচীন হয় ন।। এইজন্তই “সমানকর্তৃকয়োঃ 
পূর্বকালে” এই সুত্রেরব্যাখ্যাপ্রমঙ্গে প্রদীপকার বলিয়াছেন যে, পৌর্বাপর্ধ 
ঘোতিত হইলে ক্বাচ্‌-প্রত্যয় প্রযুক্ত হইবে। পৌর্বাপ্ যে ত্কাচংপ্রত্যরের 
বাচ্যার্থ নহে ইহাই কৈয়টের অভিপ্রায় 1: কাশিকাবৃত্তিকারও বলিয়াছেন 
থে, দুইটী ক্রিয়ার কর্ত| সমান' হইলে তাহাদের মধ্যে যে ক্রিয়াটী পূর্ববর্তী, 
তাহার প্রতিপাদক ধাতুর উত্তর দ্কাচ-প্রত্যয হইয়া থাকে।* ইহা হইতেও 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৃত্তিকার সমানক্তৃকত্ব বা পূর্বকালত্বকে ক্বাচ- 
প্রত্যয়ের শক্যার্থ বলেন নাই__কিবপ স্থলে ধাতুর উত্তর ক্বাচ্‌-প্রত্যয় হইবে 
তাগর পরিচয় দিবার জন্তই স্বত্রে ‘সমানকর্ত্কয়োঃ পূর্বকালে এইরূপ পদের 
প্রয়োগ“ কর! হইয়াছে, ক্বাচ-প্রত্যয়ের শক্যার্থ নিরূপণ করিবার জন্য নহে। 

১ ু্বকালে ভোত্যে ভি বিবী়তে ন তু বিষয় ইতি তা প্রদীপ (পা, এ৪২১) 

২ সমানঃ কর্তা যয়োর্াততর্থযোস্ততর পূর্বকালে ধাত্রর্থে বর্তমানাদ্ধাতোঃ জবা প্রত্যয়ো ভবতি 
কাশিকা ( পা. ৩৪।২১) 
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এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদি সমানকর্তৃকত্বকে ক্র} "প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ বলা না হয়, তাহা হইলে “ওদনং পক্ত। অহং ভোক্ষ্যে” ইত্যাদি স্থলে 
ক্রচ্‌প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তা অভিহিত না! হওয়ায় প্রথমান্ত ‘অহম্‌’ পদের 
স্থলে তৃতীয়ান্ত “ময়!” পদের প্রয়োগ হইয়া যাইবে। যে স্থলে তিঙ,, কৃৎ 
তদ্ধিত প্রভৃতির দ্বারা কর্তা অভিহিত না হয় সে স্থলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি 
হইয়া থাকে। প্ররুতস্থলে পাকক্রিয়ার কর্তা ক্তধাঁচ-প্রত্যয়ের দ্বার অভিহিত 
হয় নাই। সুতরাং উহার কর্তায় তৃতীয়! বিভক্তিই ন্বাভাবিক। এজন্য "অহম্‌ঠ 
পদের স্থলে ‘ময়!’ পদের প্রয়োগ হওয়া উচিত। 

এস্থলে যদি এইরূপ বল! যায় যে, তিউ.প্রত্যয়ের দ্বারা কর্তা অভিহিত 
হওয়ায় প্রথমান্ত ‘অহম্‌’ পদেরই প্রয়োগ হইবে, তৃতীয়ান্ত ‘ময়? 
পদের প্রয়োগ হইতে পারিবে না; তাহা হইলেও আপত্তি হইতে পারে 
যে, যদিও ভোজনক্রিয়ার কর্তা ণতিঙ,-প্রত্যয়ের দ্বারা উক্ত হইয়াছে ইহ! সত্য, 
‘তথাপি পাকক্রিয়ার কর্তা জ্াচ-প্রত্যয়ের দ্বার অভিহিত না হওয়ায় “অহম্‌” 
পদের স্থলে “ময়” পদের প্রয়োগ হওয়াই উচিত। যদি কর্তা ক্তচ.-প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ হয় তাহ হইলে প্ররুতস্থলে পাকক্রিয়ার কর্তাও ক্রচ_প্রত্যয়ের দ্বারা 
"অভিহিত হওয়ায় ‘অহম্‌’ পদের স্থলে 'ময়া পদের আপত্তি হইবে না। কিন্ত 
এলে মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত আপত্তির কৌন অবকাশই নাই। 
ভরতুহরি প্রভৃতি প্রামাণিক বৈয়াকরণগণের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রধানের অন্থরৌধে 
অপ্রধানের কার্য নিরূপিত হইয়! থাকে। প্ররুতস্থলে প্রধানভূত ভোজনক্রিয়ার 
কর্ত। “তিউ.-প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত থাকায় পাক-রূপ গৌপক্রিয়ার কর্তা 
অভিহিত না থাকিলেও তৃতীয়াবিভক্তির আকাঙ্কা থাকিবে না। 

অতএব বৈয়াকরণগণ পূর্বকালত্ব, মানকর্তৃকত্ব প্রভৃতিকে ক্তচ্‌_-প্রত্যয়ের 
শক্যার্থ বলিয়া মনে করেন না। যদি সমানকর্তৃকত্ব ক্রুাচ-প্রত্যয়ের অর্থ 
হইত তাহা হইলে হুত্রকার নিশ্চয়ই “সমানকর্তৃকয়োঃ” এই পদের স্থলে 
“ঘমানকর্তরি* এইরূপ পদের প্রয়োগ করিতেন। ১] 

প্রশন্তপাদাচার্য ‘প্রণম্য” পদের দ্বারা নমস্কারের উপস্থাপন করিয়াছেন। 
ইহার ন্ভিপ্রায় এই যে, তিনি যে নমস্কার করিয়াছেন তাহা সাধারণ নমস্কার 
নহে, পরন্ত প্রকৃষ্ট নমস্কার ; অন্যথ। তিনি এপ্রণম্য” পদের স্থলে ‘নত্বা! পদও 
ব্যবহার করিতে পারিতেন। গ্ররুতঙ্ছলে ‘প্র’ উপসর্গের দ্বারা “প্রকর্ষ গ্োতিত 

১. বৈয়াকরণভুযণ, পৃঃ ২৮৯-_২৯৪ 
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হইয়াছে এবং ভক্তিশ্দ্ধাদি-প আতিশয্যই সেই গ্রকর্ষ। অতএব ইহা 
বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার গ্রন্থনির্সাণের পূর্বে ভক্তিভরে ও শরদ্ধাসহকাঁরে 
নমস্কার করিয়াছেন। এন্থলে যদি বলা যায় যে, গ্রন্থের নিবিত্ব পরিসমাপ্তির 
নিমিত্ত গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ কর্তব্য এবং নমস্কার মঙ্গলের অন্তর্গত বলিয়াই 
তিনি গ্রন্থারস্তে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাস! হইবে যে, 
ভক্তিত্রদ্ধাবিরহিত কেবল নমস্কার করিলেও যদি মঙ্গলাচরণ করা হয়, তাহা 
হইলে প্রকৃষ্ট নমস্কার করিবার আবশ্যকতা কি। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে 
পারি যে, ভক্তিশরন্ধাবিরহিত নমস্কারও যদি মঙ্গলপদবাচ্য হইত, তাহা হইলে 
মঙ্গলাচরণার্থী হইয়া গ্রন্থকার তাদৃশ নমস্কার করিতে পারিতেন। কিন্ত 
বাস্তবিকপক্ষে ভক্তিশ্রদ্ধাবিরহিত নমস্কার মঙ্গলমধ্যে পরিগণিত নহে। ন্থতরাং 
গ্রন্থকার প্রকৃষ্ট নমস্কার করিয়াছেন। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, “নত্থা” পদের পরিবর্তে 'প্রণম্য” পদ প্রযুক্ত হওয়ায় 
উহা হইতে আমর| “প্রকর্ষযুক্ত নমস্কার এইরূপ অর্থ বুঝিব। কিন্তু এন্থলে 
ইহাই জিপ্রান্ত যে, ‘প্র’ উপসর্গ কি তাদৃশ উৎকর্ষের বাচক অথবা গ্োতক। 
যে পদ নিজ শক্তি অর্থাৎ অভিধার দ্বারা অর্থকে উপস্থাপিত করে তাহাকে 
বাচক বলা হয়। পক্ষান্তরে যাহ! নিজ শক্তির দ্বারা কোন অর্থবিশেষ 
উপস্থাপিত করে না, পরস্ত স্বসমভিব্যাহৃত পদ্ান্তরের দ্বার! বিশিষ্ট অর্থের 
সমুপস্থাপন করায় তাহাকে গ্োতক বলা হয়। 

‘প্রজয়তি’ ইত্যাদি স্থলে “প্র” উপসর্গের প্রয়োগ হওয়ায় ‘প্রকর্ষ’, “বিজয়তে' 
ইত্যাদি স্থলে “বি” উপসর্গের প্রয়োগে গ্াতিশয্য এবং “অভ্যাগচ্ছতি' ইত্যাদি 
স্থলে “অভি, ও ‘অ!’ এই দুইটা উপসর্গের যোগে “আভিমুখ্য” ও “সামীপ্য 
প্রতীত হইয়া থাকে ॥ উক্ত উপসর্গগুলি প্রযুক্ত না হইলে শর অর্থগুলি প্রকাশ 
পাঁয় না। স্থৃতরাং অম্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা বিশেষ বিশেষ অর্থে উপসর্গ- 
3 ন্যিবিশেষ আমার আরাধ্য” এইরপ জ্ঞানকে ভক্তি বলে। যিনি গৌরবযু্ত তাহার 
প্রীতির জন্য যে ক্রিয়া উহাই আরাধনা । সুতরাং তাদৃশ ক্রিয়ার যিনি উদ্দেশ্য তিনিই আরাধ্য । 
ফলতঃ ‘ইনি পূজ্য এবং ইহার প্রীতির জন্য আমি কিছু করিতেছি' এইরূপ জ্ঞানকে ভক্তি 
বলা হইল । * বেদাদিশান্্ যে ফলের উপদেশ করিয়াছেন তাহ! অবশ্যই ঘটিবে এইরাপ নিশ্চয়াত্ক- 
বোধই অন্ধ} অথবা ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞানত্ব-জাতির দুইটা অবান্তর ভেদ; অর্থাৎ ভক্তি ও শা 
বলিতে আমা বিশেষ বিশেষ জ্ঞানকে বুঝি। আরাধ্যত্বেন জ্ঞানং ভক্তিঃ। আরাধনা চ 


গৌরবিভগ্রীতিহেতুক্রিয॥  বেদাদিবোধিতফলাবন্প্াবদিশ্চয়ঃ শ্ধা। যা ভক্তিশ্রদ্ধে 
জানত্বাখ্যাপরজাতিবিশেষৌ । প্রকাশ, পৃঃ ১৭ / 
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বিশেষের শক্তি স্বীকার করিতে হয়। ১ এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে, 
যদি পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বার পূর্বকথিত ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রদশিত বিভিন্ন উপসর্গের 
শক্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে “প্রতিঠতে” ইত্যাদি স্থলে “প্র 
উপসর্গের দ্বার! “ছা” ধাতুর গতিনিবৃত্তি-রূপ অর্থের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হওয়া 
উচিত। কিন্তু উক্ত স্থলে লোকে গতিনিৰৃত্তি-রূপ ধাত্র্থের উৎকর্ষ বুঝে না। 
পরন্ধ “প্র” উপসর্গের প্রয়োগনত্বেও 'স্থা’ ধাতুর অর্থ যে গতিনিবৃত্তি, উহার 
বিপরীত অর্থই অর্থাৎ গগতি'ই বুঝিয়া থাকে । ২ সুতরাং ইহা হইতে 
স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, 'প্রকর্ষ” অর্থে ‘প্র’ উপসর্গের শক্তি নাই। এইরূপ 
হইলে তুল্যযুক্তিতে গতিনিবৃত্তির বিপরীত অর্থেও উহার শক্তি থাকিতে পারে 
না। কারণ “প্রজয়তি' ইত্যাদি প্রয়োগে উহা ধাত্বর্থ “জয়ের বিপরীত 
পিরাজয়'-রূপ অর্থকে বুঝায় না। অবশ্য এগ্রলে একথা মনে করিতে 
পার! যায় যে, প্র উপসর্গের বিভিন্ন অর্থে শক্তি আছে এবং তজ্জন্ত উহা 
বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থকে উপস্থাপন করিয়া থাকে। ৩ এম্থলে অবশ্য বল৷ 
যায় যে, ধাতুর বাচকত্ব যখন সর্ধবাঁদিসম্মত তন উপসর্গের বাচকত্ব স্বীকার 
না করিয়| ধাতুরই অনেকার্থত্ব কল্পনা করাই যুক্তিসঙ্গত । * ইহার 
উত্তরে বলা যায় যে, ধাতুর সংখ্যা উপসর্গের সংখ্যা হইতে অধিক। 
স্থতরাং ধাতুর অনেকার্থতা স্বীকার না করিয়া উপসর্গের অনেকার্থতা 
স্বীকার করিলে লাঘবই হইবে। অতএব প্রকৃতন্থলে 'প্র” উপসর্গকে 
উৎকর্ষাদি নানা অর্থের বাচক বলাই সঙ্গত।* উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
আপত্তি কর। যাইতে পারে বে, উপসর্গগুলি কখনই নানার্থক হইবে 
না, ধাতুগুলিই নানাৰ্থক হইবে। কারণ উপসর্গের আদৌ যে 
অর্থ আছে ইহা নিশ্চিত নহে। পক্ষান্তরে ধাতুর অনেকার্থতা 
শান্রসিন্ধ * এবং উহা স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত আপতিগুলির অবকাশ 

৯ নক্গ প্রজতীত্যাদে প্রকর্ষপ্ত বিজয়ত ইত্যাদাবতিশ্্তান্যাগচ্ছতীত্যাদাবাভিমুখাসামী- 
পায়োঃ প্রতীতাবুপনরগা্য়বাতিরেকান্ুবিধানাভত্র তেষাং শক্তিঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭-১৮ ৰ 
: ২ ন চৈবং প্রতিষ্ঠত ইত্যত্ৰ স্থিতিপ্রকহধীপ্রসঙ্গঃ। তত্র প্রশবস্ত ধাতর্থবিরুদ্ধত্বাৎ । তচ্চ 
গমনমের। প্রকাশ, পৃঃ ১৮ 

৩. ধাতোরিব তন্তাপ্যনেকার্থত্বাৎ। এর - 

৪. নচ ধাতোঃ সার্থকত্বকল্পনাতত্ৈবানেকার্থত্বং কল্াম্‌। এ 

€ ধাতুনাং বহুত্বাৎ প্রশব্দপ্যৈকত্বেন তব প্রকর্ষবাগকত্বকল্পনাৎ। এ 

৬ ধাতোরনেকার্থরং স্বীকৃতং তদভিযুক্তৈ নোৌঁপদর্গন। এ 


ঠা 


যারা ক কত 
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থাকে না। ি-ধাতুর জয়, পরাজয় প্রভৃতি বহু অর্থ থাকিলেও প্র- 
উপসর্গের প্রয়োগে উহ! প্ররুষ্টজয়-ূপ অর্থকে উপস্থাপন করে; স্থা-ধাতুর 
গতিনিবৃত্বি, গতি প্রভৃতি নানা অর্থ থাকিলেও প্র-উপসর্গের যোগে 
উহ| গতিনিবৃত্তি-রূপ অর্থের উপস্থাপক হয় না পরন্ত গতি-রূপ অর্থেরই 
উপস্থাপক হয়। এই পক্ষ স্বীকার করিলে উপসর্গগুলি ফলতঃ গ্যোতকই হইয়া 
যাইবে। কারণ ধাতুর বিভিন্ন অর্থের মধ্য হইতে অর্থবিশেষকে বুবিবার 
জন্য উহার! সহায়ত! করিয়। থাকে। 

ধাতুর অনেকার্থতা-পক্ষেও আপত্তি হইবে যে, যদি ধাতু স্বয়ং নানার্থক 
হইয়। বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে একটা বিশেষ 
অর্থকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত পদান্তরের অপেক্ষা রাখিবে না। 
অনেকার্থক “অক্ষণশব্দের প্রয়োগে ইহাই দেখা যায় যে, পদান্তরের সাহায্য 
ব্যতিরেকেও উহা বিভিন্ন স্থলে বিভিন্ন অর্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে 
অন্ষ-শব্দের স্যায় ‘জি’ প্রভৃতি ধাতুও যদি অনেকার্থক হইত, তাহা হইলে 
প্র-উপনর্গের পশ্চা্তী না হইয়াও উহ! স্থলবিশেষে প্ররুষ্টজয়-রূপ অর্থ প্রকাশ 
করিতে পারিত এবং পরা-উপসর্গের পরবর্তী না থাকিয়াও পরাজয়-রূপ অর্থ 
গ্রতিপাদন করিত। কিন্তু বান্তবিকপক্ষে জি-ধাতুর প্রয়োগন্থলে এজ 
উপসর্গ পরবর্তী ন! হইলে ও প্র অর্থ প্রতিপাদিত হয় না। ধাতুগুলি বিশেষ 
বিশেষ উপসর্গের পরবর্তী হইলেই বিশেষ বিশেষ অর্থ উপস্থাপিত হয়, ইহা 
দেখিয়াই কেহ কেহ উপসর্গগুলির নানার্থকতা-পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। 

এ স্থলে ইহাও বল! সঙ্গত হইবে না যে, 'প্রজয়তি' প্রস্থৃতি স্থলে ধাতু নিজের 
শক্তির ছারা জয়-রূপ অর্থের এবং লক্ষণার দ্বার প্রকর্ষ-রূপ অর্থের উপস্থাপন 
করিয়। উভয় অর্থের মেলনে প্রুষ্টজয়-রূপ বিশিষ্টার্থের বোধক হইয়াছে ॥ 
কারণ এইরূপ বলিলে শব্দবিশেষে যুগপৎ দুইটী বৃত্তি স্বীকার করা হয়! 
কিন্ত পদ যে যুগপৎ বৃত্তিবয়ের দ্বারা অর্থকে প্রতিপাদন করে» ইহ! শব্বশাস্তে 
স্বীকৃত হয় না।২ আর বুদ্ধ স্বীকার করিলেও উহার দ্বার! সর্বত্র সমাধান 
হইবে না। কারণ আমর যখন “প্রতিষ্ঠতে’ প্রয়োগ করি তখন গতিনিবৃত্তি রূপ 


১. ন, তথ সত্যর্থবশেষে ধাতোস্তদন্ুবিধানানূপপত্তেঃ 1 অক্ষাদ্বিপদে তথা দর্শনাৎ। প্রকাশ 


৬ 
পৃঃ, ১৮ - এ 
২ প্রকর্ষীদেিশেষস্তাশক্যতেন তত্র লক্ষণায়াং ঘুগপদ্ধ-িদ্ব়বিরোধাপত্তেঃ। El 
৩ 
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শক্যার্থ আদৌ উপস্থিত হয় না। সুতরাং কেহ কেহ ধাতু ও উপসর্গ উভয়েরই 
নিজ নিজ অর্থে শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। 

কিন্তু কিরণাবলীকার উপসর্গের বাচকত্ব স্বীকার করেন নাই। 
উপসর্গের গ্যোতকত্বই তাহার অভিমত বলিয়া বোধ হয়। কারণ 'প্রকর্ষঃ 
প্রশব্দেন গ্যোত্যতে”, এই গ্রন্থের দ্বার! তাদৃশ অভিপ্রায়ই স্থচিত হয়। প্রত্যয়গুলি 
নিজ নিজ প্ররুতিভূত পদের সহিত অদ্থিত নিজ নিজ অর্থকে প্রকাশিত করে 
এইরূপ নিয়ম শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। সুতরাং প্রকর্ষকে উপসর্গের অর্থ বলিলে 
উহার সহিত আখ্যাতার্থের অগ্বয্ন হইতে পারে না। কারণ প্র-উপসর্গ 
আখ্যাতের প্রকৃতিভূত পদ নহে। অথচ 'প্রজয়তি” ইত্যাদি স্থলে প্র-উপসর্গের 
অর্থ যে প্রকর্ষ, তাহাতে অদ্বিত জয়-রূপ ধাত্বর্থের সহিত অগ্বিত হইয়াই আখ্যাত 
নিজ অর্থের প্রকাশ করিয়াছে। কারণ উক্ত স্থলে প্রৃষ্টজয়ের কৃ ত্বই আমাদের 
বুদ্ধিস্থ হয়। স্তরাং এরূপ অন্বয়ের ফলে প্র-উপসর্গের অর্থ যে প্রকর্ষ, তাঁহার 
সহিতও আখ্যাতার্থ কতৃত্বের অন্বয় স্বীকৃত. হইল। এরূপ অন্য শাস্ত্রবিরুদ্ধ। 
কারণ পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, প্রত্যয়গুলি কেবল প্রকৃতির অর্থের সহিতই 
অদ্থিত হইয়। নিজ নিজ অর্থের প্রকাশক হয়। স্থৃতরাং উপসর্গের বাচকতা 
স্বীকার কর! সমীচীন হয় না। 

যদি বলা যায় যে, পূর্বোক্ত নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে না। কারণ 
“ওদনং পচতি’ ইত্যাদি স্থলে ধাতর্থ প্রাতিপদ্দিকের উত্তর বিহিত যে অম্‌- 
প্রত্যয়, তাহার অর্থ কর্মত্বের সহিত অগ্থিত হইয়া তিপ-রূপ নিজ প্রত্যয়ের 
অর্থের সহিত অদ্বিত হয়) এবং এরূপ প্রয়োগস্থলে লোকে “ওদনকর্মতাক 
যে পাক, তদন্কুল কৃতি’ ঈদৃশ অর্থই বুঝিয়া থাকে। স্থতরাং ইহা দেখা 
বাইতেছে যে, কোন কোন স্থলে প্রত্যয়বিশেষের অর্থ, যাহা এ প্রত্যয়ের 
প্রকৃতিভূত পদ নহে তাহার অর্থের সহিতও পরম্পরাভাবে সম্বন্ধ হইয়া থাকে। 
এইরূপ হইলে উপসর্গের শক্যার্থ যে প্রকর্ষ, তাহার সহিত অস্থিত ধাত্বর্থের 

সহিত প্রত্যন্নার্থের অশ্বয়েই বা বাধা/কি? ৩ 


১ কিরণাবলী, পৃঃ = 


২. প্রকর্ষাদেরুপমর্গবাচ্যত্বে তত্রাখ্যাতার্থভাবনান্বয়ে। ন স্তাৎ।  প্রকৃত্যরথািত্বার্থাথর- 


ৰোধকত্বাৎ প্ৰত্যয়ানাম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৮ 
৩ গুদনং পচতীত্যত্র ওদনবিশিষ্টপাকান্বয়বৎ প্রকর্ষীদিবিশিষ্ট ধাতর্থেন তদহয়ঃ স্তাৎ। এ 


| 
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ইহার উত্তরে বলা যায় বে, উপমর্গগুলির বাঁচকত্ব স্বীকার করিলে উহার! 
অথবিশেষে শক্ত হইবে এবং উপসর্গাত্মক পদে অনুপ্রবিষ্ট বর্ণগুলি আন্রপূর্বা" 
বিশেষ লইয়| পর স্থলে শক্ততার অবচ্ছেদক হইবে । এইরূপ হইলে ভিন্ন ভিন্ন 
উপসর্গের অর্থবিশেষে শক্ততা এবং তাহাদের বর্ণানথপূর্বাগুলির শক্ততাবচ্ছেদকত্ব 
কল্পন| করিতে হইবে । কিন্ত ধাতুগত অর্থশক্ততা যখন সর্ববাদিসম্মত তখন 
ক,প্ত যে ধাতুগত অর্থশক্ততা, তদংশে উপসর্গগুলিকে অবচ্ছেদক বলাই সমীচীন 
হইবে। ইহাতে কল্পনা লঘুতর হয়। কারণ এই পক্ষে প্র-উপসর্গের 
প্রকর্ষার্থে শক্ততা এবং আম্মপূর্বাবিশিষ্ট প$ র্‌ এবং অ-_এই বর্ণত্রয়ের শক্ততাংশে 
অবচ্ছেদকত্ব আর কল্পিত হইবে না। পরস্ত ‘প্রকর্ষবিশিষ্ট জয়” এই অর্থে জি- 
ধাতুর শক্ততা এবং প্র-উপসর্গের উত্তরবর্তী জিত্বরূপ ধর্মে তাহার 
অবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হইবে। জি-ধাতুর শক্ততা ক৯্প্ত থাকায় প্র-্উপসর্গের 
কেবল শক্ততাবচ্ছেদকত্বই কল্পিত হইল। উপসর্গের শক্ততা-পক্ষে এ শক্ততাঁও 
কল্পিত হইবে এবং আন্মপূর্বাগুলির শক্ততাবচ্ছেদকত্বও কল্পিত হইবে। স্থতরাং 
এই পক্ষে দুইটা কল্পন| আবশ্যক হইবে। কিন্তু প্রথম পক্ষে কেবল উপসর্গের 
শক্ততীবচ্ছেদকত্ব কল্পনা করিলেই পর্যাপ্ত হইবে। অতএব উপসর্গের 
দ্যোতকত্ব-পক্ষই বুক্তিযুক্ত।  উপসর্গগুলির বাচকত্ব ন! থাকিলেও বিভিন্ন 
ধাতুর বিভিন্ন অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা উহাদের আছে। উপসর্গের 
এই যে ধাত্র্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, তাহাই গ্যোতন! নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
রজ্জু যেমন পশুগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনি উপসর্গ ও ধাতুর অর্থকে নিয়ন্ত্রিত 
করিয়া থাকে। এজন্ত আমরা গ্োতন! শক্তিকে সান্দানিক বা ওপসন্দানিক 
শক্তি বলিতে পারি । * 
+ 
১ তথাপি লাঘবাছুপগর্গাণাং শ্তযবচ্ছেকত্বং ন শক্তত্বম্‌। প্রোত্তরজিত্বেন প্রকৃষ্টে জয়ে 
শক্তেঃ। এবং হি কশপ্তবিশে্বশক্তে বিশেষণব্যিয়ত্বমাত্রং কল্পতে । অন্তথ| তু শত্যন্তরমেবেত্যৌপ- 
সন্দানিকী শক্তিরেব গ্যোতনম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১৮-১৯ ; 
“উপনন্দান' পদের ব্যাখ্যায় কলাটীকাকার বৈন্তনাথ পায়গুও বলিয়াছেন যে, ‘উপদন্দীয়তে’ 
(বৰং) এইরপ* ব্যুংপত্তিতে কর্মবাচ্যে লুট-প্রতায়ের দ্বারা পদটী নিশ্পয্ন হইয়াছে। ইহাতে 
ব্বদমভিব্যাহ্ৃত অন্য পদকে উপসন্দান-পদের অর্থরূপে পাওয়া যায়। উক্ত পদের অন্তর্গত যে 
অৰ্থোগস্থাপক $ বৃত্তি তাহার উদ্বোধক বা উদ্দাপক যে স্বগত সামর্থ্যবিশেষ তাহারই নাম 
উপসন্দানিকী শক্তি। “প্রণম্য’ পদে প্র-উপদর্গাস্বক যে স্ব, তাহার সহিত সমভিঝ্যাহৃত 
পদাস্তর বলিয়া নম্ধাতুকে পাওয়া যায়। উক্ত নম্‌খধাতুগত যে অর্থোপস্থাপক বৃত্তি তাহাকে 


৩৬ কিরণাবলী 


উপরিপ্রদশিত সিদ্ধান্তে ধাতুর নানার্থকত| স্বীকৃত হইয়াছে। মন্তৰ 
হইলে পদের নানার্থকতা কল্পন। না করাই শ্রেয়ঃ। সুতরাং আমর! ধাতুর 
গণপরিপঠিত অর্থবিশেষেই শক্তি স্বীকার করিব, নানার্থকত৷ স্বীকার করিব 
না। এ স্থলে জিজ্ঞাসা কর৷ যাইতে পারে যে, ধাতুর অর্থ গণনিয়ন্ত্রিত আর 
উপসর্গের অর্থ নাই, ইহা স্বাকার করিলে 'প্রতিষ্ঠতে” ইত্যাদি স্থলে 
কিরূপে আমরা গমন.রূপ অর্থ পাইতে পারি। স্থাধাতুর গমন-রূপ 
অর্থ গণপাঠে নির্দিষ্ট হয় নাই; আর উহার পূর্ববর্তী প্র-উপসর্গের ত কোন 
অর্থই নাই? ইহার সমাধানে আমরা বলিতে পারি যে, উক্ত স্থলে স্থা-ধাতু 
বিপরীতলক্ষণাবৃত্তির দ্বারা গমনার্থের উপস্থাপক হইবে এবং উপসর্গটী স্থা- 
ধাতুর তাদৃশ অর্থে তাৎপর্ষের গ্রাহক হইবে। ২ এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে £ 
“প্রজয়তি” ইত্যাদি স্থলে যে প্রকর্ষবি শষ্টজয় রূপ অর্থ বুঝা যায়, উহা ত 
একপ্রকার জয়ই ঘটে। অতএব উহা জি-ধাতুর লক্ষ্যার্থ হইতে পারে 
না। কারণ শক্যার্থ হইতে পৃথক অর্থ ই লক্ষণাবৃত্তির দ্বার। উপস্থাপিত হইয়া 
থাকে। এইরূপ হইলেও এ স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, বিশিষ্টার্থে জি- 
ধাতুর লক্ষণাবৃত্তিই রহিয়াছে। সামান্ার্থবোধক পদগুলি বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত 
হইলে উহাদিগকে লাক্ষণিকই বল! হয়া থাকে। ১ “্ৰ্যতিসে’ ইত্যাদি স্থণে 
যদিও অস্‌- ধাতুটী উক্ত পদের মধ্যে একেবারেই নাই ইহা সত্য, তথাপি লুপ্ত 
ধাতুর স্মরণে লক্ষণাবৃত্তির দ্বার উহার 'বনিময়-রূপ অর্থ কল্পিত হইতে পারে। ২ 
স্থতরাং এই প্রণালীতে ধাতুগুলিকে গণপঠিত অর্থেই শক্ত বলিয়া অন্তান্ত 
অর্থে লাক্ষণিক বলাই সমীচীন । 
প্-উপসর্গটা সমুদ্বোধিত করিয়া থাকে। এই কারণেই 'প্রণম্য' পদটা ভকিঅদ্ধাদিবুকর 
নমন্ধার-রাপ বিশেষ অর্থের প্রতিপাদন করে। ধাতুর বিশেষ অর্থ প্রতিপাদনে উপসর্গের সামর্থ্য 
গাছে।  উপনর্গের এই বিশষ্ট-ধাতর্থ প্রতিপাদন করিবার শক্তিরই নাম গ্বোতনা বা 
উপসন্দানিকী শক্তি। উপদন্দীয়ত ইত্যুপনন্দানং মমভিব্যাহৃতপদং তন ত্বশজাদ্ধোধকত্বমিতি-***1 
কলা, পৃঃ ৭৮ 

১ বদ্ধা প্রতিষ্ঠত ইত্যত্র বিরোধিলক্ষণয়া 1 
প্রকাশ, পৃঃ ১৯ 

২. অনন্যলভ্যন্ত শব্দার্থতাৎ প্রজয়তীতাত্র বিশেষ্তবাচকস্ত ধাতে। বিশিষ্ট গা 
শিষ্ট্ানতাৎ প্রাদেস্ত তাৎপযগ্রাহকত্বম্‌। এ, পৃঃ ১৯২০ 


i ৩ ব্যতিস ইত্াত্র ধাতুরেব লুপ্তোহর্পরত্যায়কঃ। ১২ 
পৃঃ ২৫ 


কিরণাবলী ৩৭ 


তথাভূতা হি পৰমেশ্বরনতি স্গলমাবহতি ॥ ক্ভ- 
মঙ্গলেন চারন্ধং কর্ম নিবিপ্রং পরিসমাপ্যঢভ প্রচীরতে 
চঃ আগমমূলত্বাচ্চাস্তাস্য ব্যভিগতন্বা ন তদাষায় ৷ 
তস্য কমকতৃ্্দীধনটউবগুণ্য5হতুক তরী £ 

সেইরূপ ( অর্থাৎ প্রকরধযুক্ত ) পরমেশ্বরপ্রণামই কল্যাণ আনয়ন 
করে (অর্থাৎ কল্যাণের কারণ হয় )। যিনি মঙ্গল অনুষ্ঠান করিয়াছেন 
তাহার দ্বারা আরক্ধ কর্মই নিবিত্বে পরিসমাপ্ত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 
উক্ত বিষয়টী বেদমূলক ( অর্থাৎ বেদপ্রমাণদিদ্ধ) বলিয়া ব্যভিগর 
(অর্থাৎ মঙ্গলসত্বেও নিরিদ্ধে পরিসমাপ্তি না হওয়া! এবং দৃষ্ট মঙ্গলের 
অভাবেও নির্ধিদ্ধে পরিসমাপ্তি হওয়া ) থাকিলেও দোষ হইবে না। 
কারণ কর্তা, কর্ম বা করণের বৈগুণোও তাহা (ব্যভিচার ) হয়। 

পূর্বে ইহা! আলোচিত হইয়াছে যে, গ্রন্থকার প্রকট প্রণাম অর্থাৎ 
তক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিয়াছেন। এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা 
যায় যে, প্রণামের সহিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহযোগের প্রয়োজন কি” তাহা 
হইলে উত্তরে উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে, কা্ধারস্তে মঙ্গলের অনুষ্ঠান আবশ্যক 
এবং প্রণাম মঙ্গল বলিয়। উহার অনুষ্ঠান করা হইয়াছে। কিন্তু শুক প্রণাম মঙ্গল 
নহে, ভক্তিশদ্ধাযুক্ত প্রণামই মঙ্গল। এজন্য গ্রন্থকার মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া 
শুদ্ধ প্রণাম করেন নাই, পরন্ত ভক্তিত্রন্ধাদ্ছিত প্রণামই করিয়াছেন। 

গরসঙ্ক্রমে এ স্থলে আর একটা বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে। গ্রন্থকার 
সঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহা সত্য, এবং ইহা আমরা অনুমান করিতে 
পারি যে, তিনি নিশ্চয়ই মন্দলকে অভীষ্টের সাধন অর্থাৎ অভিপ্রেত-সিদ্ধির 
উপায় বলিয়। বুঝিয়াছিলেন। অনাদি-পরম্পরাক্রমে শিষ্টগণ মঙ্গল আচরণ 
করিয়। আসিতেছেন এবং তাহারা কখনও নিক্ষল কর্মের অনুষ্ঠান করেন. 
না। সেইভন্ত শিষ্টাচীরবিষয়ত্বকে লিঙ্গ করিয়া মঙ্গল যে সামান্তরূপে অভীষ্টের 
সাধন করে, ভাঁহ! গ্রন্থকার জানতে পারিলেও এ মঙ্গল কীদৃশ বিশিষ্ট অভীষ্টের 
সাধন করে, উহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পার! তীহার পক্ষে সম্ভবপর না 
হওয়ায় গ্রন্থঞড্মাণে প্রবৃত্ত হইয়। তিনি কেন মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিলেন। ৯ 


১ ননু মঙ্গলন্ত বিশিষ্টশিষ্টাচারতেনেষ্টদাধকতবজ্ঞানেহগীষ্টবিশেষাজ্ঞানাৎ কথং তত্র প্রবৃত্তিঃ ৷ 
প্রকাশ, পৃঃ ২১ ] 


৩৮ কিরণাবলী 


উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন : নিবিদ্বে কার্ধ- 
সমাপ্তি মঙ্গলের বিশেষ ফল। এই বিশেষ ফলটা জানিয়াই গ্রন্থকার নিবিদ্বে 
গ্রস্থসমাপ্তির জন্য মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন। এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে? ইহা 
কেমন করিয়া বুঝা যাইবে যে, নির্বিদ্নে কার্যসমাধ্ি-রূপ বিশেষ ফল মঙ্গলের দারা 
লাভ করা যায়। কারণ শিষ্টগণ-কর্তৃক আচরিত হইলেও মঙ্গল যে তাদৃশ বিশেষ 
ফল দান করে, সেই বিষয়ে কোন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ শুতিবাক্য 
নাই। সুতরাং ইহা বুঝা যায় না যে, নিবিদ্বে' কার্যসমাপ্তিই মঙ্গলের বিশেষ 
ফল। কিন্তু নিবিদ্বে কারসমাপ্তি যে মঙ্গলের ফল, তাহা যুক্তির সাহায্যে বুঝিতে 
পারা যায় বলিয়াই গ্রন্থকার মনে করিয়াছেন। সকল কার্ধের প্রারস্তেই 
শিষ্টগণকে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যায়। মঙ্গলের ঈদৃশ প্রারস্ভিক- 
কর্তব্যতা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হয় যে, শিষ্টগণ সমারন্ধ কার্ষের নিবি 
সমাপ্তির জন্যই মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি মঙ্গলামুষ্ঠানের অন্ত 
কোন ফল, থাকিত তাহা হইলে কখনই উহা! নিয়মিতভাবে কার্ধের প্রারদ্ধে 
অনথষ্টিত হইত না। অতএব মঙ্গলের যে বিশেষ ফল আছে, এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বা শ্রুতিবাক্য না থাকিলেও পূর্বোক্ত রীতিতে ইহ! জানিতে পারা বায় 
যে, কার্যের নির্বিত্ব পরিসমাপ্তিই মঙ্গলের বিশেষ ফল। 

এ স্থলে পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রারম্ভিক আচরণ হইতে কার্ধের 
পরিসমাপ্তি-রূপ ফল অন্গমিত হইতে পারে, কিন্ত বিদ্বধবংশও যে মঙ্গলের 
অন্তরালস্থ ফল তাহা কেমন করিয়া বুঝা যাইবে । উত্তরে ইহা বলা 
যাইতে পারে যে, পূর্বপ্রাপ্ত কার্যসমাধি-রূপ ফল বিদ্বসত্বে উপপন্ন হস্থ না 
বলিয়াই বিস্বধবংস-রূপ অন্তরালস্থ ফলের কল্পনা আনিয়া খাকে। ক্রিয়াত্বক 
মঙ্গল আশুবিনাশী। বহু বিলম্বে যাহা হইবে সেই পরিসমাপ্রির অব্যবহিত- 
পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গল না থাকায় উহা যে সমাপ্তির সাধন তাহা উপপন্ন হয় না। 
অথচ শিষ্টাচারের দ্বারা মঙ্গলের কার্যসমাধ্রি-রূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। স্ৃতরাং 
ইহাই কল্পনা করিতে হয় যে, মঙ্গল বিদ্বধ্বংসকে দ্বার করিয়| কার্যসমাপ্রির 
কারণ হয়। / 

এক্ষণে আর পূর্বপ্রাপ্ত মঙ্গলের পরিসমাপ্তি-কাঁরণতা ব্যাহত হয় ন!। 
কারণ মঙ্গল নিজে পরিসমাপ্তির অব্যবহিত-পূর্বক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী না হইলেও 
উহার বিদ্বধ্ংস-রূপ ব্যাপার সেই ক্ষণ পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। কার্ধের 
উৎপাদক ব্যাপার স্ষ্ট করিয়া কারণ অস্তহিত হইলেও কার্ধের উৎপত্তিতে কোন 
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ব্যাঘাত হয় না সুতরাং নিবিদ্র পরিসমাপ্তিই যে মঙ্গলের বিশেষ ফল, তাঁহা 
নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল। ১ 

ইহা সত্য যে, কার্ষের প্রারস্তে শিষ্টগণ মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিয়| থাঁকেন। 
কিন্তু যদি মঙ্গল এবং পরিসমাপ্তির মধ্যে অম্বয় ও ব্যতিরেক 
থাকে, তাহা হইলেই মঙ্গলকে পরিসমাপ্তির সাধন বলিয়া কল্পনা করা যাইতে 
পারে।  অঙ্য়্ বা ব্যতিরেকের ব্যভিচার থাকিলে কার্ধকীরণভাব কল্পনা 
কর যায় না। প্রকৃতস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, মঙ্গল ও পরিসমাপ্তির 
মধ্যে অদ্বয়ব্যভিচারও আছে, ব্যতিরেকব্যভিচারও 'আছে। কারণ বিদ্যমান 
আছে অথচ কাধ উপস্থিত নাই_ইহা অদ্বয়ব্যভিচার এবং কারণ 
বিমান নাই অথচ কাৰ্য উপস্থিত আছে-__ইহ। বাতিরেকব্যভিচার । কাদরী 
প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকৃষ্টনমস্কারাত্মক মঙ্গল-রূপ কারণসন্েও গ্রন্থদমাপ্তি-রূপ কার্য 
দেখা যায় না। ক্থতরাং সে স্থলে মঙ্গল ও পরিসমাপ্তির মধ্যে অদ্বয়ব্যভিচাঁর 
রহি্নাছে। আর নাস্তিকাদিরচিত গ্রন্থ নমস্কার না থাকিলেও পরিসমাপ্ধি 
দেখা ঘায়। এমন কি আস্তিকরচিত শিশুপালবধ প্রভৃতি গ্রন্থেও মঙ্জলাচরণ 
নাই, অথচ পরিসমাপ্তি আছে। অতএব মন্গল ও পরিসমাপ্তির মধ্যে ব্যতিরেক- 
ব্যতিচাঁরও পরিস্দুটই আছে। স্থতরাং পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যভিচার বর্তমান 
খাঁকায় মঙ্গল পরিসমাপ্তির কীরণ-রূপে কল্পিত হইতে পারে না২। 

পূর্বোক্ত পূর্বপক্ষ চিন্তা করিয়াই আচার্য মঙ্গল এবং পরিসমাপ্তির মধ্যে 
কার্ধকাঁরণভাবকে আগমমূলক বলিয়াছেন । ইহার অভিপ্রায় এই যে, যে স্থলে 
কার্ধকাঁরণভাব প্রতাক্ষের দ্বার! নির্নীত হয়,, সে স্থলে অদ্বয়ব্যতিরেক-জ্ঞান 
উহার কারণ-রূপে অপেক্ষিত থাকে। ন্বতরাং তাদৃশ হলে যদি অন্বয় বা 
ৰ্যতিরেকের ব্যভিচারজ্ঞান বিদ্যমান থাকে; তাহা হইলে সামগ্রী অর্থাৎ 
কারণসমূহ উপস্থিত না থাকায় প্রত্যক্ষতঃ কার্ধকাঁরণভাঁব গৃহীত হইতে 


সে স্থলেও ব্যতিরেকব্যভিচার-জ্ঞান অন্মানের হেতুটাকে সাধ্যের ব্যভিচারী 
বলিয়া! জ্যুনাইয়া দেয়। এই কারণেই ব্যভিচারের গ্রহণ হইলে যুক্তির দ্বারা 


৮৬০৬4 -৯ 

> শুবিনাশিত্বাৎ সমীহিতসিদ্ধেশ্চ কালান্তরভাবিত্বান্ন তত্র সাঙ্গাৎনাধনত্বষিভি, 
বারাগেক্ষ্লামাহ নিধি্মিতি। বিরধ্বংসন্তদ্ছারম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ২৯ 

২ অনু মঙ্গলস্ত সমীহিতনিরিদসিদ্ধৌ। লানয়ব্যতিরেকাত্যাং হেতুত্বগ্রহঃ।  দর্গলং বিনাগি 
নাস্তিকানাং তৎপিদ্ধেঃ। কৃতনমন্থারন্তাপি তদসিদ্ধেশ্চ। তর, পৃঃ ২২ 
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কার্ধকারণভাব স্থিরীকৃত হয় ন!। যে স্থলে বাকা হইতে কার্যকারণভাবের 
শ্রহণ হয়, সে স্থলে অম্বয়ব্যতিরেক-জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে না। এইজন্ক বাভিচার- 
সত্বেও কার্যকারণভাবের শাব্দজ্ঞানে বাঁধা থাকে না। যদিও কার্যকারণভাবের 
শাব্দজ্ঞানে ব্যভিচারজ্ঞান পরবর্তী কালে অপ্রামাণ্যজ্ঞান জ্লল্মাইয়। দেয় ইহা 
সত্য, তথাপি প্রক্ৃতহ্থলে উক্ত অপ্রামাণ্যজ্ঞানের সম্ভাবন! নাই। কারণ 
প্রতাক্ষমঙ্গলরহিত পরিসমাপ্তির স্থলে অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ জম্মান্তরীয় মঙ্গল 
কল্পনা করিলে ব্যভিচারের নিবৃত্তি হইতে পারে। যে স্থলে মঙ্গলের অনুষ্ঠান 
করা হইয়াছে সে স্থলে যদি অন্ত কারণ উপস্থিত না থাকে, তাহ! হইলে 
কার্য অপরিসমাঞ্ধ থাকে । একমাত্র মঙ্জলাচরণই পরিসমাপ্ধির কারণ নহে। 
তাহা! হইলে ত মঙ্গলাচরণ করিয়া অন্ত কিছু না করিলেও কার্য পরিসমাঞ্চ 
হইয়া! যাইত। কাদদ্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে কর্তার অভাবেই পরিসমাপ্তির অভাব 
হইয়াছে। সুতরাং কারণান্তরের অভাবপ্রযুক্ত কাধের অভাব হইলে তাহাকে 
অন্বয়ব্যভিচার বলে না। অতএব উক্ত প্রণালীতে ব্যভিচারাশঙ্কার সমাধান 
সম্ভব হওয়ায় মঙ্গল ও পারসমাপ্তির শ্রতিমূক কার্ধকারণভাব ব্যাহত 
হইবে না। 

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, অক্টোন্যাশরয়ত্ব-দোঁষ 
খাকায় জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পন! করিয়া ব্যভিচারের নিরাশ সম্ভব হয় 
না) “সমাপ্তিকামো মঙ্গলমাচরে২” ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের দ্বারা মঙ্গলে 
পরিসমান্তির কারণত! নির্ণীত হইলেই ও কারণতাকে অব্যাহত রাখিবার 
নিমিত্ত প্রত্যক্ষমঙ্গলরহিত সমাপ্তির স্থলে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা সম্ভব 
হয়। আর বদি জক্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা না যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত 
স্থলে দৃষ্ট ব্যভিচারের দ্বারা মঙ্গলের পরিসমাপ্থি-কীরণতা বাক্য হইতেও 
গাওয়া যাইবে না। সুতরাং উক্ত বাক্যের দ্বারা মঙ্গলের পরিসমাপ্তি 
কারণতা-জ্ঞানে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা অপেক্ষিত এবং জন্মান্তরীয় মঙ্গলের 
করনাতে মঙ্গলের বাক্যজন্ত পরিসমাপ্তিকীরণতা-জ্ঞান অপেক্ষিত থাকায় উহা 
আন্তোন্তাশরয়ত্ব-দোবে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, “সমাপ্ধি- 
কামে| মঙ্গলমাচরে ইত্যাদি শ্রুতিবাকয তবেই মঙ্গলের পরিসমাপ্তিকারণতা 
প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে, যদি উহাতে অযোগ্যতাজ্ঞান না থাকে। 
গ্রকৃতস্থলে অযোগ্যতাজ্ঞান থাকায় উক্ত" শ্রুতিবাক্য মঙ্গলকে পরিসমাপ্তির 
কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারে না।  প্রত্যক্ষদঙ্গলরহিত পরিসমাপ্তির 
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স্থলে বাতিরেবব্যভিচার নিশ্চিত থাকায় উ্তশ্রতিবাক্য মঙ্গলের পরিসমাপ্তি- 
কাঁরণতা প্রতিপাঁদন করিতে অসমর্থ হইয়া গিয়াছে । অতএব উক্ত বাক্য 
হইতে মদ্দলের পরিসমাপ্তিকারণতা আমরা পাই না। স্থৃতরাং উক্ত 
কাঁরণভাঁকে অব্যাহত রাখিবার জন্য জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনার কথ উঠিতে 
পাঁরে না1১ 

ইহার উত্তরে বলিতে পারা বায় যে, পূরবপক্গীর আপত্তি যুক্তিসহ নহে। 
কারণ ই্রহিক মঙ্গলের অনুপলন্ধির ছারা এহিক মঙ্গলের অভাব ভক্ত স্থলে 
নিৰ্ণীত আছে ইহা সত্য, তথাপি উহার দ্বারা সামান্ততঃ মঙ্গলের অভাব 
অর্থাৎ প্রহিক ও আমুন্সিক সর্ববিধ মঙ্গলের অভাব নিণীত হইতে পারে না। 
আমুন্মক মঙ্গল প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া তাদৃশ মঙ্গলের অন্থপলব্ধিকে 
যোগ্যান্ুপলন্ধি বল! যায় না। যোগ্যান্ুপলব্ধিই অভাব-প্রত্যক্ষের কারণ। 
সুতরাং প্রত্য্ষদৃষ্টমঙ্গলরহিত সমাপ্তির স্থলে যে মঙ্গলের অনুপলন্ধি আছে তাহার 
দ্বারা প্র স্থলে পরিসমাপ্তি পূর্বে প্রহিক মঙ্গল নাই, ইগই নির্ণীত হইতে 
পারে উ্রহিক বা৷ আমুদ্সিক কোনপ্রকার মঙ্গল নাই, ইহা নির্ণীত হইতে 
পারে না। সুতরাং সামান্তভাবে মঙ্গলের সংশয়ই উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা পাওয়া 
বায় । অযৌগাতার সংশয় বাক্যার্থবোধে বাঁধক নহে, পরন্ত অযোগ্যতাঁর 
নিশ্চই বাক্যার্থবৌধে বাধক হইয়া থাকে ।৯  স্থতরাং অষোগ্যতানিশ্চয়-রূপ 
প্রতিবন্ধক না থাকাঁয় উক্ত শ্রতিবাক্য মঙ্গলকে পরিসমাপ্তির কারণ বলিয়া 
প্রতিপাদন করিবে । বাক্য হইতে প্রাপ্ত কারণতার অন্যথান্ুপপত্ভির দ্বারা 
প্রত্যক্ষমদ্দলরহিত পরিসমাপ্তি স্থলে অর্থাৎ ব্রহিকমঙ্গলরহিত পরিসমাষ্ডির স্থলে 
আসুগ্মিক মঙ্গল অবশ্যই কল্পিত হইবে । অতএব আমর! অনায়াসে মঙ্গলকে 
পরিসমাপ্তির কারণ বলিতে পারি। 

সাঁদ্গুঢণ্যইপি বিদ্লডহতুনীং বলীয়স্বাৎ! ন টচবং 
কিসননেটনতি ৰাচ্যম্‌ ৷ প্ৰচিতস্যাটস্যৰ বলবতব্ববিক্ন- 


নঙ্জলদাতাভাবঠ নিশ্চেতুমশক্যত্বাৎ । জন্মান্তরীয়ন্ত তন্যাযোগ্যত্থাৎ ৷ তথাচ বিশেষবাভিচারেহপি 
শ্রুতা! সামান্তঃ কারণত্ববোধং নাযোগ্যতয়া পরিভবিতুং পক্যম্। তথাপি ব্যভিচারসনদো হোহস্তো- 
বেতি চে্। প্রমাণ প্রবৃত্ত বোধাযমন্দেহ্তাপ্রতিবন্ধকত্থাদন্তখা প্রমাণমাত্রোচ্ছেদাপত্ডে । প্রত্যুতাম্থু- 
কুলতং সনদে সাঃ প্রবর্তত ইত্যভাপগমাৎ। এ 


$২ কিরণাবলী 


বান্বণেহপি কাব্নণত্বাৎ! ন হি ঘনবিযুক্তমুদকচমেকতূণ- 
স্তনে বাব্বয়িভুং ন।সমর্থ ইতি তদখং নোপাদীয়ঢত ৷ 
সজাতীয়প্রচয় সন্বলিতস্য তস্য শক্তুত্বাৎ ৷ 

( কৰ্তা, কর্ম ও সাধনের ) সাদ্গুণ্য ( অর্থাৎ পুর্ণত৷ ) থাকিলেও 
(যদি ব্যভিচার অর্থাৎ মঙ্গল থাকিলেও সমাপ্তির অভাব হয়, 
তাহ! হইলে বলিতে হইবে যে ), বিশ্বুরূপ হেতুগুলি বলবান্‌ হওয়ায় 
সমাপ্তির অভাব হইয়াছে। এরূপ হইলে (অর্থাৎ মঙ্গলসত্বেও যদি 
সমাপ্তি না হয়, তাহা হইলে ) ইহার ( অর্থাৎ মঙ্গলের ) প্রয়োজন 
কি__একথা বল! যায় না। যেহেতু প্রচিত (অর্থাৎ বভ্তর ) 
মঙ্গলই বলবত্তর বিস্মনিবারণের প্রতি কারণ। একটা তৃণগুচ্ছ 
মেঘনিন্ষ্ট সলিলকে নিবারণ করিতে পারে না বলিয়া উহাকে সংগ্রহ 
করা হয় না, এমন নহে। কারণ সমানজাতীয় অনেকগুলির সহিছ 
যুক্ত হইলে উহ্‌! ( অর্থাৎ এ তৃণগুচ্ছ সলিলনিবারণে ) সমর্থ হয়। 

যদি মঙ্গল সমাধির কারণই হয়, তাহা হইলে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিলে 
সমাপ্তি হয় না কেন? ইহার ভাবার্থ এই যে, কারণস্বেও বদি কার্য না 
থাকে, তাহ। হইলে অন্বসবব্যভিচার থাকিয়াই গেল। সুতরাং মঙ্গল ও 
পরিসমাধ্থির মধ্যে কার্যকারণভাব থাকিতে পারে না। 

আমরা ইহা স্বীকার করি যে, অঙ্গমহিত বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিলে 
ফল নিশ্চিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে সার্গকর্সের অনুষ্ঠানমব্বেও 
বদি অভীষ্ট ফল দেখা ন! যায় (অৰ্থাৎ কারীরী ইষ্টি অনুষ্ঠিত হইলেও 
যদি বৃষ্টিপ ফল দেখা না যায় ), তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে 
ষে,সে স্থলে কর্ম, কর্তা বা সাধনের কোনরূপ বৈগুণ্য নিশ্চয়ই আছে। 
কিন্ত কর্ম প্রভৃতির পূর্ণতা থাকিলেও বদি কার্য বা ফল না হয়, তাহা হইলে 
বলিতে হইবে যে, সে স্থলে যাহারা বিদ্বকারক তাহাদের প্রাবল্যনিবন্ধনই কল 
হইতে পারে নাই। সুতরাং ভক্তিশরন্ধাদিবোগে পূর্ণতাপ্রাপ্ত ম্গলসতেও ৰে স্থলে 

পরিসমাপ্তি-রূপ ফল হয় নাই বলিয়া দেখা যাইবে, মে স্থলে মঙ্গল অপেক্ষা 
। বিদ্বগুলিকেই অধিকতর বলবান্‌ মনে করিতে হইবে। অতএব যথ্াষথ 
মঙ্গলসব্বেও স্থলবিশেষে কার্ধের পরিসমাপ্তি নাই বলিয়াই ইহা বলা বায় ন! 
যে, মঙ্গল পরিসমাপ্থির কারণ হইবে না। 


{ কিরণাবলী ৪৩ 


কিন্তু এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসা হইতে পাঁরে যে, যদি বলবন্তর বিদ্ব মঙ্গলের 
দ্বারা বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে বিদ্ব ও মঙ্গলের মধ্যে সাধারণভাবে 
নাশ্বনাশকভাব কল্পনা করা যাইবে না। আর প্রক্ূপ নাশ্যনাঁশকভাব 
না থাকিলে দুর্বল অর্থাৎ অল্পনংখ্যক বিদ্বও ব| কেন মঙ্গলের দ্বারা বিনষ্ট 
হইবে । এইরূপ হইলে মঙ্গল ফলতঃ নিক্ষল হইয়া যাইবে। 
উত্তরে ইহ! বলাও সমীচীন হইবে না৷ যেঃ নমস্কারের প্রচয্ন অর্থাৎ 
বাহুল্য বলবত্তর বিদ্রনিবারণের প্রতি প্রযোজক। কারণ নমস্কার-রূপ 
্রিস্বাগুলি অচির্বিনাণী বলিয়। উহাদের পরস্পর মেলন-রূপ বাহুল্য সম্ভব 
হইতে পারে না। অতএব এ কথ যুক্তিমহ নহে যে, নমস্কারের বাহুল্য বলবন্তর 
বিদ্বনাশের কারণ। ইহার সমাধানে কেহ কেহ বলেন যে, ক্ষণস্থায়িত্ব- 
নিবন্ধন বহুসংখ্যক মঙ্বলক্রিয়ার এককালীন মেলন সম্ভব না হইলেও এক একটা 
মঙ্গলের দ্বারা এক একটা বিদ্বের নাশ সম্ভব হওয়ায় ফলতঃ প্রচুরতর মঙ্গলের 
দ্বার! প্রচুরতর বিশ্বের নাশ হইয়! যাইবে ।? সুতরাং প্রচিত মঙ্গলকে বলবত্তর 
বিদ্বের নাশক বলা যাইতে পারে। কিন্তু এইরূপ সমাধানকে যুক্তিযুক্ত 
বলিয়। মনে করা যায় না। কারণ তাহা হইলে ফলত: অপ্রচিত নিস্বের স্থলে 
থে মাপ্তি তাহার প্রতি অপ্রচিত মঙ্গলের কারণতা এবং প্রচিত বিদ্রের স্থলে থে 
সমাপ্তি তাগীর প্রতি প্রচিত মঙ্গলের কারণতা স্বীকৃত হওয়ায় অসর্বজ্ঞ 
ব্যক্তির পক্ষে কার্ধীরস্তে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করা সম্ভব হইবে না। বিদ্নগুলি 
অতীন্দ্রিয় বলিয়া কোন্‌ স্থলে উহার! সংখ্যায় অধিক কোথায় বা উহারা 
বন, তাহা নির্নীত হইতে পারে না। এইজন্য বিদ্নের সংখ্যা অনির্ণীত থ'কায় 
নিদিষ্টনংখ্যক মঙ্গলের অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে না এবং অনির্দিষ্টমংখ্যক 
মঙ্গলের অনুষ্ঠানে ফললাভ সন্দিগ্ধ থাকায় কেহই মঙ্গলাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। 
আরও কথা এই যে, মঙ্গলরহিত গ্রন্থের পরিসমাপ্তি দেখিয়! এ পরিসমাপ্তির 
কাঁরণ-রূপে জন্মান্তরীয় মঙ্গলের কল্পনা করা হইয়াছে। অন্যথা উক্ত দ্থলে 
মঙ্গলের অভাবেও নিবিদ্বে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হওয়ায় ব্যতিরেকব্যভিচার 
হু, এইদ্প কল্পনাকেও সমীচীন বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ 
্রন্থদমাপ্তির উদ্দেশ্যে কেহ মঙ্গলাচরণ করেন, ইহ! দেখা যায় না। 
যদি বলা যায় যে, পুত্েষ্টি-যাগের স্থলে এঁহিক পুত্র না হইলেও যেরূপ আগাঁদী 


১. বন্ধপ্যাশুবিনাশিনাং তেষামেককালত্বাভাবাদসন্তবী তথাপ্যেকৈকনমন্কারাদেকৈকবিদ্রনাশ 
এবাত্র প্রচয়ে। দ্রষ্টব্যঃ । প্রকাশ, পৃঃ ২৫ 


৪৪ কিরণাবলী 


জন্মে পুত্রলানের কল্পনা! করা হয়, সেরূপ প্রকৃতস্থলে ্রহিক মঙ্গল ন| থাকিলেও 
এহিক নিবিদ্ব পরিসমাপ্তি দেখিয়া পূর্বজন্মক্ুত মঙ্গলের কল্পনা কর! 
যাইতে পারে। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাস্তিকের মধ্যে 
বৈষম্য থাকায় পুত্রেষ্টির ন্যায় মঙ্গলের ফল কল্পনা করা "সঙ্গত হইবে না। 
প্রকৃতহথলে পুত্রেষ্টি-যাগ দৃষ্টান্ত ও মঙ্গল দাট্টান্তিক। “পুত্রকামঃ পুঝেষ্্যা যজেত” 
এইরূপ প্রত্যক্ষ করতিবাক্য পাওয়া যায় বলিয়া পুত্র যে পুরেষ্টির ফল, ইহা 
বুঝা যায়। অতএব উক্ত প্রত্যক্ষ ্লুতিবাক্যের অনুরোধে স্থলবিশেষে যে স্থানে 
পুত্রেষ্টি-যাগের এহিক ফল দেখা যাইবে ন! দে স্থানে ইহা কল্পনা করিতে হয় যে, 
জন্মাস্তরে উহা সফল হইবে।' তাদৃশ জন্মান্তরীয় ফল কল্পনা না করিলে শ্রুতিবাক্য 
অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। কিন্তু মঙ্গল-হুলে এমন কোন প্রত্যক্ষ শ্ুতিবাকা নাই 
যাহা বিশ্বধ্বংস বা পরিসমাপ্টিকে ফল-রূপে অভিধান করে। কার্যারস্তে 
শি্টগণের মঙ্গলাচরণ দেখিয়াই তদঙ্নসারে শ্রুতিবাকে।র কল্পনা করিতে হয়। 
কেহ জঙ্মান্তরীয় বিদ্বনাশ বা পরিসমাপ্তির উদ্দেশ্বে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, ইহা 
দেখা যায় না। সর্বত্রই এঁহিক বিদ্ধ্ংংস অথবা এ্হিক পরিসমাপ্তি-রূপ 
ফলের জন্যই শিষ্টগণকে মঙ্গলাচরণ করিতে দেখা যায়। সুতরাং আচারানুসারে 
কল্পিত শ্রুতি কখনই জন্মান্তরীয় ফলের প্রতিপাদক হয় না।$ অতএব পূর্বোক্ত 
স্থলে যে ব্যতিরেকব্যভিচার সম্পস্থাপিত হইয়াছিল, উহা রহিয়াই গেল। 
প্রদর্শিত আপত্তির সমাধানে বর্ধমান বলিয়াছেন যে, পরিসমাপ্তিকে মঙ্গলের 
ফল বলিলেই পূর্বোক্ত আপত্তি হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরিসমাপ্তি 
মঙ্গলের ফল নহে, বি্রধ্বংসই মঙ্গলের ফল। শ্রুতিবিহিত ক্রিয়ার ধ্বংসাত্মক ফল 
নাই, ইহা বলা বায় ন।। কারণ পাপধ্বংসকেই প্রায়শ্চিন্ত-ূপ শ্রৌতক্রিয়ার 
ফল বলা হইয়াছে। আরন্ধ কার্যে কোন বিশ্ব উপস্থিত না থাকুক, ইহা মনে 
করিয়াই লোকে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত ব্যতিরেক- 
ব্যভিচার-দোষ হইবে না। কারণ নাস্তিকাদির গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ না 
থাকিলেও বে পরিসমাপ্তি দেখা বায় তাহাতে পরিসমান্তিকে মঙ্গলের ফল 
বলিলেই ব্যতিরেকব্যভিচার হয়। কিন্ত প্রকাশকার তাহা বলেন নাই। 


+ নবান্ন মঙ্গলাচরণং যেনাব্যভিচারঃ স্তাৎ। ন চযতর পুজেটবিহিক- 


গুত্রবাধে জন্মান্তরীয়ং ফলং তথা মঙ্গলেহদীতি বাচাম্‌ ৷ তত্ৰৈহিকামুম্মিকপুত্ৰমাত্ৰন্ত ফলত্বেন 
শ্রবপাৎ। ইহ তবাচারাদ্বেদান্ুমানম্‌ । স চৈহিকমাত্রবিষিয় ইতি । তেন শ্রুতিরপি তথৈব কল্ল্যা ৷ 
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তিনি বিদ্বধ্ব্রাকেই মঙ্গলের ফল বলিয়াছেন। এই পক্ষে মঙ্গলের অভাবে 
বিদ্ষধ্বংন হইয়া! গিয়াছে, ইহ! দেখাইতে পারিলেই ব্যতিরেকব্যতিচীর উপস্থাপিত 
হয়। এমন একটা দৃষ্টান্তও নাই বে স্থলে ইহা নিশ্চিতরূপে বলিতে পার! যায় 
যে, মঙ্গলের অভাবেও বিদ্ধ্বংস হইয়াছে। সুতরাং বিদ্রধবংসকে মন্গলের ফল 
বলিলে আর ব্যাতিরেকব্যভিচাঁর হয় না। বাহার বিদ্বা নাই তাহার পক্ষে 
মগলাচরণ অনাবশ্যক। বিস্বনাশ হইলেই কার্য পরিসমাপ্ত হইবে, ইহা বল! 
চলে না। কারণ বিদ্বধ্বংদ থাকিলেও পরিসমাপ্ডিতে যে যে সাধনের অপেক্ষা 
থাকে তাহাদের অভাবে পরিসমাপ্তি হইবে না। সুতরাং কাদ্বরী প্রভৃতি 
গ্রন্থে বিদ্বনাশ করিয়া মঙ্গল সফলই হইয়াছে। গ্রন্থকারের মৃত্যু 
হওয়ায় অর্থাৎ পরিসমান্তির কর্তৃ-রূপ কারণটা না থাকায় উহা পরিসমাপ্ত 
হইতে পারে নাই। অতএব মঙ্গলস্বেও গ্রন্থপরিসমাপ্তি না হওয়ায় থে 
অধ্য়ব্যভিচারের আশঙ্কা কর! হইয়াছিল, এক্ষণে আর তাহার অবকাশ 
থাকিল না। কারণ মঙ্গল তাহার বিদ্বধ্বংস-রূপ ফল সম্পাদন করিয়াছে; 
কারণান্তরের অভাবে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হয় নাই। 

মঙ্গল পরিসমাপ্তি প্রতি কারণ না হইলেও বিদ্াভাব অবশ্যই উহার কারণ 
হইবে। বিশ্ব থাকিলে পরিসমাপ্তি হয় না, ইহা সর্ববাদিস্মরত। ইহার তাৎপর্য 
এই যে, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি যেমন পরিসমাপ্তিতে অপেক্ষিত থাকে, 
বিদ্বাভাবও তেমনি পরিসমাপ্ডিতে নিশ্চয়ই অপেক্ষিত আছে। অতএব এক্ষণে 
আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বে-কোনপ্রকার বিদ্বাভাবই পরিসমাপ্তির 
অন্যতম কারণ অথবা বিদ্বের ধ্বংসরূপ অভাববিশেষই | যে-কোনপ্রকার 
বিদ্বাভাবকে আমর। পরিসমাপ্তির প্রতি কারণ বলিতে পারি না। কারণ 
এরূপ হইলে বিশ্বের উপস্থিতিতেও পরিসমাপ্রির আপত্তি হইয়| যাইবে। বিদ্বের 
উপস্থিতিসন্বেও সেইস্থলে বিদ্ের অন্তোন্তাভাৰ থাকে।  এইরূপে আমরা 
বিদ্বের ধরংসাঁভাবকেও পরিসমাপ্তির কারণ বলিতে পারি না। কারণ থে স্থলে 
স্বতঃসিদ্ধ বিদ্ব নাই, সে স্থলেও নাস্তিকাদির গ্রন্থে পরিসমাপ্তি দেখা যায়। 
এইরূপ বিদ্বের অত্যন্তাভাবকেও পরিসমাপ্তির কারণ বল! যায় না। কারণ 
যে স্থলে “ঙ্গলাচরণের দ্বার! বিশ্বনাশ হওয়ায় গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, 
সে স্থলে রিপ্লের অত্যন্তাভাব নাই। একদেশিগণ ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিতও : 
অত্যন্তাভাঁবের বিরোধিতা স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সমাপ্তিতে বিদ্বাভাব অপেক্ষিত হইলেও সমাপ্তি 
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ও বিদ্বাভাবের মধ্যে কার্যকারণভাব কল্পনা করা সম্ভব হইতেছে না। কারণ 
পূর্বোক্ত যুক্তিতে বিশ্বের 'অভাবমাত্রকে বা বিদ্বের অভাববিশেষকে সমাপ্তির 
প্রতি কারণ বল! সম্ভব হয় ন|। আর অন্ত কোন পথও নাই যাহার সাহায্যে 
সমাপ্তি ও বিদ্াভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব স্থাপন করা যায়। 

ইহার উত্তরে আমর! বর্ধমানের অনুসরণ করি বলিতে পারি যে, 
সতাই বিদ্বাভাব সমাধিতে অপেক্ষিত আছে। আর ইহাও সত্য যে, সমাপ্তি 
ও বিদ্বাভাবের মধ্যে কার্যকারণভাব কল্পনা কর! যাইতে পারে। যেমন 
অভাবচতুষ্টয়-সাঁধারণ অভাবত্ব নামে একটা অখণ্ড ধর্ম আছে তেমনি প্রাগভাব, 
প্রধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব, এই তিনটা অভাবের মধ্যে সংসর্গাভাবত্ব নামে 
একটা অন্থগতধর্ম শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে এবং এ সংসর্গাভাবত্বকে আশ্রয় 
করিলেই পূর্বোক্ত কার্ষকারণভাব কল্পিত হইতে পারে। যেহেতু সমাপ্তির প্রতি 
বিশ্বের সংসর্গাভাবকে কারণ বলিলে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে 
না। যেস্থলে মঙ্গলের দ্বারা বিস্বের নাশ হইলে গ্রস্থপরিসমাপ্তি হয়, সে স্থলে 
বিদ্বের ধ্বংস-রূপ সংসর্গাভাব থাকায় ব্যভিচার হইবে না। যে স্থলে স্বতঃই বিদ্ 
নাই অথচ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, সে স্থলে বিশ্বের অত্যন্তাভাব-রূপ 
সংসর্গাভাৰ থাকায় ব্যভিচার হইবে না। স্থৃতরাং পূর্বোক্তপ্রকারে কাধকারণ- 
ভাব কল্পনা করিলে আর কোনও দোষ হইবে না।১ 

এ স্থলে যদি কেহ এরূপ আপত্তি করেন যে, প্রমাণের সাহায্যে অভাবত্রয়- 
সাধারণ কোন অন্থগতধর্ম পাওয়া যায় না; এবং নৈয়ায়িকগণ যে 
সংসর্গীভাবত্ব-রূপ অনুগতধর্মটী স্বীকার করেন উহ! তীহাদের পরিভাষামাত্রই। 
স্তরাং উহাকে আশ্রর করিয়! সমাপ্তি ও বিদ্বীভাবের মধ্যে কার্ধকারণভাব 
কল্পনা করা সমীচীন হয় না। তাহা হইলেও আমরা উত্তরে বলিব 
যে, অন্যোন্তাভাবভিন্ন-অভাবত্ব-রূপ অঙ্গগতধর্মের দ্বারা উক্ত অভীবত্রয়কে 
সংগৃহীত করিয়া! পরিসমাপ্তি ও বিদ্রাভাবের মধ্যে কার্ষকারণভাব রক্ষিত 
হইতে পারে। এই মতে তাঁদাত্মাসন্ন্ধাবচ্ছি্র-প্রতিযোগিতাক 'অভাবত্বই 
'অন্যোন্তাভীবত্ব। স্থৃতরাং সংসর্গাভাবভিন্ন অভাবকে অন্যোন্তাভাব বলিয়া সেই 
অন্ঠোন্তাভাবভিন্ন অভাবকে সংসর্গাভাৰ বলিলে যে পরস্পরাশ্রয়ত্ব-দোষ 
৯. সমাপ্ধৌ চ বিশ্বমংস্গাভাবো হেতুঃ। তখৈৰপ্রতিবনধকাভাব্ত হেতু্াৎ 8 তথাচ যত 
মঙ্গলং বিনাপি সমাপ্িস্ত্র জন্মাস্তরাদনুবর্তমানবিদ্বাত্যন্তাভাব এব হেতুঃ। হত্র চ সঙ্গলে সত্যপি 
সমাপ্তযভাবন্তত্র ফলং প্রত্যেকং বিদ্ধ্বংসো৷ ভবত্যেব। প্রকাশ, পৃঃ ২৬ 
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হর্ন তাঁহারও *্অবকাশ থাকে না। কারণ আমরা যেরূপে অন্তোন্তাভাঁবের 
লক্ষণ করিলাম তাহাতে অন্তোন্তাভাবন্বের শরীরে সংসর্গাভাবত্ব প্রবিষ্ট হয় নাই । 

এস্থলে ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা পরিসমাপ্তিকে মলের ফল 
ৰলি নাই, পরন্ধ পূরিসমাপ্তির প্রতি যাহা অন্যতম কারণ অর্থাৎ বিদ্বাভাব, 
তাহারই প্রতি মঙ্গলকে কারণ বলিয়াছি। যে স্থলে মঙ্গল অনুঠঠিত হইয়াছে 
অথচ পরিসমাপ্তি হয় নাই, সে স্থলেও মঙ্গল নিজের যাহা ফল অর্থাৎ বিদ্ব- 
বিশেষের ধ্বংস, উহ! উৎপাদন করিয়াছে। অন্ত বিদ্ব-রূপ প্রতিবন্ধক থাকায় 
অথবা বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি কারণসমূহের একটা না থাকায় পরিসমাপ্তি হয় 
নাই বলিয়া! বুঝিতে হইবে। ইহাতে বৈদিককৰ্মের ‘ফলাবশ্ুম্তাব'রূপ নিয়মও 
রক্ষিত হইবে কারণ সর্বত্রই যথাযথভাবে অনুষ্টিত মঙ্গলের দ্বারা বিদ্বাবিশেষের 
ধ্বংসের সম্ভীবনা আছে। বিদ্ব থাকিলে মঙ্গলের দ্বারা উহা নষ্ট হইবে, ইহাই 
শান্তের তাৎপর্য। অতএব বিদ্বের অত্যন্তাভাবস্থলে বিদ্বাশঙ্কায় অনুষ্ঠিত 
নন্কলের ফল না থাকিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। প্রায়শ্চিত্তের স্থলেও পাপ 
থাকিলে তবেই উহার ধ্বংস হইবে। নিষ্পাপ ব্যক্তি যদি পাপের আশঙ্কার 
্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাদৃশ প্রায়শ্চিত্তের নিক্ষলত্ব 
শাস্ত্রকারগণ স্বীকার করিয়াছেন। 

ন চ ৰিশ্নচেতুসন্ভাবনিশ্চয়াভাৰাৎ তদ্বান্মণে কান্রণ- 
সন্থপাঢেদয়ম্‌ । ষতভ্তৎসঢন্দতহহুপি তদুপাদানস্য ন্যাষ্য- 
ত্রাৎ! অন্যথান্পস্থিতপরিপন্থিভিঃ পাখিটৰ দ্বিরদবুখ- 
‘পতয়েয়া নীদ্রিয়েরনিতি £ 

ইহ! বল! যায় না যে, বিদ্বু-রূপ কারণ আছে ( অর্থাৎ বিদ্ধবংসের 
বি্প-রূপ কারণটা বর্তমান আছে) ইহা নিশ্চিত না থাকায় তাহার 
( অর্থাৎ বিস্বের ) নিবারণের জন্য কারণের ( অর্থাৎ মঙ্গলের ) সংগ্রহ 
নিপ্রয়োজন। যেহেতু তাহার সন্দেহস্থলেও ( অর্থাৎ বিদ্লসন্দেহ 
থাকিলেও) তাহার ( অর্থাৎ মঙ্গলের) সংগ্রহ সমুচিতই হইয়া 
থাকে। “ এরূপ ন! হইলে প্রতিদ্ন্থীর অনুপস্থিতিতে রাজন্যাবর্গ- 
কর্তৃক হুত্তিদলপতিগণ সমাদৃত হইত না। 

উদয়নাচার্য বলিয়াছেন যে,বিপ্বের সংশয় থাকিলেও বিদ্বনাশ-রূপ ফললাভের 
নিমিত্ত মঙ্গলের অমুষ্ঠান করা যাইতে পারে। এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে £ 


৪৮ কিরণাবলী 


প্রায়শ্চি্তদ্থলে ইহা দেখা যায় যে, পাপসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তের মনুষ্ঠান শাস্ত্রের 
তাৎপর্য নহে, পরন্ত পাপের নিশ্চরস্থলেই পাপধ্বংসের নিমিত্ত প্রায় শ্চিত্বের 
অম্লষ্টান বিহিত হইয়া থাকে। তুলারূপে প্ররুতগ্থলেও “বিশ আছে’ ইহা! 
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেই বিদ্বনাশার্থ মঙ্গলের আচরণ কর্তব্য হইবে। 
কারণ পাপতবংস যাহার ফল ঈনৃশপরায়শ্চিতের সহিত বিশবধ্বতনী যাহার ফল তানুশ 
মঙ্গলের ধ্বংস-রূপ ফলাংশে সাদৃশ্য আছে। হুতরাং প্রায়শ্চিত্তের ছলে যদ 
অনুচাতার পাপনিশ্চয় অপেক্ষিত থাকে, তাহা হইলে মঙ্গলম্থলেও অনুষঠানকর্তার 
বিশ্ব নিশ্চয়ই অপেক্ষিত হইবে, বিদ্বের সংশয় নহে। এদনম্য “বিদ্বের 
সংশয়স্থলে বিদ্রনাশের নিমিত্ত মঙ্গলের অনুষ্ঠান কর্তব্য'_-আচার্ষের এই উক্তি 
সঙ্গত বণিয়া মনে হয় না। 

হঙার উত্তরে বল৷ যাইতে পারে যে, পাপনাশ-রূপ প্রায়শ্চিত্তের ফল যুক্তি 
বা প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝ! যায় না। পরন্ত “পাপী প্রায়শ্চিততং কুর্যাৎ” 
এইরূ" ক্রুতিবাক্য হইতে আমর! পাপনাশকে প্রায়শ্চিত্তের ফল বলিয়! 
জানিতে পারি। পূবোক্ত শ্রুতিবাক্যে পাপকে প্রায়শ্চিত্তের অধিকাররূপে 
বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকারের নিশ্চয়পূবকই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে, 
সংশয়পূর্বক নচে। “রাজা রাজস্থয়েন যজেত” ইত্যাদি স্থলে রাজন্য়-যাগের 
অধিকার পে অঙ্গীকৃত রাজত্ব বা ক্ষত্রিরত্বের নিশ্চয়ন্থলেই রাজসুয়-যাগ অহিত 
হইয়া থাকে। খিনি নিজের ক্ষত্রিয়ত্বে সন্দঞ্ধ তিনি রাজসুয়-যাগ করিবেন 
না, হহাই শাস্ত্রের নির্দেশ। তুল্যরূপে প্রায়শ্চিত্তের স্থলেও পাপবিষয়ে নিশ্চিত 
পুরুষহ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, সন্দিপ্ধ পুরুষ করিবেন না। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতিতে 
পাপকে অধিকার-রূপে বর্ণন। করা হইয়াছে। কিছ মঙ্গলের স্থলে এমন কোন 
প্রত্যক্ষ শ্রুতি পাঁওয়া যায় না, বাহ! বিদ্ববান্‌ পুরুষকে মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে 
নিদেশ দেয়। পরন্ত শিষ্টগণের মঙ্গলাচরণ দেখিয়। আমরা মঙ্গলবিষয়ক 
শ্রুতি কল্পনা করি। শিষ্টগণের আচরণ হইতে ইহা দেখ! যায় যে, তাহারা 
বিদ্রদন্দেহে মঙ্গলের আচরণ করিয়া থাকেন। অতএব শিষ্টাচারের দ্বারা 
অন্মিত শ্রুতিটীকে শিষ্টাচারের অগুরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা 
হহলে সংশয়-নিশ্চর-সাধারণ ট্্িজ্ঞানমাহকেই মঙ্গলাচরণে অপেক্ষিত বলিয়া 
মনে করিতে হইবে, কেবল বিদ্ব'নশ্চয়কে নহে। অতএব বিদ্বের মৃংশয়ন্থলে 
আচাধ যে মঙ্গলের মন্ষ্টানের কথা বলিয়াছেন তাহা অবমীচীন হয় নাই । 

এক্ষণে মামাদিগকে দেখিতে হইবে যে, ধাহারা বিদ্ধবংসকে 


কিরণাবলী ৪৯ 


দ্বার-রূপে কল্পনা করিয়া পরিসমাপ্তিকে মঙ্গলের ফল বলেন তাহাদের মতে 
আচার্ধের কথা সঙ্গত হয় কি না-_অর্থাৎ পাপসংশয়স্থলে মন্ধলের অনুষ্ঠান মস্তব 
হয় কি না। এই মতে মঙ্গলের ফল পরিসমাপ্তি। সেই পরিসমাধ্ি-রূপ 
ফলে বিদ্বধবংসকে মঙ্গলের দ্বার করিতে হইবে। কারণ বিদ্রধ্বংসকে দ্বার-রূপে 
কল্পনা করিয়া পরিসমাপ্তিকে মঙ্গলের ফল বলা হইয়াছে। দ্বারের 
সংশয় থাকিলে ক্রিয়াবিশেষের অ্চান শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং 
মঙ্গলের সমাপ্তি-প ফলে বিদ্বধ্বংস যদি দ্বার হয়, তাহা হইলে বিদ্বের 
সংশয়ে দ্বার-সংশয় অবশ্ঠন্তাবী হওয়ায় মঙ্গলের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 
এজন্য বিদ্বের সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আচার্ধের এই 
উক্তি সঙ্গত হয় না। 

ছার-সংশয়স্থলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, এ কথ। আমর! নিয়োক্ত 
দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিতে পারি। যে সকল বাগে চরুপাক আবশ্যক সেই 
সকল যাগে যদি “ক্্য' ১তে ভক্তাশ্লেষ হয় (অর্থাৎ ভাত লাগিয়া যায়) তাহা 
হইলে প্রায়শ্চিত-রূপে বিশেষ একটা ইষ্টিযাগের অনুষ্টান বিহিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ ইষ্টযাগে দেবতার আবাহন পূর্ব দিনে করিতে হয়। অতএব 
অতিদেশবশতঃ "্যাশ্লেষ-নিমিত্তক ইষ্টিযাগেও দেবতার আবাহন পূর্ব দিনেই 
কর! উচিত। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, চরুঘটিত যাগস্থলে ভক্তা্লেষের 
আশঙ্কায় প্রত্যেক যজমানই কি পূর্ব দিনেই দেবতার আবাহন করিয়| রাখিবেন 
অথবা! ভক্তাঞ্জেষ নিশ্চিত ন। হইলে উহা! করিবেন না। যদি পূর্ব দিনে 
আবাহন করিয়! না| রাখ হয় এবং পরদিনে যাগ করিতে বসিয়া দেখা যায় 
যে ভক্তাগ্নেষ হইয়| গিয়াছে, তাঁহ৷ হইলে ভক্তাশ্লেষ-নিমিত্তক ইঞ্টিযাগের 
অনুষঠান সম্ভব হইবে না। কারণ পূর্ব দিনে করণীয় দেবতার আঁবাহন-রূপ 
অঙ্গের অনুষ্ঠান করিবার অবসর নাই। আর বদি সন্দেহবশে পূর্ব দিনেই 
দেবতার আবাহন করিয়া রাখা হয় অথচ পর দিনে ভক্তাগ্লেষ না হয়, তাহা 
হইলে এ আহত দেবতাগণের পূজা হইবে না। আবাহন করিয়া 
পূজা না কা অন্তায়। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব দিনে দেবতার 
আবাহন করিয়া রাঁখিলেও দোষ, উহা না করিলেও দোষ। এজন্য 
এই স্থলে (িদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, দ্বারের সংশয়ে ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না 


১. খলাকৃতি যজ্ঞ পাত্রবিশেষ। স্টযোহসতাকৃতি:_আপন্ত-শ্তহত্র ১০1৭, ধূর্তঘামিকৃত 
ভাষ্য। ; 


Rb} 


৫০ কিরণাবলী 


সুতরাং অঙ্গানুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠে না। অতএব ভক্তাশ্লেষ-নিমিত্তক ইষ্টিতে 
অতিদেশপ্রাপ্ত দেবতার আবাহনকে পরিহার করা হইয়াছে। প্ররুতন্থলে 
পরিসমাপ্তি-রাপ ফলে বিদ্বুধ্বংস মঙ্গলের দ্বার। বিদ্রসংশয় হইলে বিদ্রধ্বংস-রূপ 
দ্বার সন্দিঞ্চ হইয়া পড়ে। তাদৃশ দ্বারের সংশয়ে মঙ্গলের অনুষ্টান সম্ভব নহে। 
স্থতরাং পূর্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন £ সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্টান করিতে 
হইবে, আচার্ষের এই উক্তি কেমন করিয়া সমীচীন হয়।১ 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্বপক্ষীর উপস্থাপিত দৃষ্ান্তের 
সহিত দাঁ্টান্তিকের বৈষম্য আছে। সুতরাং তাহার আপত্তি সমীচীন 
হইবে না। পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা দ্বারের সংশয়স্থলে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
প্রমাণিত হয় না। কারণ ভক্তাগ্লেষ চরুঘটিত ক্রিয়ার দ্বার নহে। 
পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, নিমিত্বের সংশয় হইলে 
নৈমিত্বিকের অনুষ্ঠান হইবে ন1। প্রায়শ্চিত্তাত্মক ইষ্টিযাগ নৈমিত্তিক এবং 
ভক্তাঞ্জেষ উহার নিমিত্ত, কিন্তু দ্বার নহে। সুতরাং ভক্তাগ্লেষ-রূপ নিমিত্তের 
সংশয়ে উক্ত ই্টিযাগের অনুষ্ঠানের প্রশ্ন উঠে না । বিদ্ধবংস মঙ্গলের নিমিত্ত 
নহে। যদি মঙ্গলাচরণ নৈমিত্তিক হইত, তাহা হইলে উহার অননুষ্ঠানে 
পাপের কথা থাকিত» কিন্তু তাহা নাই। সুতরাং বিদ্রধবংশ-রূপ দ্বারের 
সংশয়স্থলেও মঙ্গলের অনুষ্ঠানে কোনও বাঁধা নাই। অতএব এ কথা বলা . 
যায় না যে, আচার্ষের গ্রন্থ অসঙ্গত। ২ 


ঈশ্বনমিত্যদ্নটউনৰ জগচদ্ধতুচত্র লঢন্দ হেভুমিতি 
পুনৰিনশেষণোপাদানং প্রমাণসুচনায্স; কার্যং হি তহতুন। 
বিনাজ্সীনমনাপ্র বচদ্ধভুমত্রা! কর্তান্রমাক্ষিপভি ৷ 

'ঈশ্বরম্ত এই পদের দ্বারাই জগৎকারণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় 
পুনরায় “হেতুম্ঠ এই বিশেষণ-পদটী (ঈশ্বর বিষয়ে) প্রমাণ 
সুচিত করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে । কারণ বিনা কাধ 


৯ নন্থু স্ক্ন্ত ভক্তাক্সেবনিমিত্বকেজ্যারা মিষ্টিত্বেনাতিদেশাগতপূর্বদিনকর্তব্যস্ত  দেবতা- 
বাহনন্ত স্থ্যানরষঘারসংশয়েইননুষানমুক্রমতঃ কথমত্র বিদ্রসংশয়ে তত্ধংসদবারসংশয়াৎ প্রবৃতিঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ২৭-২৮। * 

২ মৈবম্‌। নৈমিত্তিকে হি নিমিত্তনিশ্চয়বানধিকারী 1,.++* মঙ্গলস্ত ন বিদ্বুনিমিত্তকম্‌ ৷ 


7 অকরণে প্রতাবারাশ্রতে:। খু, পৃঃ ২৮। 
‘ 
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স্বরূপলাঁভ করিতে পারে ন! বলিয়া (কার্য সকার্ণ হইয়! থাকে 
এবং উক্ত ) সকারণত্বের দ্বারা উহ! কর্তার আক্ষেপ করে (অর্থাৎ 
অনুমাপক হয় )। 

এ স্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ঈশ্বর-পদের অর্থে সর্বশক্তিমত্বরূপ অর্থ 
অন্তনিহিত থাকায় উহা যখন জগৎকাঁরণত্বের প্রতিপাদক হয় তখন জগতকারণত্বের 
বোধক হেতুম্‌-পদের পৃথক্‌ উল্লেখ নিপ্রয়োজন হইয়া যায়। সুতরাং হেতুম্‌- 
পদটা প্রয়োগ করায় শব্দপুনরুক্ততা-নামক দোষ হইয়াছে । আর 
যদি বল৷! যায় যে, এ স্থলে নিত্যজ্ঞানবিশিষ্টেই ঈশ্বর-পদের শক্তি এবং 
ইহাতে আর পূর্বোক্ত দোষ হইবে না, তাহা হইলেও আপত্তি : 
হইবে যে, ঈশ্বর-পদের প্রন্ূপ অর্থ স্বীকার করিলে শব্দপুনরুক্ততা-নাঁমক 
দোষ পরিহ্ৃত হইবে ইহা৷ সত্য, কিন্তু অর্থপুনরুক্তি-দোষ অপরিহীর্যই থাকিবে। 
যে স্থলে দুইটী বিভিন্ন শব্দ সমানধর্ম-পুরস্কারে অর্থের বোধক হয়, 
সে স্থলে শব্দপুনরুক্ততা দোষ হইয়া! থাকে। আর যে স্থলে দুইটা শব্দ ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকারে নিজ নিজ অর্থের উপস্থাপন করে, কিন্তু উহাদের অন্যতর পদের 
দ্বারা সুচিত বা আক্ষিপ্ত অর্থ অপর পদের দ্বারা অভিহিত হয়, সে স্থলে 
অর্থপুনরুক্তি-দোষ হইয়া থাকে। “বহ্িরুষ্ণ: ইত্যাদি  প্রয়োগস্থলে 
বহ্নি-পদটী  বন্ধিত্বজাতি-পুরস্কারে এবং  উষ্ণ-পদটা উষ্ণগুণবত্ব-গ্রকারে 
অর্থের বোধক হওয়ায় এই স্থলে শব্দপুনরুক্তি হয় নাই সত্য, কিন্ত 
বহ্ছিত্বজাতিবিশিষ্টের বোধ হইলে উহার দ্বারা বহ্ছির উষ্ণতা-গুণও 
সুচিত হইয়। থাঁকে। সুতরাং  বহ্ছি-পদের সুচিত অর্থ যে উষ্ণতা-গুণ, 
তাহাকে অভিধান করে বলিয়া উষ্ণ-পদটা উক্ত স্থলে অর্থপুনরুক্তি-দোঁষে 
দুষ্ট হইয়া যায়। প্রকৃতস্থলেও ঈশ্বর-পদের ‘নিত্যজ্ঞানবিশিষ্টে' শক্তি স্বীকার 
করিলে শব্দপুনরুক্তি হইবে না ইহা সত্য, কিন্তু অর্থপুনরুক্তি-দোঁষের আপত্তি 
হইবে। কারণ যিনি ঈশ্বরকে নিত্যঙ্ানবান্‌ বলিয়! বুঝিবেন, তিনি অবশ্যই 
উহাকে জগৎকাঁরণ বলিয়াও বুঝিবেন। জ্ঞান যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে কেহ 
উহার বিষয়ের*নিয়ামক হয় না। এজন তাৃশ জ্ঞান সর্ববিষয়ক ও প্রত্যক্ষাত্মক 
হয়। সর্ববিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞনের সহিত জগৎকর্তৃত্বের অব্যভিচরিত : সম্বন্ধ 
থাকায় উহা অবশ্যই জগৎকতৃত্বরূপ অর্থের সুচনা করিবে। এইভাবে 
জগৎকতৃত্ব-রূপ অর্থ ঈশ্বর-পদের দ্বার৷ সুচিত হইলে সে স্থলে হেতু-পদের 
প্রয়োগ অর্থপুনরুক্তি-দোষে দুষ্ট না হইয়া পারে না। অতএব ঈশ্বর 


৫২ কিরণাবলী 


পদটাকে নিত্যজ্ঞানবত্ব-রূপে অর্থের উপস্থাপক বলিলেও অর্থপুনরুক্তি-দৌষ 
থাকিয়া যাঁয়। 

যাহাতে শব্দপুনরুক্তি বা অর্থপুনরুক্তি দোষ পরিহৃত হইতে পারে এই 
অভিগ্রায়ে আচার্য বলিতেছেন যে, এ স্থলে হেতু-পদটা, জগৎকারণত্ব অর্থে 
প্রযুক্ত হয় নাই, কিন্তু যুক্তির সাহায্যেও যে ঈশ্বরকে জানিতে পাঁর! যায় 
হেতু-পদের প্রয়োগে তাহাঁরই সুচনা কর! হইয়াছে। 

ঈশ্ররপদসলিবিপ্রয়ুক্তে। ৰব! তহভুশঢব্দা বিশিষ্ট এব 
প্রয়ঃসমধিগমনিমিতত্ত প্রবর্তঢভ £ প্রস্তুতশাস্রহেতুত্বাদব 
হেতুমিত্যাহ ৷ ক্মর্ষদত হি কণীদদা মুনিঃ মহেশবব্ৰ- 
নিয়োগপ্রসাদাবখিগম্য শীল্ত্রং প্রণীতবান্‌ । তেন তং 
হেতুং প্রণম্য ময়। সংগ্রহঃ প্রবক্ষ্যত হুত্যৰ্শঃ 1. অত 
ঈশ্বরপ্রণামাদন্ত পশ্চাৎ কণাদনামানং মুনিং 
প্রণমম্যত্যনৃষজ্যতেত £ 

অথবা “হেতু” শব্দটা ঈশ্বর-পদের সন্নিধানে প্রযুক্ত হওয়ায় 
শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির হেতু’ এইরূপ বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হুইয়াছে। ( পরন্ত 
হেতু-সাগান্ত/-রূপ অর্থে নহে।) অথবা ( হেতু-শব্দটার - দ্বারা 
ঈশ্বরকে) প্রকৃত (অর্থাৎ আরন্ধ) ( বৈশেষিক) শাস্ত্রের কারণ 
বল! হইয়াছে। কারণ ইহ! স্মরণ করা হইয়া থাকে যে ( অর্থাৎ 
এইরূপ প্রাচীন প্রবাদ আছে যে), কণাদমুনি মহেশ্বরের আজ্ঞা 
ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অতএব 
আমি সেই হেতুকে প্রণাম করিয়া (অর্থাৎ বৈশেষিক শাস্ত্রের 
প্রবর্তক ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া) সংক্ষেপে উক্ত শাস্্ার্থের প্রবচন 
করিব_:ইহা (উক্ত শ্লোকের ) ভাবার্থ। ‘অতঃ অম্তু' (অর্থাৎ ঈশ্বর- 
প্রণামাদন্থ ) “কণীদং মুনিম (অর্থাৎ কণাদনামানং মুনিম্‌ )_-ইহার 
সহিত ( প্রথমোক্ত) “প্রণম্য” এই পদটার অন্তুঙ্গে অধর করিতে 
হইবে। 

মূলগ্লোকে একটা মাত্র ‘প্রণম্য” পদ রহিয়াছে। এই পদটাকে পরবর্তী 
দুইটা পদের সহিত অন্বয় করিতে হইবে। প্রথমে ‘হেতুমীশ্বরং প্রণম্য” 


কিরণাবলী ৫৩ 
এইভাবে প্রণম্য'পদের অদ্বয় করিয়া পুনরায় “অতঃ অন্ন কণাদং মুনিং 
প্রণম্য” এইরূপে গ্রণম্য-পদটার অশ্বয্ব করিতে হইবে । একটা পদের বিভিন্ন 
পদের সহিত অদ্বয্ন করা হইলে এরূপ অন্বয়কে শাস্ত্রে ‘অনুষঙ্গে অথয়” 
বলা হইয়া থাকে। ৫ 


যদ্যপি গুরুতমগুরুতবগুরুত্রঢমণ প্রণামঃ ভ্রিয়ত 
ইতি শিউাচারাচেব লভ্যঢতে, তথাপি শিশ্তশিক্ষার্টর 
ভ্রুঢমা নিবচ্দ্ধোহপ্রিতি। তথাচ মুনিপ্রণঢতেঃ পশ্চান্তান্ৰে 
দর্গিতে সন্নিধিসিদ্ধমবধিত্রবমীশ্ব্প্রণামস্স্যেত্যত ইভি 
মন্দপ্রতয়াজনমিভ্যপি ন বাচ্যম্ঃ শ্রতিপ্রাগুহণ্থে 
প্রকর্ণাদীনামনবকাশীক্খ? 


যদিও শিষ্টগণের আচার হইতে ইহা পাওয়া যায় যে, ( প্রথমে ) 
গুরুতম, (পরে ) গুরুতর এবং (শেষে) গুরু এই ক্রমেই প্রণাম 
কর! হয়, তথাপি "অনু" এই পদের দ্বারা (প্রণামের ) ক্রমিকত্ব 
শিষ্যুশিক্ষার জন্য ( গ্রন্থে ) নিবদ্ধ হইয়াছে । আর ইহাও বলা যায় না 
যে, ( অন্তু )পদের দ্বার! মুনিপ্রণামের পশ্চাদ্বতিত্ব প্রদর্শিত হওয়ায় 
সন্নিধানবশতঃই (অর্থাৎ শ্লোকে ‘প্রণম্য হেতুমীশ্বরম’ এইরূপ পদের 
প্রয়োগ থাকাতেই ) ঈশ্বরপ্রণামে (উক্ত পশ্চাদ্বতিত্বের ) অবধিত্ব সিদ্ধ 
আছে। অতএব (ঈশ্বরপ্রণামের অবধিত্ববোধক ) ‘অতঃ' এই 
পদের অতি অল্পই প্রয়োজন আছে। কারণ শ্রুতিপ্রাপ্ত অর্থে 
প্রকরণাদির অবকাশ নাঁই।১ 

অথবা যতঃ শুশ্রাষবঃ শ্ৰেয়োহখিনঃ শ্রবণাদিপট- 
০বাহনসুয়কাম্চীচভ্তবাসিন উপঢসছ্ররচ্তো বক্ষ্যত 
ইত্যঢনন সন্ধ্যে ॥ অন্যথান্নপ্যরুদিতং স্যাদিত্যপি 
শিস্যশিক্সত্রটয় 1 এবং হি শিক্ষিতিত শিল্কা। অপি তথা ক্ষয়৷ 
তথাচানবচ্ছিলসম্পপ্রদীয়ং বীৰ্ষবত্তরঞ্চ শাল্রং স্যাদিভি ৷ 
০4১1৬০০০১৪৬ 

১. শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বলাসর্থবিপ্রকর্ধাৎ। পূর্বনীদাংসা 
সুত্র ৩৬1১৪ 


৫৪ কিরণাবলী 
০ষন বিটগ্যবাহ-__অসুয়কায্সান্থজচ্বে জড়ায় ন মাং ক্ৰয়া 
অবীর্ষবতী তথা স্তামিতি ৮ এঢভন ০সীত্রমপ্যতঃ পদং 
্যাখ্যাতং স্যাৎ ৷ 

অথবা ( বাক্যাৰ্থটী নিয়োক্তরূপ হইবে-- ) যেহেতু শাস্ত্রশ্রবণেচ্ছু, 
শ্রেয়ঃপ্রার্থী, অবণাদিসমর্থ এবং অন্ুয়াবঞ্জিত বিদ্যাথিগণ উপস্থিত 
হইয়াছেন, অতএব ( পদার্থধর্মের সংক্ষেপে ) কীর্তন কর! হইয়াছে। 
এই অর্থে “অতঃ, পদটীর পরবর্তী ‘বক্ষ্যতে’ পদের সহিত অন্বয় হইবে ॥ 
( 'অন্ধ' এই পদের সহিত নহে )। অন্তথ। ইহ! অরণারোদন ( অর্থাৎ 
বার্থ) হইবে (অর্থাৎ উপযুক্ত শ্রোতৃবর্গের অনুপস্থিতিতে প্রবচন 
অরণ্যরোদনে পর্যবসিত হইয়া থাকে )। (এই যে প্রবচনের 
হেতুরূপে শ্রোতৃবর্গের উপস্থিতির আবশ্যকতা বল! হইল ) ইহাও 
শিয্যগণের শিক্ষার জন্যই । এইরূপ হুইলে সম্প্রদায়ের ( অর্থাৎ 
বিদ্যার) উচ্ছেদ হইবে না এবং শাস্ত্র বলবন্তর হইবে । কারণ 
শান্্রই একথা বলিয়াছেন যে, যাহারা অসুয়াপরবশ, অসরল বা 
জড়বুদ্ধি তাহাদের নিকট আমাকে বলিবে না; তাহা হইলে আমি 
ক্ষীণশক্তি হইয়! যাইব। ইহার দ্বারা স্বত্রস্থ* “অত এই পদেরও 
ব্যাখ্যা হইল । 

পদাথধর্সসংগ্রহ ইতি ৷ পদার্ধ দ্রব্যাদরঢস্তষাং ধর্মাস্ত 
এৰ পনম্পন্ং বিচশেষণীভূতান্ভেহননেন সংগৃহান্্তে শানে 
নানাস্থাচনযু বিততা একত্র সঙ্কলষ্য কথ্যস্ত ইতি 
সংগ্রহঃঃ স প্ররুচ্টী বক্ষ্য৩ত; প্রকরণশুদ্দ্ধঃ 


১. উপলভ্যমান যাক্ষপ্রণীত নিরুক্ত-গ্রন্থে এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়--অহুয়কায়ানুজবেহয়তায় 
ন মা ব্রয়া বীর্ধবতী তথা স্তাম্‌ । নিরুক্ত ২৪। আমাদের মনে হয় যে, ‘অবীর্ঘবতী'-পাঠটী শুদ্ধ 
নহে এ পাঠ স্বীকার করিলে প্রথম চরণ ও দ্বিতীয় চরণের অক্ষরসাম্য থাকে না নিরুত্ত-গ্ন্থের 
পাঠ অনুসারে এইরাপ ব্যাধ্যা হইবে__যাহার| অস্য়াররবশ, অসরল এবং বিন্দিপ্তে্সিয় অর্থাৎ 
অসংযত তাহাদের নিকট আমাকে বলিৰে না ; তাহা, হইলে (অর্থাৎ না বিলে) আমি 
শক্তিযুক্তা হইব। 

২. অথাতে! ধর্ং ব্যাখ্যান্তামঃ॥ বৈশেষিকতুত্র, ১1১1১ 


কিরণাবলী ৫৫ 
সংগ্রহপঢদন দর্লিতত্বা% বশগাং লম্ভুত! ক্ৰৎস্মতা চ 
প্রকর্ষঃ প্রশতব্দন দ্যোত্যডতে! সুত্রে টবশগ্ভাভাবাদ্‌ 
ভাষয্স্যাতিবিসজ্তরত্বাৎ: প্রকন্বণীদীনাটঞ্চকচঢদেশত্বাৎ! 
এততনাভিডর৫ দর্শিতং ভবতি £ ন চ তত্প্রতীতান্পি 
৫প্রক্ষাবান্‌ প্রচরাজনং বিন প্রবর্তত ইতি তমাহ 
মহোদয় ইতি? মহানুদর উদ্দোশস্তত্বজ্ঞানমিতি যাবৎ 1 
চসোহন্মাদ্‌ ভবতীতি মহোদয়? সংগ্ৰহঃ ৷ 
( মূলকারিকাস্থ ) ‘পদার্থধর্মদংগ্রহঃ’ এই (পদের ব্যাখ্যা করা 
যাইতেছে )। ' পদার্থ (অর্থাৎ) দ্রব্যাদি; তাহাদের ধর্মসমূহ। 
তাঁহারাই (অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থগুলিই) পরস্পর পরস্পরের 
বিশেষণীভূত হইলে ধৰ্ম নামে কথিত হইয়া থাকে। তাহারা এই 
গ্রন্থের দ্বারা সংগৃহীত হইতেছে (অর্থাৎ সংক্ষেপে বণিত হইতেছে )। 
শাস্ত্রে (অর্থাৎ মূল বৈশেষিকন্মৃত্রে) উহীরা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । এঁ গুলি একত্র সঙ্থলিত হইয়া! (এই গ্রন্থে) নিরূপিত 
হইতেছে । এজন্য উক্তপ্রকারে নিরূপিত দ্রব্যাদি পদার্থগুলিই 
(প্রকৃতস্থলে ) সংগ্রহ হইবে। সেই প্রকরষযুক্ত সংগ্রহ(ই) পরে 
কথিত হইবে। সংগ্রহ-পদের দ্বারা প্রকরণের (অর্থাৎ ব্যাখ্যেয় 
গ্রন্থের) শুদ্ধি প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈশগ্, লঘুতাঁ এবং 
সমগ্রতা-রূপ প্রকর্ষ প্র-উপসর্গের দ্বারা গ্যোতিত হইয়াছে ।২ যেহেতু 
সূত্রে বৈশঘ্যের অভাব আছে, ভাষ্য অতিবিস্তত এবং প্রকরণ- 
গ্রন্থগুলি একদেশিক ( অতএব উহার! প্রকর্ষযক্ত নহে )। ইহার 
দ্বারা (প্রকৃত গ্রন্থের) অভিধেয় প্রদণিত হুইল। (শাস্ত্রে) 
অভিধেয় জানা থাকিলেও প্রেক্ষাবান্‌ পুরুষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে 
( অর্থাৎ প্রয়োজন না জানিয়!) (শাস্ত্াধ্যয়নে ) প্রবৃত্ত হন না। 


১ প্রকরণশুদ্ধিঃ সংগ্রহপদেন প্রদর্শি!--এ স্থলে এইরূপ পাঠ আমাদের সমীচীন বলিয়| 
মনে হয়, কিস্টপলভ্যমান কোন সংস্করণে উহ! পাওয়া যায় না । 

২. পপ্রবঙ্গ্যতে” এই স্থলে যে "প্র উপসর্গ আছে তাহার দ্বার! উক্ত প্রকর্ষ ছোতিত 
হইয়াছে 


৫৬ কিরণাবলী 


সুতরাং “মহোদয়ঃ” পদের দ্বারা তাহা ( অর্থাৎ প্রয়োজন ) কথিত 
ইইয়াছে। “মহান্‌ উদয়ঃ” এইরূপ ব্যুৎপন্তিতে নিষ্পন্ন “মহোদয়ঃ” 
পদটী উৎকৃষ্ট উদ্ধোধ অর্থাৎ তব্বজ্ঞান-রূপ অর্থ পর্যন্ত সমর্পণ করে। 
উক্ত তথজ্ঞান ইহা হইতে (অর্থাৎ ব্যাখোয় গ্রন্থ হইতে ) হইয়া 
থাকে । এজন্য সংগ্রহকেও মহোদয় বলা হইয়াছে। (ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, “মহান্‌ উদয়ে! যন্মাৎ” এইরূপ বিগ্রহে 
বহুত্রীহিসমাসনিষ্পন্ন “মহোদয়ঃ” পদটীকে কিরণাবলীকার সংগ্রহের 
বিশেষণ করিয়াছেন এবং “মহান্‌ উদয়ঃ” এই অর্থে অর্থাৎ কর্মধারয় 
সমাসের সাহায্যে উহাকে তত্বজ্ঞানপর বলিয়াছেন। ) 

ততঃ কিম্‌? ন হায়ং পুরুষার্খ । তকে তে পদাখাঃ, 
কে চ তেষাং ধর্মা ইত্যত আহ দ্রব্যেতি। কে 
পদার্খা ইত্যগপেক্ষায়াং পদার্ধা দ্ৰব্যাদয়ঃ। কে ধর্স 
হত্যচপেক্ষায়াং সাখর্মাবূপা। টবধর্মবূপা অনুকৃত- 
ব্যাত্বত্তর্ূপা ইত্যর্শঃ। ০তষামুচছাখঃ কথং পুরুতার্থ 


হ্লোপিভং বূপম্। তভচ্চ সাম এটবর্ধ ম্যাভ্যাঢমনৰ 
ৰিবিচ্যডে ৷ সাক্ষাদপি হি দৃশ্যমান! অত্যন্তাসক্ষীণীঃ 
স্থাথ্থাদয়ে বক্ৰকোটবাদিভিঃ প্ুরুষাদিঢভ্যা 


এঢ্তন পদার্থ এব প্রধানতচয়াদ্দিন্রী ০বদিতব্যাঃ ৷ 
ইহাতে (ই) বা কি হইল যেহেতু ইহা ( অর্থাৎ তত্বজ্ঞান ) 
পুরুষার্থ নহে। সেই পদার্থগুলি কি কি এবং কাহারাই বা 
তাহাদের ধর্ম, এই প্রশ্নের উত্তরে দ্রব্য ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা 
করা হুইয়াছে। উহাদের মধ্যে কোন্গুলি পদার্থ, এই প্রশ্নের 
অপেক্ষায় ( অর্থাৎ উত্তরে ) দ্রব্য প্রভৃতিকে পদার্থ এবং কোন্গুলি 
ধর্ম, এই প্রশ্নের অপেক্ষায় যাহারা সাধম্য-রূপ (অর্থাৎ অনেকে 
অন্থুবৃত্ত) এবং যাহারা বৈধর্ম্য-রূপ (অর্থাৎ ব্যাবত্ত) তাহাদিগকে ধর্ম 
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বলা হইয়াছে। তাহাদের (অর্থাৎ পদার্থ এবং ধর্মগুলির ) উদ্বোধ 
কেমন করিয়া পুরুষার্থ হইবে, ইহার উত্তরে তত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের 
হেতু বলা হইয়াছে ।১ তত্ব বলিতে অনারোপিত রূপকে (অর্থাৎ 
ধর্মকে ) বুঝায়ণ উহা! সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের দ্বারা নির্ণাত হইয়া 
থাকে। যাহার! পুরুষাদি পদার্থ হইতে বাস্তবিকপক্ষে অত্যন্ত ভিন্ন 
এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃশ্যমান সেই স্থাণু প্রভৃতি পদার্থগুলিও বক্রতা ও 
কোটর প্রভৃতি ধর্মের দ্বারাই পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, 
অন্যথা হয় না (অর্থাৎ উহাতে স্থাণুত্ব বা পুরুষত্বের সংশয়ই 
হইয়া থাকে )। সুতরাং যাহার! পরস্পর অত্যন্ত মিশ্রিত এবং 
অতীন্দ্িয় এইরূপ কাল, আকাশ প্রভৃতি অথবা শরীর, আত্মা 
প্রভৃতি পদার্থগুলি কেমন করিয়া অন্যপ্রকারে বিবেচিত হইতে পারে 
(অর্থাৎ সাধৰ্ম্য-বৈধৰ্মোর দ্বারাই তাহারা বিবেচিত হইবে, অন্যথা 
নহে।) ইহার দ্বারা পদার্থগুলিই প্রধানরূপে উদ্দিষ্ট হইল বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । 

তব্ব-পদটার অর্থ বিশ্লেষণ করাআবশ্যক। ‘তন্তু ভাব, এই অর্থে তৎ-শবের 
উত্তর ত্ব-গ্রত্যয়ের যোগে তব্ব-পদটা নিষ্পন্ন হয়। তদ্‌ প্রভৃতি সর্ধনামগুলি বুদ্ধিস্থ 
পদার্থের উপস্থাপক হইয়া থাঁকে। প্রকুতস্থলে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি, অর্থগুলি 
পদার্থত্ব-রূপে আমাদের বুদ্ধিতে উপস্থিত আছে। কারণ গ্রন্থকার প্পদার্থানাম্‌” 
এই পদের দ্বারাই দ্রব্য, গুণ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং এই স্থলে 
তদ্‌-শন্দের দ্বারা পদার্থত্ব-রূপেই দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি অর্থের উপস্থিতি হইবে 
এবং “ত্ব”-প্রত্যয়টী পদার্থত্ব-রূপ ভাবের বোধক হইবে। কিন্ত সথত্রকার কেবল 
পদার্থত্বকেই তন বলেন নাই, পরন্ত যে যে ধর্মগুলি যে যে পদার্থের সমানধর্ম 
তাহাদিগকে সেই সেই পদার্থের এবং যে যে ধর্মগুলি যে যে পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম 
তাহাদিগকে তদ্তিন্ন পদার্থের তত্ব বলিয়াছেন । 


অভ্ভাবস্ত স্বরূপবাঁনপি পৃথঙ, নোদ্দিউঃ প্রভিঢষাগি- 
নিরূপ্ঠীখীননিরূপণত্রাৎ» ন তু ভুচ্ছত্বা । উৎপত্তি- টং 


১. পদার্থানাং সাংগ্যবৈধপ্যাভ্যাং তত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্‌ । বৈশেষিকসুত্র, ১1১৪ 
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বিনাশচিন্তায়াং  প্রাগভাবপ্রংসাভাবচন্সা বধঢমত 
হচতচন্রতন্নাভাবাত্যন্তাভাবচক্নাস্তত্র তত্র নিদর্শরিস্ত- 
সাণত্বা২ৎ। ০তন  দ্রব্যাদীনাং সীশর্সঘটব্ধমণাভ্যাং 
তত্বং প্রতিপাদয়ন্‌ সংগ্রহ! নিঃচশ্রয়ড্রং সাঁধয়তি 
ষঢ্তাহতঃ ৫প্রক্ষাবতামুপাঢ্দয় ইতি তাতপর্যম্॥ 

অভাব স্বরূপবান্‌ (অর্থাৎ সং) হইলেও উহার নিরূপণ 
প্রতিযোগীর নিরূপণের অধীন বলিয়াই উহ! পৃথগ্‌ ভাবে উদ্দিষ্ট 
(অর্থাৎ উল্লিখিত) হয় নাই, তুচ্ছ বলিয়া নহে। উৎপত্তি ও 
বিনাশের ব্যাখ্যাতে (অর্থাৎ মূলগ্রন্থে স্থ্ি-সংহার-প্রকরণে ) 
প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এবং বৈধর্ম্ের ব্যাখ্যাতে অন্যোত্যাভাব 
ও অত্যন্তাভাব সেই সেই স্থলে আলোচিত হুইবে (অতএব 
উহাদিগকে তুচ্ছ বলা যায় না)। যেহেতু সংগ্রহ সাধম্য 
ও বৈধর্ম্যের দ্বারা তত্ব প্রতিপাদন করিয়া! নিঃশ্রেয়সের সাধন 
করে এই কারণে উহ! (অর্থাৎ সংগ্রহ) প্রেক্ষাবান্‌ পুরুষের 
আদরণীয় হইবে, ইহাই তাৎপর্যার্থ। 


সুত্রকার পদার্থের বিভাগ করিতে যাইয়া অভাবের উল্লেখ করেন নাই। 
ইহাতে মনে হইতে পারে যে, বৈশেষিক দর্শনে অভাঁবকে পৃথক্‌ পদার্থ বলিয়া 
স্বীকার করা হয় নাই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বৈশেষিক মতে অভাব-পদার্ঘ ও 
ও পৃথগ.ভাবে স্বীরুতই আছে। অতএব পদার্থের বিভাগে অভাব উল্লিখিত 
না হওয়ায় এ বিভাগ ন্যুনতা-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত ন্যনতা-দোষ 
পরিহার করিবার জন্য কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, নিঃশ্রেয়সে অভাবের 
উপযোগ থাকিলেও অভাবের নিরূপণ প্রতিষোগীর নিরূপণকে অপেক্ষা 
করে বলিয়াই পদার্থের বিভাগে অভাবের পরিগণনা করা হয় নাই। অতএব 
ইহা মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে যে, নিঃশ্রেয়সের উপযোগী নয় 
বলিয়া অথবা অলীক বলিয়! পদার্থের বিভাগে অভাব পরিগণিত হয় নাই। 
আচার্ধের ব্যাখ্যা হইতে ইহ প্রতীয়মান হয় যে, যাহার নিরূপণ প্রতিযোগীর 
/ নিরূপণকে অপেক্ষা করে.বৈশেষিক শান্ত সাক্ষান্তাবে তাহা উল্লিখত হয় 
নাই। কিন্তু আলোচনা করিলে ইহা দেখা যায় যে, বৈশেষিক শাস্ত্রে বা 
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মুল গ্রন্থে পদার্থের পরিগণনায় এমন কতকগুলি পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, 
যাহাঁদের নিরূপণ একান্তভাবেই প্রতিযোগীর নিরূপণকে অপেক্ষা করে। 
গুণবিভাগ-প্রকরণে সংযোগ ও বিভাগের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্ত 
সংযোগ এবং বিভাগের নিরূপণ করিতে হইলে অবশ্যই উহাদের প্রতিযোগীর 
নিরূপণ আবশ্যক 1 সুতরাং অভাব শাস্ত্রসম্মত হইলেও পদার্থের বিভাগে উহার 
অনুল্লেখের যে কারণ আচার্য দেখাইয়াছেন (অর্থাৎ অভাবের নিরূপণ 
প্রতিযোগীর নিরূপণের অপেক্ষা করে বলিয়াই অভাবকে পৃথগভাবে উল্লেখ 
কর! হয় নাই ), তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।+ 
এ স্থলে যদি বলা যায় যে, ‘যাহা গ্রতিযৌগীর নিরূপণের অপেক্ষা রাখে শাস্ত্রে 
তাহার পুথক্‌ উদ্দেশ থাকিবে না’__এইরূপ তাতপর্ধে “অভীবস্ত স্বরূপবানপি 
গৃথঙ, নোদ্দি্টঃ প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপণত্বাৎ’ এই গ্রন্থের অবতারণা 
করা হয় নাই, পরন্ত প্রতিযোগি-পদটাকে বিরোধি-রূপ অর্থে গ্রহণ 
করিয়াই ও গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। সংযোগ বা বিভাগের 
নিরূপণে উহাদের সম্বন্ধিদ্বয়ের নিরূপণ অপেক্ষিত থাকে, ইহা সত্য। কিন্তু ' 
| খর সম্বন্ধিয় সংযোগ বা বিভাগের বিরোধী হয় না। পক্ষান্তরে অভাবের 
নিরূপণে যাহার নিরূপণ অপেক্ষিত থাকে, তাহ! বাস্তবিকপক্ষে অভাবের 
বিরোধী । 'অতএব অভাবের নিরূপণ স্ববিরোধী বস্তুর নিরূপণকে অপেক্ষা 
করে বলিয়াই পদার্থের বিভাগে উহার উল্লেখ করা হয় নাই। সংযোগাদির 
নিরূপণে অন্য পদার্থের নিরূপণ আবশ্যক হইলেও ও পদার্থ সংযোগাদির বিরোধী 
নহে, পরন্ত উহাদের সম্বন্থী। সুতরাং যে কারণে উদ্দেশ-গ্রন্থে অভাবের উল্লেখ 
হয় নাই, সেই কারণ সংযোগাদিতে না থাকায় পদার্থবিভাগে অভাবের 
উল্লেখ ন! থাকিলেও গুণাদির বিভাগে সংযোগাদির উল্লেখে কোন বাধা 
নাই।২ কিন্তু আমর! পূর্বোক্ত ব্যাথ্যাকেও সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে 
করি না। কারণ উদ্দেশ-গ্রন্থে পদীর্ঘবিশেষের অনুল্লেখের প্রতি বিরোধি- 
নিরূপণাধীননিরূপণীয়তবের নিয়ামকত্ব প্রমাণসিদ্ধ নহে। সুতরাং এ কারণে 
পদার্থের বিভাগে অভাবের অলেখ সমধিত হইতে পারে না। 
এ স্থলে কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টা পদার্থের 
উল্লেখেরু দ্বারাই ফলত: অভাব উল্লিখিত হইয়াছে। কারণ দ্রব্য ও. 
১. নন্থ প্রতিযোগিনিরপ্যন্তানভিধানে সংযৌগোদেঃ কথমুদ্দেশঃ। প্রকাশ, পৃঃ ৩৮-৩৯ \ 
২ অথ প্রতিযোগী বিরোধী, সংযোগাদিস্ত স্বসন্বন্ধিনিরপ্যঃ। এ, পৃঃ ৩৯ 
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গুণের অন্টোন্াভাব শব্দতঃ পৃথক্‌ হইলেও অর্থতঃ পৃথক্‌ নহে। এইরূপ 
গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতির সংসর্গাভাব ও গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি ইহারাঁও শব্বতঃই 
পৃথক্‌, অথতঃ নহে। অতএব দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টা পদার্থের বিভাগের দ্বারাই 
ফলতঃ অভাবও পদার্থের বিভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। *সৃতরাং পদার্থের 
বিভাগ ন্যুনতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই ।১ 
কিন্তু পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাও আমাদের সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ বাহার! 
অভাবকে অধিকরণ-স্বরূপ বলিয়! স্বীকার করেন, তীহাদের মতে এ ব্যাখ্যা 
আদরণীয় হইলেও বৈশেষিকগণ উহা! গ্রহণ করিতে পারেন না। 
গুণের অন্যোন্তাভাব দ্রব্যে আছে, ইহা সত্য, এবং গুণেও দ্রব্যের অন্টোন্যা- 
ভাব যথার্থতঃই বিদ্যমান আছে। এইরূপ হইলেও দ্রবাগত গুণের অন্টোন্াভাব 
এবং গুণগত দ্রব্যের অন্তোন্াভাব স্বরূপতঃ দ্রব্য ও গুণাত্মক নহে। এরূপ 
গুণাদির সংসর্গাভাব গুণে আছে ইহা সত্য, কিন্তু গুণ ও গুণাঁদির সংসর্গাভাব 
, এক বস্তু নহে। অতএব ইহা বলা যায় না যে, দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টা পদার্থের 
উল্লেখেই অভাবও অর্থতঃ উল্লিখিত হইয়াঁছে। 


এ স্থলে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, “শাস্ত্রে অভাবের উল্লেখ করা হয়' 


নাই’, এরূপ বল! অসঙ্গত। কারণ পদার্থ-পদের দ্বারাই অভাব সামান্তভাবে 
উল্লিখিত হইয়াছে। বিভাগে যে অভাবের উল্লেখ করা হয় নাই, তাশর 
কারণ এই যে, দ্রব্য প্রভৃতি ভাব-পদার্থের দ্বারা বিশেষিত না হইলে শুদ্ধ 
অভাব আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না । এজন্য প্রথমতঃ পদার্থের বিভাগে সেই সকল 


পদাথ গৃহীত হইয়াছে যাহাদের ছারা বিশেধিত হইয়া অভাব আমাদের! 


বুদ্ধিগম্য হয়। আচার্য যে প্রতিযোগিনিরূপণাধীননিরূপনণীয়ত্বকে অভাবের 
অনুল্লেখে নিয়ামক বলিয়াছেন, তাহার ত্ররপ তাৎপর্যই বুঝিতে 
হইবে ।২ কিন্তু আমরা প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকেও অভিনন্দিত করিতে পারি 


না। কারণ পূর্বপ্রদশিত আপত্তিগুলি এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হইতে. 


পারে। i 
পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্লেখ সমর্থন করিতে যাইয়া স্যায়লীলাবতী- 
কার বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত অভাব-পদার্থের খণ্ডন স্থত্রে 
১. অথ জব্যাদিবট কোন্দেশেনৈবাভাবোহপুযুদ্দিষ্টঃ।ত্ৰব্যং হি গুণান্তোন্তাভাব ইতি |! প্রকাশ, 


পৃঃ ৩৯ 


২ অত্রাহঃঅভাবঃ কিমিতি নোদ্দিষ্ট ইতি প্রশ্নে পদার্থপদেনৈবোদ্দিষ্ট ইতি। এ 


A 
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ন। থাকায় "অত্যাপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা ইহা পাওয়া যায় যে, ভাব-পদার্থের 
ন্যায় অভাব-পদার্থও স্থত্রকারের সন্মত। স্থৃতরাং অভ্যুপগমমিদ্ধান্তের সাহায্যে 
অভাঁবকে পাওয়া যায় বলিয়াই পদার্থের বিভাগে অভাবের উল্লেখ কর! 
হয় নাই ॥ এ কথা মনে করিলে নিতান্তই অসঙ্গত হইবে যে, স্ুতকার 
'অভাবকে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না এবং সেই কারণে পদার্থের 
বিভাগে উহার উল্লেখ করেন নাই।৯ 

কিন্তু লীলাবতীকারের ব্যাখ্যাও আমর! সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। 
কারণ তাহার ব্যাখ্যা হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যে সকল পদার্থ অত্যুপগম- 
সিদ্ধান্তের দ্বার! সিদ্ধ হইবে, পদার্থের বিভাগে তাঁহাদের পরিগণনা করা 
হইবে না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, স্থত্রকার নিজেই ইহা! স্বীকার 
করেন নাই অভাবের ন্যায় দ্রব্য প্রভৃতি অন্তান্ত পদার্থগুলিও 
অত্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা পাওয়া যায়। অথচ পদার্থের বিভাগে দ্রব্য 
প্রভৃতি পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব অত্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা সিদ্ধ 
হওয়ায় অভাবকে পদার্থের বিভাগে উল্লেখ কর! হয় নাই, একথা নিতান্তই 
অসঙ্গত। সুতরাং অভাব স্থত্রকার-সম্মত পদার্থ হইলে পদার্থের বিভাগে 
অভাবের অঙ্থল্লেখ কোনরূপেই সমধিত হইতে পারে না। এন্ত 
কেহ কেহ এরূপ মনে করিতেও পারেন যে, অভাব বৈশেষিকসম্মত পদার্থ 
নহে। 

কিন্ত অভাব যে বৈশেষিক সম্প্রদায়ের অসম্মত তাহা বলা যায় না। কারণ 
সুত্রকার বহু স্থলে নানীপ্রকীরে অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা 
বলা যাইতে পারে যে, স্থত্রকার ভাব ও অভাব-ভেদে পদার্থের দ্বিবিধ বিভাগ 
স্বীকার করেন। স্থত্রে যে ষড়্‌বিধ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় উহা অর্থতঃ 
বিভক্ত ভাব-পদার্থেরই বিভাগ; উহা পদার্থের প্রাথমিক বিভাগ নহে। 
এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্লেখে 
ন্যুনতা-দোষের আপত্তি হইবে না। কারণ ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত ভাব-পদার্থের 
বিভাগ] ভাবপদার্থের বর্ণনা! করিয়া পরে প্রয়োজন অনুসারে স্থানে 
স্থানে স্থত্কার অভাবগুলির আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং প্রক্তস্থলে 


্‌ 


তিনশ Bd 
১ অভাবস্ত চ সমানতন্ত্রিদ্ন্তাপ্রতিিদ্ধনত স্যায়দর্শনে মানসেন্দরিয়তাসিদ্ধিবদত্রাপ্যবিরোধাদ- ;. 
‘ভ্যুপগমনিদ্ধান্তসিদ্ধত্বাৎ। শ্ঠায়লীলাবতী, পৃঃ ৩৫-৩৬ 
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পদার্থের বিভাগে অভাবের অনুল্লেখের কোন প্রশ্নই উঠে না) বরং 
ভাব-পদা্ের বিভাগে অভাব উল্লিখিত হইলে উহাই অসঙ্গত হইত। 

₹ নিঃলশ্রয়সং  পুনদখনিবৃতির্াত্যন্তিকী; অত্র চ 
বাদিনীমবিবাদ এব? নহাপরুক্তস্থ্য দুঃখং" প্রত্যাপদ্যত 
ইতি কশ্চিদভ্যুটপতি ৷ 

দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তিই নিঃশ্রেয়স ( অর্থাৎ অপবর্গ ) 
এবং এ বিষয়ে বাদিগণের বৈমত্য নাই। ( একথা ) কেহ বলেন 
না যে, যাহার অপবর্গ ( অর্থাৎ মি) হইয়াছে, তাঁহার পুনরায় 
দুঃখ হয়। 

উদয়নাচার্য দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে ‘মুক্তি’  বলিয়াছেন। সুতরাং 
এ স্থলে আত্যন্তিকত্ব দুঃখ-নিবৃত্তির বিশেষণ, দুঃখের নহে। এক্ষণে 
আমর! আলোচনা করিয়া দেখিব যে, দুঃখনিবৃত্তির আত্যস্তিকত্ব বলিতে 
কি বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিতে আমরা 
অত্যন্তাভাবকেই বুঝি। ওঁ অর্থ গ্রহণ করিয়া যদি দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই 
ছুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ 
মোক্ষ নিত্য হইয়া যাইবে) অর্থাৎ মোক্ষের উৎপত্তি বা বিনাশ হইবে না। 
কারণ শাস্ত্রে অত্যন্তাভাবকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। এইরূপ 
হইলে মোক্ষের জন্ত সাধনসংগ্রহ নিশ্রয়োজন হইয়া পড়িবে । অথচ 
শান্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, নান! দুর্লভ সাধনের দ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া 
থাকে। সুতরাং প্রকৃতন্থলে আমরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে দুঃখের 
অত্যন্তাভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না । 

এক্ষণে আমরা আলোচনা করিয়। দেখিব যে, প্রকৃতন্থলে নিরৃত্তি-পদটার 
ধ্বংস-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে সঙ্গতি হয় কি না? নিবৃত্তি-পদটীর ধ্বংসরূপ অর্থ 
স্বীকার করিলে দুঃখের ধ্বংস অর্থাৎ বিনাশই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। 
ধ্বংসাভাব জন্যপদার্থ; সুতরাং উহার উৎপত্তি থাকায় সাঁধননংগ্রহ নিশুয়োজন 
হইবে না। আত্যস্তিকত্বরূপ বিশেষণটীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি কেবল 

ছুঃখের নিৰৃত্তি অর্থাৎ বিনাশকে মুক্তি বলা যায়, তাহা হইলে সংসারদীতেও 
| জীবের মুক্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ দুঃখ অচিরস্থায়ী পদার্থ হওয়ায় 

সংসারদশাতেও ছুঃখবিশেষের ধ্বংস বা বিনাশ অবশ্যই থাকিবে এবং মুক্তির জন্ত 
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সাধননংগ্রহেরও অপেক্ষা থাকিবে না। যে দুঃখবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে উহা 
নিজ উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হইবেই। পূর্বোক্ত নানাবিধ দোষের 
সম্ভাবনা দেখিয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলা হইয়াছে। অতএব 
এরপভাবে আম্ঠুদিগকে আত্যন্তিকত্বের নির্বচন করিতে হইবে 
যাহাতে সংসারদশায় মুক্তির আপত্তি না হয় এবং মুক্তিতে সাধনসংগ্রহেরও 
অপেক্ষা থাকে। 

যদি ইহ! বলা যায় যে, প্রকৃতস্থলে দুঃখ-সমানকালীনত্বের অভাবকেই 
আত্যন্তিকত্ব বলা হইয়াছে, তাহা হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি দুঃখের সমানকালীন 
হয় নাই উহাই আত্যন্তিক হইবে। সংসারদশায় আমাদের যে ছুঃখনিবৃত্ত 
হয়, তাহা কোন-না-কোন দুঃখের সহিত সমানকালীন হইয়া থাকে। কারণ 
সংলারকালীন ছুঃখবিশেষের বিনাশের পরক্ষণেই স্ুঃখান্তর আসিয়। উপস্থিত 
হয়। কোন দুঃখবিশেষ বিনষ্ট হওয়া এবং অপর কোন ছুঃখবিশেষ উৎপন্ন 
হওয়াই ত সংসারের ধর্ম। অতএব দুঃখের সহিত সমানকালীন হওয়ায় 
সংসারকালীন ছুঃখনিবৃত্তিকে অর্থাৎ ছঃখধ্বংসকে আত্যন্তিক অর্থাৎ দুঃখের 
অসমানকালীন বলা যাইবে না। এইরূপ হইলে সংসারদশাতে মোক্ষের আপত্তি 
থাকিবে না এবং সাধনসংগ্রহের অপেক্ষা থাকিবে। যদিও অচিরস্থারিত্ব-রূপে 
স্বভাববশতঃ দুঃখ নষ্ট হইয়া যায় ইহা সত্য, তথাপি এ নাশকে দুঃখের সহিত 
অসমানকালীন করিবার জন্য সাধনমংগ্রহের অপেক্ষা থাকিবে । 

পূর্বে যেরূপে আত্যন্তিকত্বের নির্বচন করা হইয়াছে উহাকে আমরা সমীচীন 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংসকে মুক্তি 
বলিলে ইহ স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হইবে যে, হষ্টকাল হইতে আরম্ভ 
করিয়া আজ পর্যন্ত কোন পুরুষই মুক্ত হন নাই। কারণ এতাবৎকাল পর্যন্ত 
যত দুঃখধ্বংশ হইয়াছে তাহার একটাও দুঃখের অপমানকালীন হয় নাই। 
অগ্ঠাপি সংসাঁর বিদ্যমান থাকায় দুঃখ নিশ্চন্ইই বিদ্যমান আছে। অতএব 
ব্যক্তিবিশেষের প্রত্যেক দুঃখধ্বংসই অন্ততঃ অপর কোনও ব্যক্তির দুঃখের সহিত 
সমানকান্ীন হইবেই। স্থতরাং দুঃখের অনমানকালীন দুঃখধ্বংস মুক্তি হইলে 
একমাত্র চরম-জীবের চরম-দুঃখধ্বংঘই মুক্তি হইবে। অর্থাৎ এইরূপ মুক্তি 


একমাত্র ভনাহাপ্রলয়ে সম্ভব হইবে স্ষ্টিকাল বা সাধারণ প্রলয়ে উহা সম্ভব সূ 


১. নন্ু কিমাত্যন্তিকত্বং ন তাবদদ.$খাসমানকালীনত্বমূ। প্রকাশ, পৃঃ ৪১ 


৮ 


৬৪ কিরণাবলী 


হইবে না। এ স্থলে বক্তব্য এই যে, কেবল মহাপ্রলয়েই যদি মুক্তি হয়, তাহা 
হইলে কেহই আর মোক্ষার্থী হইবে না। কারণ এতাদৃশ বিলদ্বিত ফললাভে 
কাহারও আগ্রহ থাকিতে পারে ন|। সুতরাং দুঃখের অসমানকালীনত্বকে 
আত্যন্তিকত্ব বল! যাইতে পারে না। 

যদিও ন্ব-পর-সাধারণ সকল দুঃখের সহিত সমানকালীন না হওয়! 
ছুঃখধবংসের আত্যন্তিকত্ব হইতে পারে না, ইহা সত্য ; তথাপি শ্বসমানাধিকরণ 
দুঃখের অসমানকালীনত্বকে প্ররুতস্থলে আত্যস্তিকত্ব বলিতে বাধা কি ?১ 
এই মতে স্বসমানাধিকরণ দুঃখের সহিত অসমানকালীন ছুঃখধবংসই মুক্তির স্বরূপ 
হইবে। এ স্থলে ‘স্ব’পদের দ্বার! সেই ছুঃখনাশটাকে গ্রহণ করিতে হইবে যাহার 
মুক্তিত্ব আমাদের বুদ্ধিন্ব; অর্থাৎ আমরা যে ছুঃখনাশটাকে বুদ্ধিন্থ করিয়! উক্ত : 
বিশেষণ তাহাতে আছে কিনা বিচার করিব, সেই বিশেষ ছুঃখনাশটাকেই 
স্বি’পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। এক্ষণে ইহা দেখিতে হইবে যে, এ 
ছুংখনাশ-ব্যক্তিটার সহিত একই আত্মাতে আশ্রিত যে ছুঃখগুলি তাহাদের 
কাহারও সহিত আমাদের অভিগ্রেত দুঃখনাশ-ব্যক্তিটী ,সমানকালীন হইল 
কি না। যদি উক্তপ্রকার দুঃখের সহিত আমাদের অভিপ্রেত ছুঃখনাশটী 
সমানকালীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে ওঁ ছুঃখনাশটা মুক্তিপদবাচ্য হইবে না; 
যদি না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই মুক্তিপদবাচ্য হইবে। ছুঃখগুলি যেমন 
আত্মাতে আশ্রিত তেমনি তাহাদের নাশগুলিও আত্মাতেই আশ্রিত থাকে। 
সাধারণতঃ নাশ বা ধ্বংস নিজ প্রতিযোগীর সমবায়ি-দেশে বিদ্যমান থাকে। 
এক্ষণে আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, উপরিলিখিত লক্ষণটার মুক্তিতে 
সমঘ হয় কি না। বর্তমানকালে যাহার মুক্তি হইয়াছে তাহার যে 
চরমহুঃখনাশ তাহার ( অর্থাৎ এ ছুঃখনাশটার ) সহিত একই আত্মায় আশ্রিত 
এ পুরুষের সংসারকালীন যে ছুঃখগুলি, তাহারা স্বসমানাধিকরণ দুঃখ হইবে। 
পুর্ুযাস্তরের ছঃখগুলি উক্ত ছুঃখনাশ-ব্যক্তির সমানাধিকরণ নহে। এক্ষণে 
ইহ! দেখা যাইতেছে যে, যাহার ( অর্থাৎ যে পুরুষের ) মুক্তি হইয়াছে তাঁহার 
চরমহংখনাশটী তাহার ( অর্থাৎ স্বমানাধিকরণ) সংসারকালীন দুঃখগুলির 
প্রত্যেকের সহিত অসমানকালীন হইয়| গিয়াছে। ক্তরাং প্রকৃত ছুঃখনাশটী 
আত্যন্তিক হওয়ায় মুক্তি হইতে পারিল। সংসারকালীন দুঃখনাশে এ লক্ষণের 


৯. নাপি সামানাধিকরণ্যবিশেষিতমিদম্‌.-*। প্রকাশ, পৃঃ ৪১ ই 
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অতিব্যান্তি হইবে না। কারণ সংদারকালীন দুঃখনাশগুলি প্রত্যেকটাই নিজের 
সহিত একই আত্মায় আশ্রিত অন্ত দুঃখের সহিত সমানকীলীন হইয়া থাকে। 
আমাদের ছুঃখনাশের পরে পুনরায় ছুঃখান্তর উৎপন্ন হয়। সুতরাং 
আমাদের সংসারকালীন ছুঃখনাশগুলি প্রত্যেকটীই স্বসমানাধিকরণ পরবর্তী 
ছুঃখগুলির সহিত সমানকালীন হয়। এইরূপে আত্যন্তিকত্বের নির্বচন করিলে 
সংসাঁরকালে ( অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত জগৎ থাকে ) মুক্তির অসম্ভাবন1 থাকে না। 
কারণ ব্/ক্তিবিশেষের চরম দুঃখধ্বংন অন্যদীয় ছুঃখের সমানকালীন হইলেও 
স্বকীয় দুঃখের সহিত সমানকালীন না হওয়ায় ওঁ ব্যক্তিবিশেষ স্ষ্টিকালে 
মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিল। 

কিন্তু আত্যন্তিকত্বের এইরূপ নির্বচনও আমরা সমীচীন বলিয়া মনে 
করিতে পারি না। কারণ এইরূপ নির্বচন স্বীকার করিলে সাংসারিক জীবের 
ুুণ্তিকালীন দুঃখধ্বংসও আত্যন্তিক বলিয়া গৃহীত হইবে। উক্ত স্থলে 
ুযুণডির পূর্বকালীন ছুঃখগুলিকে যদি স্বসমানাধিকরণ দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করা 
যায়, তাহা হইলে এ দুঃখের সমানকালীনত্ের অত্যস্তাভাব অর্থাৎ অসমান: 
কালীন্ব স্ুযুস্তিকালীন দুঃখধ্বংসে স্বাভাবিক ভাবেই থাকিবে। যদি সুযুস্তির 
পরবর্তী জাগরণকালীন্‌ ছুঃখগুলিকে স্বপমানাধিকরণ দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর! 
যায়, তাহা হইলে তাদৃশ দুঃখের সমানকালীনত্বের অত্যস্তাভাব স্থযুণ্ডিকালীন 
দুঃখধ্বংসে থাকিয়! যাইবে । পরবর্তী জাগরণকালীন  স্বদমানাধিকরণ 
দুঃখগুলির জাগরণকালাবচ্ছেদে সমানকালীনত্ব উক্ত দুঃখধ্বংসে থাকিলেও 
্ুপ্তিকালাবচ্ছেদে তাহাদের সমানকালীনত্বের অত্যস্তাভাব ওঁ ছুঃখধবংসে 
অবশ্যই থাকিবে । কারণ স্ুযুণ্ত আত্মাতে স্বযুপ্ডিকালাবচ্ছেদে আদৌ দুঃখ না 
থাকায় স্থযুপ্ডিকালীন দুঃখধ্বংসে উক্তকালাবচ্ছেদে ছঃখসমানকালীনত্বের অত্যস্থা- 
ভাব থাঁকিবেই।  ছুঃখগুলি কালিক অব্যাপ্যবৃত্তি হওয়ায় তদ্ঘটিত অত্যন্তা- 
ভাবগুলিও অব্যাপ্যবুত্তিই হইবে । সুতরাং পূর্বোক্ত প্রকারেও আত্যস্তিকত্বের 
নির্বচন বমর্থনযষোগ্য নহে ।১ 

কেহ কহ এইরূপ বলেনঃ “ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী এই স্থলে ছুঃখ- 
নিবৃত্তিপদের দ্বারা ছুঃখধবংনকেই বলা হইয়াছে, ছুঃখাত্যন্তাভাবকে নহে; 


কিন্ত যে ছু দ্েষের জনক নহে ততপ্রতিযোগিকত্বই প্রকৃতস্থলে ছুঃখনিরৃত্তির 


১ স্ুবুপ্তন্তাপি মুক্তত্বাপত্তেঃ | প্রকাশ, পৃঃ ৪১ 
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আত্যন্তিকত্ব। অর্থাৎ দ্বেষের কারণ নহে এমন ছৃঃখগুলি যাহার প্রতিযোগী 
হইয়াছে সেই নিবুত্তিকে আমরা দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিব। তাহা হইলে বে ছুঃখগুলি দ্বেষের হেতুভূত তাহাদের বিনাশ আত্যস্তিক 
ছুঃখনিবুত্তি হইবে না। এক্ষণে আর আমরা সংসারক:লীন ছুঃখনিবুত্তিকে 
আত্যস্তিক বলিয়! গ্রহণ করিতে পারিব ন!। কারণ সংসারকালীন সকল 
দুঃখই দ্বেষের কারণ হইয়। থাকে । সংসারদশাতে লোক দুঃখের প্রতি 
বিদ্বেষপরায়ণ__অর্থাৎ সাংসারিক জীব ছুঃখকে প্রতিকূল. বলিয়া মনে 
“করে; সুতরাং উহ! বিদ্বেষের কারণ হয়। তত্বজ্ঞান হইলে কেহ আর 
দুঃখকে প্রতিকূল বলিয়া মনে করে না-_-তন্জ্ঞানী ছুঃখকে নিজ কর্মফল-রূপে 
'আপরিহার্ষ বলিয়া গ্রহণ করেন। স্থতরাৎ আত্মজ্ঞানীর দুঃখ বিদ্বেষের 
কারণ হয় না। অতএব তত্জ্ঞানের পরবর্তী দুঃখগুলির নাশই আত্যন্তিক 
দুঃখনিবৃত্তি হইবে, যেহেতু ও নাশ দ্বেষাজনকদুঃখপ্রতিযৌগিক হইয়াছে।১ 

উপরিলিখিত নির্বচনকেও আমর! সমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করি না। কারণ 
উহাতে জীবদ্বশীতেও তববজ্ঞানীকে মুক্ত বলির! স্বীকার করিতে হয়। তব্জ্ঞানের 
উত্তরবর্তী ছুঃখগুলির স্বাভাবিক ধ্বংদও ছেষাজনকছুঃখ প্রতিযোগিক হওয়ায় 
আত্যন্তিক হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক ও ন্তায়মতে জীবদ্দশায় 
তত্বন্ঞানীকে উপচরিতভাবেই মুক্ত বল! হয়__মুখ্য মুক্তি বিদেহদশাতেই স্বীকৃত 
হইয়াছে। কারণ গ্রস্থকার নিজেই বলিয়াছেন যে, মুক্তির পরে আর দুঃখ হয় 
না। যতক্ষণ শরীর বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ জ্ঞানীরও দুঃখবিশেষের বিনাশ 
ও দুঃখাস্তরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীর আছে অথচ দুঃখ হইবে নাঁ_ 
এ কথা বৈশেষিক বা নৈয়ায়িক কেহই স্বীকার করেন না। জন্মান্তর গ্রহণ 
করিতে হয় না বলিয়াই জ্ঞানীকে গোণভাবে মুক্ত বলা! হইয়া থাকে। 
স্থৃতরাধ গৌণ মুক্তিতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই ‘দ্বেষাজনকদুঃখপ্রতিযোগিত্ব'কে 
আমরা আত্যন্তিকত্ব বলিতে পারি না।২ 

অন্ত কেহ কেহ মনে করেনঃ “ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী” এই গ্রন্থের দ্বারা 
আচার্য দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই (ধ্বংসকে নহে) মোক্ষদপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । 'দুঃখেনাত্যস্তং বিমুক্শ্চরতি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 


১ নাপি দ্বেধোজনকদুঃখপ্রতিযোগিত্বম। প্রকাশ, পৃঃ ৪১ ) রর 
২. যোগিনোইপ্যেবং ভাবাৎ। এ, পৃঃ ৪২ 
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“তিদত্যন্তবিমোক্ষোইপবর্গ£ এই স্তায়স্ত্র হইতে ইঃ] প্রতীয়মান হয় 
যে দুঃখের অত্যন্তাভাবই মুক্তি বা অপবর্গ।১ শ্রুতি ও স্বত্রের সহিত 
কিরণাবলীগ্রন্থের মামঞ্জস্থ রক্ষা করিতে হইলে আঁমার্দিগকে স্বীকার 
করিতে হইবে যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব-স্বরূপ মুক্তিই আচার্ষের স্বীকার্য। কিন্ত 
দুঃখের অত্যস্তাভাবকে অর্থাৎ ছঃখের সামান্ততঃ অত্যস্তাভাবকে মুক্তি বলা সম্ভব 
হইবে ন!। কারণ কোন পুরুষেই স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে 
না। সুতরাং কোন পুরুষেই দুঃখের সামান্যতঃ অত্যস্তাভাব না থাকায় তাহার 
মুক্তির সম্ভাবনা থাকে ন|। ইহার অভিপ্রায় এই যে, সামান্টাভাব ও বিশেষাভাব- 
কুট (অর্থাৎ সকল বিশেষাভাব ) পরম্পর ব্যাপ্য-ব্যাপকভাবে সম্বদ্ধ। অতএব 
সামান্ঠতঃ অত্যন্তাভাবের পক্ষে বিশেষাভাবকুট ব্য।প্যও হয়, ব্যাপকও হয়। এক্ষণে 
বিশেষাভাবকুট যদি সাঁমান্ততঃ অত্যন্তাীভাবের ব্যাপক হয় তাহা হইলে একটা 
বিশেষাঁভাব-ব্যক্তিও যেখানে থাকিবে না সেখানে বিশেষাভাব-কুট ন! 
থাকায় সামান্ততঃ অত্যন্তাভাব থাকিতে পারিবে না। ব্যাপক না 
থাকিলে ব্যাপ্য থাকে না। সংসারাবস্থার় প্রত্যেক পুরুষেই ছুঃখবিশেষ 
থাকায় কোন পুরুষেই দুঃখের বিশেষাভাবকূট রহিল না। অতএব ব্যাপক 
না থাকায় দুখের সামান্ততঃ অত্যন্তাভাব-ূপ ব্যাপাটা পুরুষের ধর্ম হইতে 
পারে না। এই কারণেই দুঃখের সামান্ততঃ অত্যন্তাঁভাবকে মুক্তি বলা সঙ্গত 
হইবে না। অন্যদীয় দুঃখের অত্যন্তাভাবকেও মুক্তি বল! যাইবে না। কারণ 
বন্ধাবস্থায় প্রত্যেক পুরুষেই অন্তদীয় দুঃখের অত্যন্তভাব থাকে । স্বকীয় 
দুঃখের অত্যন্তাভাবকে যে মুক্তি বল! যায় ন! তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, দুঃখের সামান্ততঃ অত্যস্তাভাব, পরকীয় দুঃখের 
অত্যন্তাভাব ব! স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব __ ইহাদের কোনটাই যুক্তি না 
হওয়ায় দুঃখের অত্যন্তাভাবকে মুক্তি বল| চলে না। 

ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যদিও স্বকীয় দুঃখের অত্যস্থাভাব 
স্বরূপ-নবদ্ধে পুরুষে আশ্রিত হয় না ইহ! সত্য, তথাপি স্বপমানকালীনদুঃখসামগ্রী- 
ধ্বংসবত্তা-রূপপ্পন্বদ্ধে উহ! পুরুষে আশ্রিত হইতে পারে । উক্ত সম্বন্ধে স্ব’ পদের দ্বারা 
ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন পদার্থে বিদ্যমান ছুঃখাত্যন্তাভীবকে গ্রহণ করিতে হইবে । 


« ১. অথ দুঃখেনাতান্তং বিমুজণ্চরতীতি শ্রতেস্তরতাত্তবিমো ক্ষোহপবর্গ ইতি সুত্রাচ্চ দুঃখাত্যন্তা- 
ভাবো। মোক্ষঃ॥ প্রকাশ, পৃঃ ৪৩ 


৬৮ কিরণাবলী 


তাদৃশ হঃখাত্যন্তাভাবের সমকালীন ছুঃখসামগ্রীর বিনাশ যদি পুরুষে থাকে, তাহা 
হইলে পুরুষেও এ সম্বন্ধে অত্যস্তাভাব থাকিতে পারে। ইহা সর্ববাদিসন্মত 
যে, মুক্তাবস্থায় পুরুষে ছুঃখসামগ্রীর বিনাশ হইয়া যায়। অতএব পুরুষে 
মুক্তা বস্থায় স্বনমানকালীনছৃঃখনামগ্রীধবংসবতাসন্বদ্ধে স্বকীয়" দুঃখের অত্যান্তাভাব 
থাকিতে কোন বাধা থাকিবে না। সংসারদশায় পুরুষে দুঃখসামগ্রী বিদ্যমান 
থাকায় উক্ত সম্বন্ধে দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকে ন!। এ স্থলে স্বাভাবিক ভাবে 
ঘট, পট গ্রস্ৃতি বস্তুতে আশ্রিত দুঃখের অত্যন্তাভাবকেই স্বপমানকালীনদুঃখসামগ্রী- 
ধ্বংসবত্তা-রূপ পরম্পর!-সন্বন্ধে পুরুষগত করিয়া মুক্তি-ূপে বর্ণনা করা হইল। 
ইহাতে বদ্ধাবস্থায় মোক্ষের আপত্তি হইবে না। কারণ ওঁ অবস্থার পুরুষে 
দুঃখসামগ্রীধ্বংদ থাকে না। আর ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন পদার্থেও মোক্ষের 
আপত্তি হয় না। কারণ উহাতে ছুঃখসামগ্রী না থাকায় এর Wl ধবংসও 
উহাতে থাকিতে পারে না। 

পূর্বে যেরূপে মুক্তির স্বরূপ বণিত হইয়াছে উহাও সমীচীন বলিয়া মনে 
হয় না। কারণ স্বকীয় দুঃখের অত্যস্তাভাবকে স্বসমানকালীনছৃঃখনামঞজী- 
ধ্বংসবত্তা-ন্বদ্ধে মুক্তি বলিলে সংসারদশীতেও মোক্ষের আপত্তি হইবে। 
কারণ অতীত ছুঃখদামগ্রীর বিনাশ সংসারদশাতেও বিগ্যমান থাকে বলিয়া 
স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব যাহা স্বাভাবিক ভাবে ঘট, পট প্রভৃতি অচেতন 
বস্ততেই থাকে, তাহা পূর্বোক্ত সম্বন্ধে সংসারদশাতেও আত্মা আছে। 
অতএব পূর্বে/ক্ত সম্বন্ধে সংসারদশাতেও আত্ম দ্ুঃখাত্যস্তাভাবের অক্বন্ধী হইয়া যায়। 

যদি বলা যায় £ স্বপমানাধিকরণছঃখসামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত 
এককালীন নহে এমন যে ছুঃখসামগ্রীর ধ্বংস তাহাকে পূর্বোক্ত ছুঃখাত্যন্তাভাবের 
সম্বন্ধবূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, যে কোনও ছুঃখসামগ্রীর ধ্বংদকে নহে। 
এক্ষণে আর পুর্বোন্ত আপত্তি হইবে না। কারণ সংনারকালীন ছুঃখসামগ্রীর 
ধ্বংন স্বপমানাধিকরণদুঃখসামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত সমানকালীনই 
হইয়া থাকে । কিন্তু চরমদুঃখসামগ্রীর যে ধ্বংস তাহাই স্বসম।নাধিকরণছুঃখ- 
সামগ্রীর প্রাগভাবের সহিত অসমানকালীন হয়। এরূপ দুঃখসাম্রীরা ধ্বংস 
সংদারদশায় না থাকায় সংসারকালে মুক্তির আপত্তি হইবে না। 

তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, নিজ দুঃখের! অত্যস্তাভাব্‌ 
কোনদিনই নিজের আত্মার সম্বন্ধী হয় না। সংসারদশায় দুঃখ থাকে। 


কিরণাবলী ৬৯ 


অতএব এ অবস্থায় আত্মাতে দুঃখের অত্যন্তভাব থাকিতে পারে ন1। 
মুক্তিদশাতেও দুঃখের অত্যন্তাভাব আত্মাতে থাকিবে ন1; কারণ সংসারদশায় 
তাহাতে ছুঃখই বিদ্বমান ছিল। আগামী দুঃখের অত্যস্তাভাবকে মুক্তি বলা 
যায় নাঃ কারণ মুক্ত, পুরুষের আগামী দুঃখ অপ্রদিদ্ধ। অতএব মুক্ত পুরুষের 
নিজস্ব আগামী দুঃখ না৷ থাকায় আমর! আগামী দুঃখকে তাহার স্বকীয় দুঃখ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি ন!। পরকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাব প্রত্যেক পুরুষেই 
সব্দ। বিদ্যমান । কিন্তু কেহই তাহাকে মুক্তি বলিয়া বর্ণনা করেন না। স্থুতরাধ 
স্বকীয় দুঃখের অত্যন্তাভাবের সহিত স্বাত্মার কোন প্রকার সম্বন্ধ না থাকায় 
পূর্বোক্ত স্বসমানাধিকরণহুঃখনামগ্রীধ্বংসবত্তা'রূপ পরম্পরাকে দুঃখাত্যন্তাভাব 
ও আত্ম।_-এই উভয়ের মধ্যস্থলীয় সম্বন্ধ-রূপে কল্পনা করা যায় না। 
'ছুঃখনিবৃত্তিরাত্যন্তিকী*__এই গ্রন্থের: ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে  বিবৃতিকার 
রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব মুক্তি নহে; কিন্ত দুঃখের আত্যন্তিক 
ধ্বংনই মুক্তির স্বরূপ।১ স্বসমানীধিকরণছুঃথপ্র।গভাবের অসমানকালীনত্বই 
দুখেধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব । এইরূপ বলিলে সংসারদশায় মুক্তির ঝআপতি অথবা 
চরমদুঃখধ্বংস-বূপ মুক্তিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ সংসারকালীন 
দুঃখবিশেষের ধ্বংস ও ( তাহার সহিত একই আত্ময় অবস্থিত আগামী) ছুঃখান্তরের 
প্রাগভাব_এই ছুইটা সমানকালীন হইয়া থাকে । -সংলারদশায় প্রতি্ষণেই 
আত্মাতে ছুঃখবিশেষের প্র।গভাব অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং সংসারাবস্থায় 
দুঃখধবংদ আত্যন্তিক হইবে ন|। কিন্ত মুক্ত আত্মার চরম ছুঃখধবংল আত্যন্তিক 
হইবে। কারণ মুক্ত অবস্থায় ও আত্মাতে দুঃখের প্রাগভাব থাকে না। 
অতএব এই স্থলে চরম দুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ ভঃখপ্রাগভাব বলিতে আমরা 
ই আত্মার সংসারকালীন ছুঃখপ্রাগভাবগুলিকেই পাইব। এ সকল ছুঃখ- 
প্রাগভাব নিজ নিজ প্রতিযোগী পদার্থের অর্থাৎ সংসারকালীন ছুঃখগুলির 
উৎপত্তির পরে সৎসারাবস্থাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া! গিয়াছে। ন্মতরাধ চরম 
দুঃখধ্বংশ উক্ত প্রাগভাবের অমানকালীন হয় নাই। এই কারণে আমরা 
চরম দুঃখধবুঃসকে আত্যন্তিক ছুঃখনিবুত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি এবং 
ফলে মুক্তিতে লক্ষণের সমন্বয় হইল। অতএব ইহা! বুঝা যাইতেছে যে, স্ববমানা- 
রপ্রগভাবের অসমানকালীনত্ববিশিষ্ট দুঃখধ্বংদই মুক্তি হইল। 


+ ধিকরণ দঃ 
১. ত্তিরনদুখধ্বংসে| মোক্ষ ইতি পরধবন্ততি। বিবৃতি, পৃঃ ৪৩ 


৭৩. কিরণাবলী 


অথবা স্বপমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাবের যে অসমানাধিকরণত্ব তাহাই 
দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব বলিয়া গৃহীত হইবে।১ ইহাতে সংসারদশায় 
মুক্তির আপত্তি অথবা চরমছুঃখধ্বংসা ম্বুক যুক্তিতে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে 
না। কোন একজন পুরুষের সংসারকালীন যে দ্রঃখুধ্বংসবিশেষ তাহার 
সমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাব বলিতে আমরা সেই পুরুষের আগামী দুঃখের 
গ্রাগভাবকেই গ্রহণ করিতে পারি। সংসারকালে প্রত্যেক পুরুষেই আগামী 
ছুঃখের প্রাগভাব থাকে। সুতরাং কোন পুরুষের সংসারকালীন ছুঃখধ্বংসের 
মমানকালীন দুঃখপ্রাগভাব-রূপে গৃহীত যে এ পুরুষের আগামী দুঃখের প্রাগভাব 
তাহার সহিত একই আত্মায় অবস্থিত হওয়ায় উক্ত দুঃখধ্বংসকে ( অর্থাৎ 
মংসারকালীন দুঃখধ্বংসকে) আত্যন্তিক বলা যাইবে না। অতএব সংসারদশায় 
মুক্তির আপত্তি হইতে পারে না। আর মুক্ত পুরুষের চরম দুঃখধ্বংসের 
সমানকালীন দুঃখপ্রাগভাব বলিতে আমর! তাহার দুঃখপ্রাগভাবকে পাইতে 
পারি না। কারণ মুক্তাবস্থায় মুক্ত পুরুষে কোনও আগামী দুঃখের প্রাগভাব 
থাকে না। জন্য চরম ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন ছুঃখপ্র।গভাব বলিতে 
পুরুষাস্তরের দুঃখপ্রাগভাবকে আমর! গ্রহণ করিতে পারি--তাদ্বশ স্বসমানকালীন 
ছঃখপ্রাগভাব বদ্ধ আত্মাতেই সম্ভব হওয়ায় উক্ত দুঃখপ্রাগভাবের সামানাধি- 
করণ্য চরম ছুঃখধবংসে নাই। স্থতরাং চরম ছুঃখধ্বংসকে আমরা আত্যন্তিক 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অতএব মুক্তিতে লক্ষণটা বথাযথভাবেই সঙ্গত 
হইল। 

প্রকাশকারের মতেও আত্যন্তিক ছুঃখধ্বংসকেই মুক্তি বল! হ্ইয়াছে। 
আত্যস্তিকত্বের নির্বচন করিতে বাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সমান- 
কালীন ও বমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের সহিত অসমানদেশত্বই ছুঃখধ্বংসের 
আত্যন্তিকত্ব হইবে ।২ এই ব্যাখ্যায় দ্রঃখগ্রাগভাবে দুইটা বিশেষণ প্রদত্ত 
হুইয়াছে_স্বরমানকালীনত্ব ও স্বপমানাধিকরণত্ব। ও ছুইটা বিশেষণের সহিত 
যুক্ত যে ছঃবপ্রাগভাব, তাহার অসমানদেশত্বই প্রকাশকারের অভিপ্রায়ানুসারে 


৯ তথ| চ সমানাধিকরণছুঃখএাগভাবানমীনকালে। ছুঃধ্ংর ইত্যেকস্‌। )লামানকাণীন 
ছঃখপ্রাগভবাসমানাধিকরণো। দুঃখধৰংস ইত্যপরম্‌। বিবৃতি, পৃঃ ৪৪ 


২. তন্মাৎ সমানকালীননমানাধিকরণছুঃখপ্রাগভাবাসমানদেশত্বমেব ভাখধ্বংসসা।তা- 


ন্তিকত্বম্‌। পৃঃ ৪৩-৪৪ 


কিরগাবলী ৭১ 
ছুঃখধবধসের আষ্ট্যস্তিক্ব। এক্ষণে ইহ! বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, 
উক্ত লক্ষণটীর মুক্তিতে সমন্বয় হয় কি না। সাধারণতঃ 'স্ব” পদের দ্বারা 
অভিমত বস্তুটীকে গ্রহণ কর। হয়। স্থতরাং এ স্থলে শব পদের দ্বার! চরম 
দুঃখধ্বংসকে গ্রহণ কুরিতে হইবে। এক্ষণে ইহ! দেখিতে হইবে যে, চরম 
দুঃখধ্বংশের সমানকালীন এবং অমানদেশস্থ বলিয়া কোন্‌ ছুঃখপ্রাগভাব 
পাইতে পারি। চরম দুঃখধ্বংসের সমানকালীন ছুঃখপ্রাগভাব বন্ধ পুরুান্তরেই 
থাকে এবং চরম দুঃখধ্বংসের সহিত নমানাধিকরণ হইবে মুক্ত আত্মার সংসার- 
কালীন ছুঃখপ্রাগভাব। স্থতরাং ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, কোনও দুঃখ- 
প্রাগভাবই চরম ছুঃখধবংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ হইতে পারে ন!। 
অতএব স্বসমানকালীনত্ব ও স্বসমানাধিকরণত্ব ছুঃখগ্র।গভাবে অলীক হওয়ায় 
তাহার অসমানাধিকরণত্বও অলীকপ্রতিযোগিক অভাব হইবে। ফলে লক্ষণটী 
অগ্রসিদ্ধ হইয়! পড়িবে । শাস্ত্রে অলীকপ্রতিযোগিক অভাব স্বীকৃত হয় নাই । 
স্থতরাং উক্তপ্রকারে লক্ষণের ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। 

উক্ত লক্ষণটাকে ব্যাখ্যা করিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, স্বসমানকালীন 
ও স্বসমানাধিকরণ দুঃখপ্রাগভাবের সহিত যাহ! সমানদেশস্থ তভিনত্বই প্রকবৃতস্থণে 
দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব হইবে ।» আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, ন্বিপদের দ্বারা 
চরম ছুঃখধবধসকে গ্রহণ করা যার না। কারণ উহার সমানদেশস্থ 
ও লমানকলীন কোন ছুঃখপ্রাগভাব জগতে নাই। এভন “ন্ব'পদের 
দ্বার আমরা বদ্ধ আত্মার অবস্থিত যে সংযারকালীন দুঃখাদিধ্বংস তাহাকেই 
গ্রহণ করিব। কারণ সংসারদশাতে বিদ্যমান আগামী দুঃখের প্রাগভার 
সংসারকালীন দুঃখধ্বংসের সহিত সমানকালীন ও মমানাধিকরণ উভয়ই 
হইয়াছে। ওঁ দ্বিবিধ বিশেষণের দ্বারা যুক্ত ছুঃখগ্রাগভাবের সহিত সমানদেশ 
হইতে সংসারকালীন দুঃখধবংসাদিই হইবে। স্ৃতরাৎ তত্ত্ব চরম দুঃখধ্বধসে 
থাকায় উহাতে লক্ষণের সমন্বয় হইবে। 

উক্ত লক্ষণে দুঃখপ্রাগভাবে সমানকালীনত্বরূপ প্রথম বিশেষণটা না দিলে 
গুকারির মুক্তিতে ও লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এজন্য দুঃখপ্রাগভাবে ও বিশেষণটা 
প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত বিশেষণটা না দিলে স্বসমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের 


১ তথ্ছচ স্বদমানকালীনন্বদমানাধিকরণদুঃখণ্রাগভাবসমানদেশে। ছুংধ্বংসোইস্সদাদীনাং 
প্রমিদ্ধত্তত্তিন্নদুঃখধবংসো মোক্ষ ইতি পৰ্যবস্যতি, তেন নাপ্রসিদ্ধিঃ। বিবৃতি পৃঃ ৪৬ 


৭২ কিরণাবলী 


অসম।নদেশত্বই .হইবে দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব। এইরূপ হইলে শুক প্রভৃতির 
চরমদুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। কারণ তাদৃশ চরম- 
ছঃখধবংসের সমানাধিকরণ প্রাগভাব-রূপে তর্দীয় সংসারকালীন দুঃখ গ্রাগভাবকে 
গাওয়া যাইবে এবং এ ছুঃখপ্রাগভাবের দেশ শুক প্রভৃতির আত্মায় উক্ত চরম 
দুঃখধ্বংস বিদ্যমান থাকে । অতএব ওঁ ছুঃখধ্বংস স্বদম|ন;ধিকরণ দুঃখ প্রাগভাবের 
সহিত সমানদেশস্থই হইল, অসম|নদেশ হইল না। এইরূপে ইদানীন্তন মুক্তিতে 
লক্ষণের অব্যাপ্তি পরিহার করিবার উদ্দেষ্যে ছুঃখপ্রাগভাবে স্বসম।নকা লীনত্ব- 
রূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে আর এ অব্যাপ্তি হইবে ন|। 
কারণ 'স্ব’ পদের দ্বার! শুকাদির চরম দুঃখধ্বৎসকে গ্রহণ কর! সম্তব হইবে না। 
চরম ছুঃখধ্বংসের সমানাধিকরণ এবং সমানকালীন হয় এমন কোন দুঃখপ্রাগ- 
ভাব জগতে নাই। সুতরাং “স্ব'পদের দ্বারা আমরা, সংসারকালীন দুঃখধবংসই 
গ্রহণ করিব। সংসারকালীন ছুঃখধ্বংসকালে প্রত্যেক আত্মাতেই আগামী 
দুঃখের প্রাগভাব থাকায় উহা উক্ত দুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ 
হইল। অতএব স্বসমানকালীন এবং স্বসমানাধিকরণ যে সংসারকালীন 
দুঃখপ্রাগভাব তাহার অদমানদেশত্ব চরম দুঃখধ্বংসে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় 
হইল। 

যদি বলা যায় যে, যদিও ‘স্ব’ পদের দ্বারা চরম ছুঃখধবংসকে গ্রহণ করা যায় না 
ইহা সত্য, তথাপি শুকাদির যে সংদারকালীন ছুঃখধবংদ তাহাই ‘স্ব’ পদের 
দ্বার! গৃহীত হউক এবং ওঁ দুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও সমানাধিকরণ ছুঃখগ্রাগ- 
ভাব-রূপে গৃহীত যে শুকাদির সংসারকালীন ছুঃখপ্রাগভাব তাহার সমানদেশত্বই 
গুকাদির চরম দুঃখধ্বংসে রহিয়াছে বলিয়া চরম ছুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে এই 
লক্ষণের সমন্বয় হইল না। তাহা হইলেও উত্তরে বগিতে পারা যায় 
যে, সামানাধিকরণ্য-সন্বদ্ধে উক্ত ছ্ঃখগ্রাগভাবশূন্তত্বই ছুঃখধবংসের আত্যন্তিকত্ব 
হইবে এবং এরূপ হইলে সমানকালীন এবং সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাববিশিষ্ট 
নহে এমন ছুঃখধ্বংমই আত্যন্তিক দুঃখধৰংস হইবে। স্থৃতরাং এক্ষণে আর 
পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ সমানকালীন এবং সুমানাধিকরণ 
দুঃখপ্রাগভাব-র্ূপে সংপারকালীন ছুঃখপ্রাগভাবই _ গৃহীত হইবে। 
ওঁ হুঃখপ্রাগভাব এবং চরম দুঃখধ্বংন, ইহারা বিভিন্নকালীন 
হওয়ায় একটী অপর-বিশিষ্ট হইতে পারে না। বিভিন্নকালীন ' 
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বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ্য-বিশেষণভাব স্বীকৃত হয় নাঁ। অতএব এরূপ যে দুঃখ- 
প্রাগভাব, সামানাধিকরণানদ্বন্ধে তত্িশিষ্ট হইতে সংসারকালীন দুঃখধবংসই 
হইবে, চরম দুঃখধবংন হইতে পারিবে না। 

পূর্বোক্ত রীতিতে গ্রকাশকারের মুক্তিলক্ষণের সমাধান হইলেও সমানকালীন 
ছুঃখগ্রীগভাবের অসমানদেশত্বকে ছুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব না বলিয়া তিনি 
কেন যে সমানকালীন ও সমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবের অসমানদেশত্বকে 
আত্যন্তিকত্ব বলিয়াছেন তাহা আমরা বুঝাইয়া বলি. নাই। সমানাধিকরণ 
দুঃখপ্রাগভাবের অসমানদেশত্বকে আত্যন্তিকত্ব বলিলে থে শুকাদির চরম দুঃখ- 
ধবংনে লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, তাহা আমর! পূর্বে বলিয়াছি। অতএব দ্ুঃখ- 
প্রাগভাবে সমানকালীনত্বরূপ বিশেষণটী থাকা আবশ্তক। এক্ষণে ইহা দেখা 
যাইতেছে যে, সমানকালীন দুহখপ্রাগভাবের অসমানদেশত্বকে ছুঃখধবৎসের 
আত্যন্তিকত্ব বলিলেই পূর্বোক্ত অব্যাপ্ডি পরিহৃত হয়। অতএব ছুঃখপ্রাগভাবে 
সমানকালীনত্ব-রূপ বিশেষণটার নিবেশ করিয়া পুনরায় উহাতে সমানাধিকরণত্ব-রূপ 
বিশেষণটী দিবার তাৎপর্য বুঝা যাইতেছে না। কারণ অন্তদীয় দুঃখের প্রাগভাবই 
চরম ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন হইবে। স্বকীয় দুঃখের প্রাগভাব কখনই চরম 
ছুঃখধ্বংসের সমানকালীন হয় না। চরমছঃখধ্বংস-কালে কোন পুরুষেই স্বীয় 
দুঃখের প্রাগভাব থাকে না। অতএব চরম ছুঃখধবৎসের সমানকালীন (পরকীয় ) 
‘খপ্রাগভাবের অসমানদেশত্ব চরম ছুঃখধ্বংসে থাকায় উহাতে লক্ষণের সঙ্গতি 
হইল। আর সংসারকালীন ছুঃখধবংসে এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। 
কারণ সংলারকাঁলে ছুঃখবিশেষের ধ্বংস এরং দুঃখবিশেষের প্রাগভাব ইহার! 
উভয়ে নমানকালীন এবং এক আত্মায় থাকায় এরূপ ছুঃখধ্বংসে সমানকালীন দুঃখ- 
গ্রাগভাবের সমানদেশত্ুই থাকে, অসমানদেশত্ব থাকে না। সুতরাং দুঃখ 
প্রাগভাবে 'দমানকালীনত্র বিশেষণটা দিয়া পুনরায় উহাতে ‘সমানাধিকরণত্ব’ 
বিশেধণটী দেওয়া নিশ্রয়োজন বলিয়| মনে হইতেছে।» 

ইহার সমাধানে রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে, "অসমানদেশত্ব* এই স্থলে (দেশ’-পদের 
দ্বার। কালদি-সাধারণ অধিকরণমাত্রই বিবক্ষিত হইয়াছে ।২ অতএব চরম দুঃখ- 
ধ্বংসের সমানকালীন যে অন্তদীয় দুঃখপ্রাগভাবগুলি তাহাদের সহিত চরম, 


১ নচ প্িশপদমেব তৎপরমন্ত, তথ! চ বার্থবিশেষণত্বমেবেতি বাঁচ্যম্‌। বিবৃতি, পৃঃ, ৪৪ 
২ একত্র দেশপদং কালরূপাধিকরণপরম্‌ । এ 
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দুঃখধ্বংসটী এককালগত হওয়ায় সমানকালীন ছুঃখগ্রাগভাবের সহিত 
অসমানদেশস্থ হর নাই। সুতরাং চরম ছুঃখধ্বংসে লক্ষণের অসঙ্গতি হয় বলিয়া 
প্রকাশকার সমানাধিকরণত্বরূপ দ্বিতীয় বিশেষণের নিবেশ করিয়াছেন। 
এইরূপ হইলে উক্ত লক্ষণটী ফলতঃ “ম্বসমানকালীন-্বসমানাধিকরণ-দুঃখগ্রাগভাব-ক- 
ভিন্নত্ব'রূপে পর্যবনানপ্রাণ্ড হইবে । চরম দুঃখধ্বংসের সমানকালীন ও 
মমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাব অপ্রসিদ্ধ থাকায় স্ব’ পদের ছার! উহাকে গ্রহণ 
কর! যাইবে না। সংসারকালীন ছঃখবিশেষের নাশাদিই ‘স্ব’ পদের ছার! গৃহীত 
হইবে এবং স্বসমানকালীন-স্বসমানাধিকরণ-দুঃখপ্রাগভাব-ক হইতে সংসারকালীন 
হুঃখধ্বংনাদিই হইবে। অতএব চরম ছুঃখধ্বংসে তদ্তিন্নত্ব থাকায় উহার 
আত্যন্তিকত্ব যথ!যথভাবেই ব্যাখ্যাত হইল। 

এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদিও পুবে্ণক্ত প্রণালীতে প্রকাশ- 
কারের পঙ.ক্তির অর্থনামঞ্জস্ত রক্ষিত হইল ইহা সত্য, তথাপি তিনি যে কি 
অভিপ্রায়ে এইরূপে আত্যস্তিকত্বের নিবর্চন করিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা 
গেল না। আমাদের মনে হয়, যে, প্রকাশকার স্বসমানকালীন-দুঃখপ্রাগভাবারমান- 
দেশত্ব অথব| স্বপমানাধিকরণছ্ঃখপ্রাগভাবাসমানকালীনত্বকে  দুঃখধ্বংসের 
আত্যস্তিকত্ব বলিয়! গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু লিপিকরের এমাদবশে দুইটা 
লক্ষণ একদঙ্গে মিশিয়। গিয়া সমানকালীন-দমানাধিকরণ-দুঃখগ্রাগভাবাসমানদেশত্ব- 
রূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বিক্ৃত পড.ক্তি রুচিদত্ত প্রভৃতি ব্যাখ্যা 
গণের হস্তে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহারা উহার সামঞ্জস্ত রঞ্ষ! কর।র প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 

উপরে আমরা যে ভাবে প্রকাশকারের পঙ্‌ক্তি সম্বন্ধে লিপিকর-প্রমাদের 
কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে যে, প্রকাশকার যখন স্বকণ্ঠে 
বলিয়াছেন-__আগ্ঘবিশেষণঘয়নিবেশান্নেদা নীন্তনমুক্ত্য তিব্যাপ্তাসম্তবৌ ১. অর্থাৎ 
তিনি যখন মুক্তির লক্ষণ-শরীরে দুঃখপ্রাগভাবের ছুইটা বিশেষণই 
উপন্যন্ত করিয়াছেন তখন আমাদের পূর্বোক্ত কল্পনার কোন মুল্য নাই। 
এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকাশকারের মতে মুক্তির যে লুইটী লক্ষণ 
হইতে পারে বলিয়া আমরা দেখাইয়াছি সেই দুইটী লক্ষণে গ্রাগভাবের পৃথক্‌ 
পৃথক্‌ দুইটা বিশেষণের একই প্রয়োজন থাকায় প্রকাশকার এক ম'ঙ্গেই উক্ত 
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বিশেষণঘয়ের প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছেন । এভস্ঠই তিনি ‘আদ্যবিশেষণদ্বয়- 
নিবেশাৎ’ ইত্যাদি পড.ক্কির উল্লেখ করিয়াছেন। 

উদয়নাচার্ধ আত্যন্তিক ছুঃখনিবুত্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়া- 
ছেন যে, আত্যন্তিক ছুংখনিবৃত্তির, মুক্তিরপত্বে অর্থাৎ আত্যন্তিক ছুঃখনিবুভিই 
যে মুক্তির স্বরূপ এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। ইহাতে 
আপত্তি হইতে পারে যে, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বল! হয় 
নাই; কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দ-্বরূপ ব্হ্মচৈতন্তকেই মুক্তির স্বরূপ বলা হইয়াছে। 
ন্থতরাৎ আচার্য কিরূপে বলিলেন ঘে, আত্যন্তিক ছুঃগনিবৃত্তির মুক্তি- 
রূপত্থে বাদিগণের মধ্যে বিবাদ নাই। যদি বলা যায় যে, বেদান্তমতেও 
ত অবিদ্যানিবৃত্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে; কারণ ‘অবিদ্যাস্তময়ে। মোক্ষঃ, 
স| চ বদ্ধ উদাতঃ এইরূপ প্রামাণিক গ্রন্থের দ্বার! ধ্বংসাত্মক যে অবি্যার অস্তময় 
ব| নিবৃত্তি, তাহাকেই মুক্তির স্বরূপ বলা হইয়াছে। সুতরাং ছুঃখনিবৃত্তিই থে 
মুক্তি ইহা! ত বেদান্তপন্মতই হইয়া গেল। তাহা হইলেও আমরা বলিব থে, 
পুরবপক্ষী বেদাস্তসিদ্ধান্ত যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই বলিয়াই 
বেদাস্তপ্রতিগাদ্য “মুক্তির সহিত বৈশেধিকসম্মত মুক্তির অভেদ আশঙ্কা 
করিয়ছেন। কারণ  'অবিগ্ভার নিবৃত্তিই মুক্তি” এই কথার দ্বারা 
নিবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করিবার সময় ব্রহ্মাত্মাকেই অবিগ্ঠানিবৃত্তির স্বরূপ 
বল৷ হইয়াছে। 'নিবৃত্তিরাত্মা মোহস্ত জ্ঞাততেনে।পলক্ষিতঃ এই গ্রন্থের ছারা 
অবিদ্যানিবৃত্তির অভাবরূপতা-পক্ষে  দ্বৈতৈর আশঙ্কা করিয়া 
জ্ঞাতত্বোপলক্ষিত আত্মস্বপকেই নিবৃত্তির তত্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং 
বৈশেধিকদন্মত মুক্তির যে অভাবরূপতা, তাহা আদৌ বেদান্তমতে অঙ্গীকৃত 
হয় নাই। এপন্য বৈশেষিক যে মুক্তিকে অভাবাত্মক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
তাহা সর্ববাদিসম্মত হইতে পারে ন|। 

পুর্বোক্ত আশঙ্কাগুলি উতিত হইতে পারে মনে করিয়াই আচার্য উদয়ন 
বলিয়াছেন যে, যদিও ছুঃখনিবৃত্তির মুক্তি স্বরূপতায় মতভেদ আছে 
ইহা সত] তথাপি এই বিষয়ে বাদিগণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিবাদ 
নাই যে, মুক্তিদশায় ছুঃখগুলি বিধ্বস্ত হইয়! যায় । মুক্তিবাদিগণ সকলেই, 
একবাক্যে ইহা স্বীকার করেন যে, ষদ্দিও মুক্তির স্বরূপে তাঁহাদের 
মধ্যে অনৈক্য আছে তথাপি মুক্তিকালে দুঃখের বিনাশ 
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অবহই হইয়া থকে । এই কারণেই বৈশেষিক বলিতে চাহেন যে, মুক্তিদশায় 
যখন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সর্ববাদিনম্মত তখন এ নিবুত্তিই মুক্তির স্বরূপ 
হওয়া যুক্তিদিদ্ধ। 
ঢকেবলমাস্মাপি দুঃখডহেতুত্বাননিবর্তয়িতব্যঃ শন্বীরাদি- 
বদিতি ০ বদন্তি তেষাং ষদ্য5সী নাস্তি কিং নিবৰ্ত'য্নি- 
তব্যম্‌ । অত্যন্তাসডো| নিত্যনিব্বত্তত্বাং।!  অথান্তি 
তথাপি কিং নিবততনীক্সং নিত্যচতুন তন্নিব্বত্তেরশক্যত্বাৎ ॥ 
কেবল ( অর্থাৎ শরীরবিযুক্ত ) আত্মাও দুঃখের কারণ বলিয়া 
শরীর প্রভৃতির ম্যায় নিবর্তনীয় (অর্থাৎ নিবর্তনযোগ্য )-ইহা 
ধাহারা (অর্থাৎ বৌদ্ধের! ) বলেন, তাঁহাদের (মতে) যদি উহা 
(অর্থাৎ শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কিছু) না থাকে, ( তাহা 
হইলে) কাহাকে নিবৃত্ত করিতে হইবে। কারণ যাহা অত্যন্ত অসং 
(তাহা ত) সর্বদাই নিবৃত্ত হইয়া আছে। আর ( যদি তাহ! ) থাকে 
(অর্থাৎ আত্মা শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত সদ্ভূত বস্তু হয় ), তাহা 
হইলেও কেই (বা) নিবর্তনীয় হইবে। কারণ ( এঁরূপ আত্ম!) নিত্য 
বলিয়া তাহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। 
পুর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ইহা আমর! জানিয়াছি যে, নকল মুক্তিবাদীই 
মুক্ত পুরুষে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। অতএব দুঃখের 
যাহা কারণ তাহার বিনাশও মুক্তিতে আবশ্যক হইবে। দুঃখের উৎপাদক 
সামগ্রী থাকিয়া যাইলে উহার আত্যন্তিক নিব্‌ত্তির কল্পনা করা যায় না। 
সুতরাং ইহা! স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মুক্ত হইতে হইলে দুঃখের কারণগুলিকে 
বিধ্বস্ত করিয়া দিতে হইবে । এইরূপ হইলে মুমুক্ষুর পক্ষে স্বকীয় আত্মারও 
উচ্ছেদ আবশ্যক হইবে। যেহেতু শরীরাদির স্যার আত্মাও দুঃখের অন্যতম 
কারণ। এজন্তই বৌদ্ধ সিদ্ধান্তে মুক্তিতে আত্মার বিনাশ স্বীকৃত হইয়াছে। 
বৌদ্ধগণের উক্ত আত্মবিনাশ-কল্পন'র অসমীচীনত্ব প্রতিপাদন, করিতে 
. যাইয়া আচার্য উদয়ন বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধগণ নৈরাত্ম্যবাদী বলিয়া তাহাদের 
মতে শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত আত্মা শশশৃঙ্গের স্ঠায় অলীক বস্তু ; এজন্য এ 
মতে আত্মার বিনাশের প্রশ্নই উঠে না। আর তাহারা যদি নৈরাসত্ম্যবাদ 
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পরিহার করিয়া আত্মাকে শরীরাদি হইতে অতিরিক্ত মদ্ভূত বস্তু বলিয়া স্বীকার 
করেন তাহা হইলে নিত্যত্বনিবন্ধন কোন প্রকারেই এরূপ আত্মার উচ্ছেদ 
সম্ভব হইতে পারে না! মুক্তিবাদীর। ইহা স্বীকার করিতে পারেন না যে, 
আত্মবিনাশ মুক্তিষ্তে আবশ্যক । 

অথ জ্ঞানস্বভাব এবাঢসী নিবর্ত'নীয় ইতি মতমূ ৷ 
অনুমতঢমতত্ড; দগ্ধেন্ধনানলবদ্ুপশ্ঢমা মোক্ষ ইতি 
বক্ষ্যমাণত্বাং1! তন্সীদতির্িচক্ত আত্মনি প্রমাণং 
বক্তব্যমিত্যবশিস্ততি ৷ তছক্ষ্যাম ৷ 

বদি আত্মা জ্ঞানস্বভাব বলিয়া ( মোক্ষে ) উহার নিবৃত্তি আবশ্যক 
ইহা বলা হয়, তাহা হইলে উহা! (অর্থাৎ স্বরূপভূত জ্ঞানের নিবৃত্ত) 
(আমাদের ) সম্মতই। যেহেতু ইন্ধন দগ্ধ হইলে অগ্নি যেমন শাস্ত 
হয়, সেইরূপ উপশমই মোক্ষ__ইহা পরে বলা হইবে। অতএব 
শরীরাদি হইতে পৃথগ ভূত আত্মাতেই (অর্থাৎ এরূপ আত্মার অস্তিত্ব- 
সাধনের নিমিত্তই) প্রমাণের উপন্যাস অবশিষ্ট রহিল। তাহা (অর্থাৎ 
আত্ম জ্ঞানস্বভাব নহে, কিন্তু জ্ঞানাশ্রয় ইহা) পরে (অর্থাৎ আত্ম 
নিরূপণ প্রসঙ্গে ) বলিব। 


যদি বৌদ্ধগণ বলেন যে, তাহারা পুদ্গল-রূপ’ ভূতভৌতিক ও চিত্ত চৈত্তাত্মক 
সঙ্ঘ হইতে বহির্ভূত কোন চিরস্থির আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সজ্ঘাত্মক 
পুদ্‌গলের অন্তর্গত বিজ্ঞান-সস্ত্রানকে তাহারা আত্মা বলিয়া মনে করেন। সতরাং 
মুক্তিদশায়  বিজ্ঞান-স্তানায্মক আত্মার উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হইবে, 
অন্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই সম্ভব হইবে না। অতএব তাহারা মুক্তিতে 
আত্মার উচ্ছেদ আবশ্যক বলিয়! বিবেচনা করেন এবং সকল মুক্তিবাদীরই 
মুক্তিতে তাদৃশ আত্মার উচ্ছেদ স্বীকার কর! যুক্তিসঙ্গত। 

ইহার উত্তরে বৈশেধিক আচার্যগণ বলিবেন যে, বৌদ্ধগণ মুক্তিতে যে 
বিজ্ঞান-সুঁস্তানের উচ্ছেদ স্বীকার করেন, তাহাই যদি বাস্তবিকপক্ষে আত্মার 
উচ্ছেদ হয় তাহ! হইলে তাঁহারাও বৌদ্ধদের সহিত একমত হইতে পারেন।' 


> পৰ্গল বলিতে শরীর, ইন্রিয় ও বিজ্ঞানের সমষ্টিকে বুঝিতে হইবে। 


৭৮ কিরণাবলী 


মুক্ষিদশাতে বিজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয়_ইহা বৈশেবিকগণের অভিমত। 
অগ্নি যেমন দাহ বস্তুকে বিনাশ করিবার পর স্বয়ং ন্ট হইয়! যায় সেইরূপ 
জ্ঞানাগ্িও তাহার দাহা বস্তু মিথ্যাজ্ঞানকে সমূলে বিনাশ করিয়া স্বয়ং উচ্ছিয় 
হইয়া যায়। স্থতরাং পূর্বোক্ত অর্থে আত্মোচ্ছেদের পরিভাষা কল্পনা করিলে 
উহাতে বৈশেষিকগণ বৌদ্ধগণের সহিত একমতই হইবেন। কিন্তু বাস্তবিক- 
পক্ষে আত্মা বিজ্ঞানগস্তান-রূপ নহে; উহা! বিজ্ঞানের আশ্রয়। বিজ্ঞানের 
আশ্রয়ীভূত আত্মা নিত্য। অতএব মুক্তিতে উহার উচ্ছেদ সম্ভব নহে। 
স্থতরাৎ বৌদ্ধেরা যে আত্মধিনাশের কল্পনা করেন উহ! বৈশেধিকগণের নিকট 
অলীক বলিয়! গ্রতিভাত হয়। 

এক্ষণে যদি বৌদ্ধগণ বলেন যে, বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন ও বিজ্ঞানের আশ্রয় কোন 
চিরস্থির আত্ম! প্রমাণসিদ্ধ নহে এবং পু্গলাস্তর্গত বিজ্ঞানধারাই আত্মা; এর 
বিজ্ঞানধার! স্বসাক্ষিক হওয়ায় সর্ববাদিসম্মতই আছে এবং উহার বিনাশও 
মুক্িদশাতে অবশ্ স্বীকৃত হইবে। তাহা হইলে উত্তরে বৈশেষিকগণ বলিবেন যে, 
বিজ্ঞানাতিরিক্ত এবং বিজ্ঞানের আশ্রয় দ্রব্যাত্মক আত্মা বহুবিধ প্রমাণের দ্বারা 
প্রমাণিত হইয়া থাকে এবং সে কথা আত্মনিরূপণপ্রসঙ্গে বিস্তারে বল! হইবে। 
এই বিচার অতিবিস্তৃত হইবে বলি মুক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিবার সময় 
আলোচিত হইল না। 


সাংখ্যানামপি ছঃখনিবৃত্িরপবগণ ইত্যত্র ন বিপ্রতি- 
পত্তিঃ। প্রক্ত্যা শ্য়ং দুঃখং, ন পুরুষাশ্রয়মিভি বিবাদঃ ৷ 
ভন্মতমগ্রে নিব্বাকব্রিষ্যামঃ ? 

সাংখ্যমতেও ছখনিবৃত্তি (যে) অপবর্গ, ইহাতে বিমতি (অর্থাৎ 
মতভেদ ) নাই। দুঃখ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকে, পুরুষে 
আশ্রিত হয় না-_এ বিষয়ে (সাংখ্যমতের সহিত আমাদিগের ) বিবাদ 
আহে। এ মত আমরা পরে খণ্ডন করিব। 

‘অথ ত্রিবিধছুঃখাত্যত্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষাথ£__এই সাংখ্যপ্রবচনস্থঢুরর’ দ্বারা 
, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্ৰিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্িকে মুক্তি 
বলা হইয়াছে। এ স্থলে ছুঃখনিবৃত্তির স্বরূপ ও উহার আত্যস্তিকত্ব বর্ণন! করিতে 

৯ সাংখাপ্রবচনমূত্র, ১1১ 


কিরণাবলী ৭৯ 


বাইয়া বিজ্ঞানতিক্ষ বলিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিক, আরিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই 
ত্ৰিবিধ দুঃখের নিঃশষে নিবৃত্তিই অর্থাৎ স্থুল-সুক্ম-সাধারণভাবে নিবুত্তিই আত্য- 
স্তিক দুঃখনিবৃত্তি। এ স্থলে নিবৃত্তি পদের অর্থ ধ্বংস । অতীত ছুঃখগুলির নিব্‌ত্তি 
পূর্বেই হইয়া গিয়াছে; বর্তমান দুঃথগুলিও স্বভাবক্রমে স্বোৎপত্তির, তৃতীয় ক্ষণে 
নাশ পাইবে। স্থতরাং এই মতে আগামী ছুখই হেয় হওয়ায় উহার নিবুত্তির 
জন্ঠই বিবেকখ্যাতি আবশ্যক হইবে। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে বে, আগামী দুঃখের 
নিবুন্তি কি ধ্বংসাত্মক, না উহ! প্রাগভাবাত্মক? যদি উহা প্রাগভাবাত্মক হয়, 
তাহা হইলে এ নিবৃত্তির কারণরূপে আমরা বিবেকখ্যাতিকে গ্রহণ করিতে 
পারিব নাঁ। কারণ প্রাগভাব অনাদি অর্থাৎ অনুৎপন্ন বলিয়া! উহার কোন 
কারণ থাকিতে পারে না। আর যদি নিবত্তিপদে ধ্বংসকে গ্রহণ করা যায়, 
তাহা হইলেও নৈয়ারিকগণ আপত্তি করিবেন যে, যাহ! আগামী অর্থাৎ এখনও 
উৎপন্ন হয় নাই, তাহার বিনাশ সম্ভব নহে। অতএব আগামী দুঃখের নিবুত্তিকে 
ধ্বংসাত্মক বলা যায় না।২ ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্ধগণ বলিবেন যে, তাহারা 
সৎকার্ধবাঁদ স্বীকার করিয়া থাকেন। নৈয়ায়িকসম্মত প্রাগভাব ব! ধ্বংসাভাব 
তাঁহাদের মতে স্বীকৃত হয় নাই। উৎপন্ন বস্তর যে স্বকারণে লয় তাহাই 
ধষং এবং উপাদানকারণ-গত যে শক্তি অর্থাৎ উপাদানকারণে আশ্রিত যে 
হুন্মভাবাপন্ন কার্য তাহাই তাঁহাদের মতে প্রাগভাব।* সুতরাং প্রাগভাব- 
দশাতেই কার্ষগুলি উপাদান কারণে সুস্মাবস্থায় বিদ্যামান থাকে বলিয়া এ 
অবস্থাতেও কার্ষের নাশ কল্পিত হইতে পারে। অতএব গ্রাগভাবদশাপন্ন 
কার্ষের নাশ করিতে হইলে কার্ষের বর্তমান উপাদানের নাশ করিতে হইবে। 
এজন্য সাংখ্যমতে আগামী দুঃখের নিবৃত্তি বলিতে হুক্মাবস্থায় ছঃখের আশ্রয়- 
ভূত চিত্তের অর্থাৎ অন্তঃকরণের লয়-্লপ বিনাশকেই বুঝিতে হইবে। অনাগত 
অবস্থায় অবস্থিত বস্তুর বিনাশও বিজ্ঞানভিক্ষু স্বীকার করিয়াছেন।৪ পুর কথিত 

১ এবাং ভ্রিবিধছুঃখানাং  যাতান্তনিবৃততিঃ স্থুলসক্মনাধারণ্যেন নিঃশেষতো! নিবৃতিঃ। 

খ্যপ্রবচনভাষা, ১।১ 

২ নন কদাচিদপাবর্তমানমনাগতং দুঃধমপ্রামাণিকম্। অতঃ, খপুপ্পনিবৃত্তিবৎ তন্নিবৃত্তেন” 


পুরবষার্ঘত্ং খুঁক্তমিতি । ত্র 
৩ নিবৃতি্চ ন নাশোংপি তৃতীতাবস্থা ধ্বংসপ্ৰাগভাবয়োরতীতানাগতাবস্থাস্বরপত্বাৎ। 


সংকাৰ্ধবাৰন্দিভিরভাবানঙ্গীকারাৎ। এ 
$ অনাগতাবস্থন্যাবিবেকদ্যাস্মন্মতে নাশসন্তবাচ্চ। এ, ১1৫৭ 


ফল না হওয়ায় উহা! কিরূপে পুরুযার্থ হইতে পারে ।৩ 


৮০ কিরণাবলী 


চিত্তের জয়াম্মক বিনাশকে আমরা! ছুই ভাবে বুঝিতে পারি। জীবগুক্তিত 
চিত্ত থাকিলেও চিত্তে আশ্রিত ছুঃখবী্জ অর্থাৎ সুঙ্গাতাপন্ন দুঃখ জ্ঞানাির ছারা দগ্ধ 
হইয়া যায়। এ অবস্থায় মূলীভূত চিত্ত বিনষ্ট ন! হইলেও তাহার যোগ্যতাগুলি পঙ্গু 
হইয়া যায়। এজন্য গঁপচারিক ভাবে চিত্তের বিনাশ ঝলা হয়। বিদেহ- 
কৈবল্যে চিত্ত শ্বরূপতঃ বিনষ্ট হইয়া ধায়--অর্থাৎ বাসনার সহিত চিত্ত 


কারণে লীন হয়।১ 
এই মতে অনাগত দুঃখের প্রাগভাবকেও মুক্তি বলা যাইতে পারে। যদিও 


প্রাগভাব অনাদি বলিয়া! উহার উৎপাদক কারণ সম্ভব হয় না ইহা সত্য, তথাপি 
উহার কৈমিক কারণ স্বীকারে কোনও ক্ষতি নাই। এ তে বিবেকথ্যাতিকেই 
ছংখঞ্রাগভাবের ক্রৈমিক কারণ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বিবেকখ্যাতিই দুঃখ- 
প্রাগভাবের পরিপালক হইয়া অনস্তকালের জন্য উহাকে বীজাবস্থ করিয়া 
রাখিয়! দেয়।২ এইরূপ যাহা প্রাগভাবের পরিপালক হইয়া থাকে তাহাকেই 
প্রাগভাবের ক্ৈমিক কারণ বলা হইয়! থাকে । 

সাংখ্যমতে পুরুষকে নিত্য-গুদ্ধনুক্ত-বৃদ্ধ স্বভাব বল! হইয়াছে। পুরুষকে 
গুদ্ধস্বভাব স্বীকার করিলে দুঃখাদি-র্ূপ কোন অশ্ুদ্ধি তাহাতে থাকা সম্ভব 
হইবে না। স্থতরাৎ আপত্তি হইতে পারে যে, পুরুষ শুদ্ধ বলিয়া দুঃখাদি-রূপ 
অগ্তদ্ধির সম্বন্ধ পুরুষে সম্ভব হয় না। এঞ্জন্ত পূর্বোক্ত ছুঃখনাশকে কেমন 
করিয়া সাংখ্যমতে পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। দুঃখাদি-র্লপ অশুদ্ধির সম্বন্ধ 
বুদ্ধিতে হইয়া থাকে। স্থতরাং দুঃখনাশ তাহার পক্ষে অর্থ বা ফল হইতে 
পারে। কিন্তু বুদ্ধি স্বয়ং জড় হওয়ায় তাহার কোন ফল থাকিতে পারে না। 
জড় বস্তুর কোন ফল কেহ কল্পনা করেন নাই। অতএব ছুঃখনাশ 


> জীবন্মুজিদশীয়াঞ্চ প্র।রন্কর্মফলাতিরিকীনাং ছুংখানামনাগতাবস্থানাং বীজাখ্যানাং 
দাহে! বিদেহকৈবলো তু চিত্তেন সহ বিনাশ ইত্যাবাস্তরবিশেষঃ| সাংখাপ্রবচনসাহা, ১১ 

২ কারণবিষটনমুখেন প্রাগভ।বপরিপ।লনমিতি ন্যায়বিৎনময়ঃ। সাংখাসারবিবেক- 
প্রদীপ, পৃঃ ২৬ টি 

৩ নম তথাপি দুঃখনিবৃত্তি ন’ পুরুতার্থঃ সম্ভবতি, ছুঃখস্য চিত্তধ্মত্বেন পুরুষে তন্িবৃত্তা- 
সম্ভবাৎ। সাংখ্যপ্রবচনভাব্য ১।১ 
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ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দুঃখ স্বরূপতঃ হেয় নয়। দুঃখ আছে 
অথচ উহার ভোগ হয় না--এইরূপ হইলে তাদৃশ দুঃখ কাহারও অনভিপ্রেত 
হইতে পারে না। অতএব দুঃখ স্বতঃ হেয় নহে; কিন্ত দুঃখভোগই হেয় হইয়া 
থাকে । ভোগ হেয়* বলিয়া ভোগের বিষয় যে দুঃখ তাহাকেই সাধারণভাবে 
হেয় বল! হইয়াছে। হেয় দুঃখের ভোগ পুরুষেরই হইয়া থাকে। স্থতরাং 
ভোগনাশ পুরুষার্থ হইতে পারে। ভোগনাশের সহায়ক বলিয়া দুঃখনাশও 
উপচারিকভাবে পুরুষার্থরূপে বর্ণিত হুইয়াছে।৯ 

সাংখ্যমতে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হয় নাই। 
ও মতে প্রকৃতি বা তাহার বিকার-_বুদ্ধি প্রভৃতির কতৃত্ব এবং চৈতন্ত- 
স্বভাব পুরুষের ভোক্তৃত্ব বিত হইয়াছে। প্রক্কৃতি নিত্য হইলেও 
উহা! পরিণামিনী। পরিণামশীলা! প্রকৃতির পরিণামবিশেষ যে বুদ্ি-ব্য 
উহাও পরিধামী । ঘট, পট প্রভৃতি বিষয়ের সন্ধিধানে বুদ্ধি ইন্দরিয়ের 
দ্বারা সেই সেই বিষয়ের সহিত যুক্ত হইয়া সেই সেই আকারে আকারিত 
হয়। এই যে বুদ্ধির বিষয়সারপ্য বা বিষয়াকারে পরিণাম তাহাই জ্ঞান। 
এইরূপ দুরদৃষ্টবশতঃ বুদ্ধির যে বাধনা-লক্ষণ আকার বা পরিণাম হয় তাহাকে 
দুঃখ বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধিগত বাধনা-লক্ষণ আকারগুলি অথবা! ৰাধনা- 
আকারে আকারিত, বুদ্ধি পুরুষের সহিত সম্বন্ধ না হওয়ার স্বচ্ছ পুরুষে 
নিজের :প্রতিবিস্ব সমর্পণ করে। জবাকুস্থম যেমন ক্ষটিকমণির নহিত 
অনংস্পৃষ্ট থাকিয়াই স্বীয় লৌহিত্য তাহাতে বংক্রামিত করে, সেইরূপ 
বাধনা-আকারে আকারিত বুদ্ধিও স্বীয় গ্রতিবিদ্বের দ্বার! বাধনারি স্বধর্মকে 
পুরুষে প্রতিবিস্বিত করিয়া থাকে । এই যে পুরুষগত বাধনাপ্রতিবিদ্ব ইহাকেই 
পুরুষের ছুঃখভোগ বলা হইয়াছে। পুরুষ যদি পরিণামী হইত তাহা হইলে 
বুদ্ধির বিষয়াকার-গ্রহণের স্যার সেও স্বয়ং বাধনাকার গ্রহণ করিত। 
আর এরূপ হইলে পুরুষের বাধনাকার-গ্রহণই তাহার ছুঃখভোগ হইত 
এবং ও ছু'খভোগ তাত্বিক হইয়া যাইত, উপচারিক হইত না। কিন্ত 
পুরুষ কুটস্থঞ্বলিয়! সে নিজে কোনরূপ পরিণাম গ্রহণ করিতে পারে না। 


>! তদিদং দুঃখভোগনিবৃতেঃ পুরুতার্থহং ঘোগভান্তে ব্যাসদেবৈরুক্তমূ। তক্সিন্‌ নিবৃতে 
পুরুষঃ পুনরিদং তাপত্রয়ং ন তুঙ্ক্ত ইতি। অতঃ শ্রতাবপি ছঃখনিবৃতেঃ ুকুযার্থত্ং বিষয়তা- 
সম্বন্ধৈনের বোধ্যম্‌ | সাংখ্যপ্রবচলভাষ্য। ১৯ 8 
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৮২ কিরণাবলী 


এই কারণেই স্বচ্ছ পুরুষে বাধনাদির প্রতিবিশ্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই যে 
পুরুষগত প্রতিবিশ্বান্মক ভোগ ইহা! পুরুষের পক্ষে অতাব্বিক। কারণ 
বাস্তবিকপক্ষে উহার দ্বারা পুরুষ বিকৃত বা সংস্কৃত হয় না।৯ পূর্বো্তরূপে 
দুঃখভোগ পুরুষের (অতান্বিক ) ধর্ম হওয়ায় ভোগনাশও পুরুত্ার্থ হইতে পারে। 
ভোগনাশের সহায়ক বলিয়া আগামি-বাধনা-যুক্ত চিত্তের নাশকেও আমরা 
পুরুষার্থ বলিতে পারি ।২ 

সাংখ্যমতে ইহা বলা হইয়াছে যে, প্ররুতি ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান 
বিবেক অর্থাৎ ভেদের সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া থাকে। এ স্থলে 
আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, বিবেক-সাক্ষাৎকার হইলে পুরুষ কিরূপে 
মুক্ত হইতে পারে। হীহারা জগতপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন 
তাহাদের মতে তত্বসাক্ষাৎকার মিথ্যাভৃত প্রপঞ্চের সাক্ষাদ্ভাবে বাধক হওয়ায় 
উহার উদয়ে প্রপঞ্চবাধ-রূপ মুক্তি সম্ভব হয়। কিন্তু সাংখ্যমতে জড় জগৎকে 
মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। অতএব এ মতে তত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও 
প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জড় জগতের অস্তিত্ব যথাযথই থাকিবে--আর জড় জগৎ 
বিগ্যমান থাকিলে পুরুষে বুদ্ধির প্রতিবিষ্ব অবশ্যই পতিত হইবে। স্থতরাং 
জগতের পারমাথিকত্ব স্বীকার করিয়া সাংখ্যাচার্ধগণ কিরূপে ইহা বলিতে 
পারেন যে, আত্মা ও অনাত্মার বিবেক-নাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষ মুক্ত হয়। 

ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে যে, যদিও জড় জগৎ পরমার্থ-নৎ হওয়ায় 
বিবেকখ্যাতির দারা উহার বাধা হয় না ইহা সত্য, তথাপি বিবেক 
সাক্ষাৎকারের ফলে পুরুষের মুক্ত হইতে কোনও বাধা নাই। কারণ বিদ্ধ 
যে অবিগ্ভার নাশক, ইহা সর্ববাদিম্মত।॥ বিবেকখ্যাতি-রূপ বিদ্যার উদয়ে 
অবিদ্যা বাধিত হইয়া যাইবে । অবিগ্াই রাগ, দ্বেষ প্রভৃতির কারণ। স্থতরাং 
787 প্রতিবিশ্বরপেণ পুরুষেহপি হুখহুঃখে স্তঃ। অন্তবা তয়ো ভোগ্যহানুপপঞ্তেঃ। 
সুখাদিগ্রহণং ভোগঃ। গ্রহণঞ্চ তদাকারতা। সা চ কুটস্থচিতৌ বুদ্ধের্থাকারবৎ পরিণামো ন 
সম্ভবতীত্যগত্যা প্রতিবিশ্বন্বরূপতায়ামেব পর্যবন্ততি ৷ অরমেব বুদ্ধিবৃতিপ্রতিবিদ্ব। বৃত্ভিসারূপ্যমিত- 
রত্রেতি যোগনুত্রেণোক্তঃ ৷ সব্বেহনুতপ্যমানে তদাকারাহুরোধাৎ পুরুযোহপ্যনুপ্যত ইব দৃশ্যত 
ইতি। যোগভাস্তে চ তদাকা রানুরোধশব্দেন বিশিশ্বৈব তাপাদিদুঃখগ্ত প্রতিবিদ্ব উক্ত: । অতএব চ 
পুরুষন্ত বুদ্ধিবৃত্যপরাগে স্কাটিকং দৃষ্টান্তং হুত্রকারো বক্ষ্যাতি। সাংখ্যপ্রবচনভান্য, ১/১ 

২। তক্মাৎ প্রতিবিদ্বরপেণ পুরুষে দুঃখসম্বন্ধো ভোগাখ্যোহস্তি। অতত্তেনৈব রূপে 
'তন্নিবৃত্তেঃ পুরুষার্থতং যুক্তম্। ই 
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অবিগ্ার অভাবে অবিগ্ার কার্ধ_রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি__পুনরায় উৎপন্ন হইবে 
না। মূলীভূত রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি না থাকিলে নৃতন ধর্ম-অধর্মেরও উৎপত্তি 
হইবে না এবং পুর্বোৎপন্ন সঞ্চিত কর্মগুলিও রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি সহকারীর 
অভাবে দগ্ধ হইয়া যাছিবে। সুতরাং ভোগের দ্বারা প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে 
আর পুনর্জন্সের সম্ভাবন| থাকিবে না। অতএব পূর্বোক্ত ক্রমে তব্বসাক্ষাৎ- 
কারের দ্বার! পুরুষের মুক্তি অসম্ভব হয় না। 

অভিপ্রায় এই যে, প্রকৃতির পরিণাম বুদ্ধিতে সুখ, দুঃখ, কতৃত্ব প্রভৃতি 
ধর্মগুলি আশ্রিত আছে। কতৃত্বাদি-রপে পরিণামশীল বুদ্ধির প্রতিবিদ্ব 
যখন পুরুষে পতিত হয়, তখন পুরুষ আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, স্থখী, দুঃখী 
প্রভৃতি বলিয়া মনে করে। পুরুষের এই কতৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রভৃতি বোধ 
আভিমানিক। কতৃত্ব, ভোক্ৃত্ব প্ৰভৃতি অভিমানগুলিকেই অবিদ্যা বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । তবজ্ঞানের উদয়ে এই অভিমানগুলি নিবৃত্ত হইয়া যায়। 
'এই অভিমানই রাগ-দ্বেষের কারণ। এই অভিমানের ফলেই পুরুষ কাহাকেও 
অনুকূল মনে করিয়া তাহার প্রতি অন্থুরক্ত এবং কাহাকেও প্রতিকূল মনে 
করিয়া তাহার প্রতি বিদিষ্ট হইয়া থাকে। স্ৃতরাৎ কারণীভূত অভিমান 
না থাকিলে রাগ-দ্রোদির সম্ভাবনা থাকে না। রাগ-দ্বেষাদির বশেই 
পুরুষ ধর্ম, অধর্ম ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে । স্থতরাং রাগ-দ্বেষ না থাকিলে 
নূতন করিয়া ধর্মাধর্ম সংগ্রহ করিতে হয় না। সঞ্চিত কর্মগুলি রাগ-দ্বেষকে 
সহকারিরূপে লাভ করিয়াই আগামী জন্মের হেতু হয়। সুতরাং রাগ-দ্বেষ-রূপ 
সহকারী না থাকিলে সঞ্চিত কর্মগুলিও আগামী জন্মের সৃষ্টি করিবে না। 
সঞ্চিত কর্ম যখন সহকারীর সহিত যুক্ত হইতে পারে না তখনই উহাকে 
'দঞ্ধ বল! হইয়া থাকে। এক্ষণে অবশিষ্ট রহিল প্রারন্ কর্মগুলি। ভোগের 
দ্বারা ইহাদের ক্ষয় হইলে পুরুষ স্বভাবতই যুক্ত হইয়া যায়। 

এইবার আমরা বিচার করিয়া দেখিব যে, বিবেকখ্যাতি উৎপন্ন হইলে 
"পুরুষের ভোক্কৃত্বাদি কিরূপে নিবৃত্ত হয়। সাংখ্যমতে প্ররুতি স্বভাবত:ই সৃষ্টি 
করে। এন্ট হষ্ট-ক্রিয়ায় প্রকৃতি পুরুষের অধীন নহে। সে নিজ স্বভাববশেই 
সৃষ্টি করিয়া থাকে । তবে প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের সংযোগ- " 
এবশেই প্ররর্ত ভোগ্য বস্তর স্থ্টি করে এবং পুরুষ ভোক্তা হয়; যেমন 
অন্ধ ও পঙ্গু এই উভয়ের সংযোগ হইলে অন্ধ ও পঙ্ধু উভয়ে নিজ 


৮৪ কিরণাবলী 


নিজ অভিলফিত ফল লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, 
প্রকৃতির ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা এবং পুরুষের ভোকৃত্ব-যোগ্যতা প্রক্কৃতি ও. 
পুরুষের সংযোগ নামে. সাংখ্যশাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে । পুরুষের যে 
চিংস্বভাবতা বা. চৈতন্য তাহাই তাহার ভোকৃত্ব-যোগাঁতা এবং প্রক্কতির: 
ষে জড়ম্বভাবতা বা জড়ত্ব তাহাই তাহার ভোগ্যত্ব-যোগ্যতা | সাংখ্যাচাধগণ: 
মনে করেন যে, পূর্বোক্ত যোগ্যতারূপ সংযোগ থাকাতেই পুরুষ ও প্রকৃতি 
নিজ নিজ কার্ধ করিয়া থাকে।৯ কিন্ত উক্ত মত বিজ্ঞানভিক্ষুর অন্মত 
নহে। তিনি প্রকৃতি ও পুরুষের যথাযথ সংযোগই স্বীকার করিয়াছেন।২ 
এ স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, বিবেকখ্যাতির পরেও পুরুষের চৈতন্য: 
এবং প্রর্কতির জড়ত্ব পূর্ববং থাকিয়াই -যায়। - সাংখ্যাচার্গণ এ কথা 
বলিতে পারেন না যে, বিবেকখ্যাতি, হইলে পুরুষ 'জড়ম্বভাব হইয়া যায়, 
অথবা প্রক্কতি চিৎস্বভাব হইয়া যায়। স্থতরাং পূর্বোক্ত সংযোগ থাকায় 
বিবেকখ্যাতির পরেও প্রকৃতির কতৃত্ব ও পুরুষের ভোকৃত্ব অব্যাহত থাকাই 
উচিত। অতএব বিবেকখ্যাতির ফলে পুরুষের মুক্ত হওয়া সম্ভব নহে। 
ইহার উত্তরে আমরা: বলিতে -পারি- যে, অচেতন প্রক্কাতির নিজস্ব 
কোন প্রয়োজন না থাকায় সে পুরুষের প্রয়োজন নান করিবার জন্যই নিজ 
স্বভাবের বলে নানাবিধ ভোগ্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে । নিশ্রয়োজন 
স্বষ্টির কল্পনা নিতান্তই অস্বাভাবিক । এজন্য বিবেখ্যাতির দ্বারা পুরুষের 
সকল প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়া গেলে প্রয়োজনান্তর 'না থাকার প্রক্কৃতি আর: 
সেই পুরুষের জন্তা সৃষ্টি করে না এবং সেই পুরুষও-আর স্বীয় সখ, দুঃখ প্রভৃতি 
প্রতিবিষ্ব গ্রহণ করিয়া বদ্ধ হয় না। অতএব পুরুষ-বিশেষের পুরুতার্থকালীন 
যে জড়ত্ব তাহাই প্রকৃতিগত তৎ্-পুরুষ-নংযোগ এবং নিজ প্রয়োজনের সমান- 
কালীন যে চৈতন্য তাহাই তত্পুরুষগত প্রকুতি-সংযোগ। এই সংযোগকে 
অপেক্ষা করিয়াই সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিবেকখ্যাঁতি হইয়া গেলে উক্ত 
সংযোগ না'থাকায় মুক্ত পুরুষের জন্য আর কোন সৃষ্টি হয় না। সুতরাং 
বিবেকখ্যাতির পরে পুরুষের মুক্ত হইতে আর কোন বাধা থাকিবে'না। 
১1 অপরন্ত ভোগ্যভোভৃযোস্যতৈবানযোঃ সংযোগ ইত্যাহ। তদপিন। সাংখ্যপ্রন- 


ভাস্ত। ১১৯ 
২। সচসংঘোগ এবান্তন্তা্রাষাণিকত্বাৎ। এ 
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যে ত্রনুপপ্রবাং চিত্তসম্ভতিমনন্ভীমপবর্গমান্5স্তহথ 
স্পুঠুপপ্রবস্থ দুঃখময়ত্বাৎ তলিব্ৃভিঢমঢবচ্ছন্ভি 

আর বাহার! অন্ধুপপ্লুত (অর্থাৎ অনাসত্রব বা ক্লেশাদি-বিযুক্ত ) 
অনন্ত চিত্তধারাকে অপবর্গ বলেন (তাহাদের মতেও উপপ্লব দুঃখময় 
হওয়ায় ফলতঃ) তাহারাও ( অপবর্গে ) দুঃখের নিবৃদ্তিই কামনা 
করেন। 

বৌদ্ধ মতে অন্থশয়গুলিকে সংসার বা বন্ধের মূল বল! হইয়াছে । অন্শয়- 
গুলি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত-_রাগ, প্রতিঘ (দ্বেষ প্রভৃতি), মান 
(অভিমান প্রভৃতি), অবিদ্যা, দৃষ্টি ও বিমতি (সংশর)। এই ষড়বিধ অঙুশয়ের 
জন্যই পুদ্গল সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়। অবিগ্ভাই এই অন্ুশয়গুলির মূল। 
এজন্য অবিদ্া পৃথগ্‌ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে । দৃষ্টি পাচভাগে বিভক্ত 
ৎকায়দৃষ্টি, মিথ্যাদৃষ্টি, অন্তগ্রাহদৃষ্টি, দৃষ্টিপরামর্শ ও শীলত্রতপরামর্শ। সাম্ব 
ক্ষণিক বস্তগুলিকে সৎকার বলা হইয়াছে । সংকায়ের আত্মন্ব-ৃষ্টি বা আস্মীরত্ব- 
দৃষ্টিকে সংকায়দৃষ্টি বল! হইয়া থাকে। মন্ুস্তগণ শরীর বা বিজ্ঞানকে আত্মা 
এবং স্ত্রী পুত্রাদিকে আত্মীয় বলিয়া মনে করে। এই আত্মন্ব বা আম্মীয়ত্ব- 
দৃষ্টিকে সংকাযদৃষ্টি বলা হইয়াছে। পাপ বা পুণ্যের কোন ফল নাই-_পাপের 
দ্বারা কোন ক্ষতি হয় না, পুখ্যের দ্বারা কোন লাভ হর না--এইকূপ মনে 
করাকে (অর্থাৎ স্থক্ৃতি বা দুষ্কৃতি ফলের অপহুব করাকে) মিথ্যাৃষ্টি বল! 
হইয়াছে। সমস্ত বস্তুকে ধ্রুব মনে করার নাম অন্তগ্রাহদৃষ্টি। হীনোচ্চ- 
দৃষ্টিকে অর্থাৎ কোন কিছুকে হেয় বা কোন কিছুকে উপাদেয় বলিয়া মনে 
কর! অথবা কাহাকেও উত্তম বা কাহাকেও অধম মনে করাকে দৃষ্টিপরামর্শ 
বলা হইয়াছে। অহেতুকে হেতু মনে করা বা অমার্গকে মার্গ মনে করার 
নাম শীলব্রতপরামর্শ। বাস্তবিকপক্ষে ঈশ্বর বলিয়া কোন পদার্থ নাই অথচ 
‘লোক ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া মনে করে; যাগবজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
'বন্ধনিবৃত্তির কারণ নহে অথচ অনেকে এগুলিকে বন্ধনিবৃতির কারণ বলিয়া 
মনে কর্ধেন__এইভাবে প্রায় সকলেই অহেতুকে হেতু ও অমার্গকে মার্গ 
বলিয়া! মনে করেন । 

» পূর্বোক্ত অন্শয়গুলির যাহা মূল তাহাকেই বেন্ধ শাস্ত্রে অবিদ্যা বলিয়া 

বর্ণনা করা হইয়াছে । ন্থৃতরাং অবিদ্াই একমাত্র অন্শয়। অবিদ্াকে 
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বুঝিবার নিমিত্রই অবিগ্ভার যেগুলি ফল অর্থাৎ রাগ, প্রতিঘ প্রভৃতি 
পাঁচটি অন্গশয়, উহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। এ সকল অন্ুশয়ের 
সহিত অনাদি কাল হইতে যুক্ত থাকে বলিয়া চিত্গুলি উপপ্ুত অর্থাৎ কষ্ট 
হয়। চিত্র ক্রিষ্টাবস্থার নাম সংসার বা বন্ধন। কেনিরূপে ও সকল অন্ন 
শয়কে নিরুদ্ধ বা পরিহ্ৃত করিতে পারিলে চিত্তধাতু নিরুপপ্নব হইয়া 
থাকে। উপপ্লবরহিত চিত্তপ্রবাহ যাহা আর কখনও উচ্ছিন্ন হইবে না, 
তাহারই নাম মুক্তি। 

অস্থশয়গুলিকে পরিহার করিতে হইলে প্রধানতঃ সংকায়ৃষ্টি প্রভৃতি 
পঞ্চবিধ দৃষ্টির প্রৃতিপক্ষ-ভাবনার আশ্রয় লইতে হয়। . প্রতিপক্ষ-ভাবন। 
করিতে হইলে দুঃখ, সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ এই চতুধিধ আর্ধসত্যকে 
অবলম্বন করিতে হইবে। পঞ্চবিধ উপাদানন্বন্ধকে দুঃখনত্য, সান্বধর্ষের 
হেতুকে সমুদয়সত্য, প্রতিসংখ্যানিরোধকে নিরোধসত্য এবং শৈক্ষ ও 
অশৈক্ষ ধর্মগুলিকে অথবা অষ্টঙ্গমার্গকে মার্গত্য নামে অভিহিত করা 
হইয়াছে। ছুঃখনত্যে চারিপ্রকারে প্রতিপক্ষ-দৃষ্টি করা যাইতে পারে 
পঞ্চবিধ উপাদানস্বন্ধ-রপ দুঃখনত্যকে দুঃখ বলিয়া মনে করা, অনিত্য বলিয়া 
মনে করা, শুন্য বলিয়া মনে করা এবং অনাস্মা বলিয়া মনে কর!। দুঃখ- 
সত্যের উৎপাদকহেতু যে সম্দয়সত্য তাহাতেও  চারিপ্রকারে গ্রতিপক্ষ- 
ভাবনা করা যাইতে পারে-_সমূদয়সত্যকে সমুদয়, এভব, হেতু এবং প্রত্যয় 
বলিয়া মনে করা। প্রতিনংখ্যা-রূপ নিরোধসত্যেও চারিপ্রকারে প্রতিপক্ষ- 
ভাবনা করিতে হয়-_নিরোধ, শান্ত, প্রণীত ও নিঃসরণ এবং মার্গবত্যেও 
চারিপ্রকারে প্রতিপক্ষ-ভাবনা হইতে পারে-_মার্গ, ন্যায় প্রতিপত্তি ও 
নৈর্যাণিক। 

পূর্বোক্ত যোড়খবিধ প্রতিপক্ষ-ভাবনা প্রকর্ষের চরম সীমায় উপস্থিত 
হইলে উহাকে সত্যাভিনময বল! হয়। দর্শন ও ভাবনা-ভেদে সত্যাভি- 
সময় দ্বিবিধ। ছুঃধদৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তরক্রমে প্রতিপত্তি 
দৃষ্টি পর্যন্ত পনেরটাকে ( অর্থাৎ পঞ্চদশ ক্ষণকে ) দর্শনমার্গ বলা সহয় এবং, 
 নৈর্ধাপিকদৃষ্টিকে ভাবনামার্গ বলা হইয়াছে। ষোড়শক্ষণে অর্থাৎ নৈর্বীণিক-: 
দৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হইলে যোগীকে ভাবনামার্ প্রবিষ্ট বলা হইয়া থাকে দর্শন- 
মার্গের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হইলে কতকগুলি ক্লেশ নিরুদ্ধ 


কিরণাবলী ৮৭ 


হইয়া! যায় এবং ভাবনামার্গের দ্বারা প্রতিসংখ্যানিরোধের প্রাপ্তি হইলে 
অবশিষ্ট ক্লেশ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে যোগীর চিত্ত উপপ্নব-রহিত 
হয়। এই অবস্থায় যে চিত্তপ্রবাহ চলিতে থাকে তাহাকে মুক্তি বলা 
হইয়াছে এবং এই প্ররাহের আর উচ্ছেদ হয় না বলিয়া ইহাকে ধ্রবও বলা 
হয়। সংক্ষেপে আমরা বৈভাষিক ব৷ যোগাচারমতে মুক্তির কথা বলিলাম । 
নৌত্রান্তিক বা শৃন্যমতে চিত্তপ্ৰবাহের বিরতিই মুক্তি । 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে যদিও বৈভাষিকমতে অথবা কোন কোন 
বিজ্ঞানবাদীর মতে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি মোগ্ষের স্বরূপ নয় ইহা সত্য, 
তথাপি ওঁ সকলটমতেও মোক্ষে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। 
অতএব ও সকল মতে মুক্ত পুরুষের যে দুঃখনিবৃত্তি হইয়া থাকে ইহাতে 
বৈমত্য নাই। ঢু 
নচ চিত্তসম্ভতরনন্তত্বং প্রামীণিকং নিমিত্তন্ শরীরা- 
দেরপাঢেয নৈমিত্তিকস্য চিত্তস্যোৎপাদয়িভুমশক্যত্বাৎ ৷ 
(উক্ত মত প্রমাণসিদ্ধ নহে, যেহেতু ) চিত্তধারার আনস্তা 
(অর্থাৎ অবিচ্ছেদ) অপ্রামাণিক। কারণ (চিত্তের) জনক 
শরীরাদির ধ্বংস হইলে নৈমিত্তিক (অর্থাৎ শরীরাদি নিমিত্ত 
হইতে উৎপন্ন ) চিত্তের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 
আচার্য উদয়ন যে প্রণালীতে চিত্রসন্ততির অনন্ত-অবিচ্ছেদের খণ্ডন 
করিয়াছেন সে বিষয়ে আমাদের যাহ! বক্তব্য তাহা নিয়ে বিবৃত হইতেছে। 
বৌদ্ধ মতে যাহার! মুক্তিদশাতেও চিৎ্ধাতুর অঙ্বর্তন স্বীকার করেন, 
তাহারা চিৎ্ধাতুর দ্বিবিধ পারণাম অঙ্গীকার করেন। একপ্রকার পরিণাম 
বিষয়-প্রকাশাত্মক। ইহাকে চিৎ-ধাতুর বিনদৃশ পরিণাম বলা হয়। 
এই পরিণাম সংসারদশাতে হইয়া! থাকে । স্থতরাং ইহা সাব । আর 
একপ্রকার পরিণাম আছে যাহা বিষয়প্রকাশাত্মক নহে কিন্ত কেবল 
স্বপ্রকাশাত্মক। এই পরিণামকে আমরা চিৎ্ধাতুর সদৃশ পরিণাম 
বলিতে পারি। ইহা শরীরাদি-নিরপেক্ষভাবেই হুইয়া খাকে। এই 
পরিণাঁমের সহিত আমরা নাংখ্যমতে ব্িত প্রক্কৃতির সদৃশ পরিণামের তুলনা * 
, করিতে পাঁরি। সদৃশ পরিণামের ফলে যেমন প্রকৃতির ক্ষয়নিরোধ হয় 
তেমনি উহার ফলে চিৎ্ধাতুরও ক্ষয়নিরোধ হইয়া থাকে | ইহা চিৎএর 


লা 
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চিদাত্মক ব্ৰহ্মই অদ্বিতীয় পরমার্থসৎ বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্তিত হইয়াছে? 
আর এইরূপ হওয়ায় ব্রহ্ম-বস্তু পরমার্থতঃ সর্বপ্রকারে অসঙ্গই হইবে। 

এ স্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত ব্রহ্মমাত্রই পরমার্থনৎ হইলেও, 
ভোক্তা জীব ও ভোগ্য জগৎ অদ্বৈতবেদান্তে শশশৃঙ্গের-্যার অলীক বা, 
অসৎ বলিয়া বণিত হয় নাই। ওঁ তব্গুলিকে উক্ত মতে মিথ্যা বা 
ব্যাবহারিকসৎ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। জীব ও জগতনন্বন্ধে যে 
ব্যবহার আছে ইহা ত কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। প্রত্যুত 
আমরা সকলেই জীব ও জগতের সম্বন্ধে নানাবিধ ব্যবহার করিয়া থাকি। 
হৃতরাং জীব ও জগতের ব্যাবহারিক সত্তা অদ্বৈতবেদান্তে স্বীকৃত হইয়াছে ৷ 
যদিও পরমার্থনৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দৈকরন অনঙ্গ ব্রন্মের বাস্তবিকপক্ষে কোন 
বন্ধন বা মুক্তি সম্ভবপর নহে ইহা৷ সত্য, তথাপি ব্যাবহারিকসৎ জীবের, 
ব্যাবহারিক বন্ধন বা মুক্তি বর্ণন| কর! যাইতে পারে। 

ব্যবহ্থারমাত্রই অজ্ঞানমূলক। এজন্য ব্যাবহারিকনং জীব ও জগতের 
ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অদ্বৈতবেদান্তিগণ ব্রৰহ্মৰ্ষিয়ক অজ্ঞানের আশরর 
লইয়াছেন। উক্ত অজ্ঞান যে আছে, ইহাতে আমরা সকলেই সাক্ষী । 
কারণ পূর্ববণিত পরমার্থসং ত্রহ্ষের সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রত্যক্ষ অন্থভব 
নাই। এজন্য আমরা ব্রদ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে অস্বীকার করি না। এই অজ্ঞান 
জানের অভাব নহে; কিন্তু ইহা জ্ঞানবিরোধী ভাবাস্মক পদার্থ । এই অজ্ঞানই 
প্রকৃতপক্ষে সর্ববিধ ব্যবহার ও ব্যাবহারিক বস্তুর মূল নিদান। অজ্ঞান আছে 
বলিয়াই জীব স্বরূপতঃ ব্দ্মভূত হইলেও আপনাকে কর্তা, ভোক্তা, স্থখী, দুঃখী: 
ইত্যাদি ববিয়া মনে করে। স্থতরাং জীব-ব্রহ্মের অভেদবিষয়ক অজ্ঞানের 
দ্বারা আবৃত হইয়া কল্পিত জীবভাবে ব্রহ্ম বদ্ধের ন্যায় হইয়। থাকে এবং 
নানাপ্রকারে সুখ-দুঃখের ভোক্তা হয় । স্থতরাং অদ্বৈতবেদান্তে নাক্ষিসিদ্ধ যে 
ব্যাবহারিক অজ্ঞান তাহাই ত্রক্ষের জীবভাব বা বন্ধন এবং জানের দ্বারা 
উক্ত অজ্ঞানের নাশ হইলে ত্রন্মের জীবভাব বা বন্ধন থাকে না।১ ন্যায় 
প্রভৃতি মতের ন্যায় অদ্বৈতবেদান্তে ধ্বংনাভাব-রপ নাশকে ভাবাতিরিক্ত 
পদার্থ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। স্থতরাং জীব-ন্ধের অভেদ-বিষরক 
সাক্ষাৎকারের ছায়া উপলক্ষিত মই অবিচার নাশ বা মুক্তি হইবে।১ 


১। অবিদ্বাস্তময়ো মোক্ষঃ| সা চ বন্ধ উদাহতঃ| লঘুচন্দ্রিকা, পৃঃ, ২ 
২। নিবৃত্তিরাক্ম নোহস্ত জ্ঞাতত্বেনোপলক্ষিতঃ ৷ এ 
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অদ্বৈতবেদান্তে মুক্তির যাদৃশ স্বরূপ বণিত হইল তাহাতে মুক্তিদশায় 
যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয় ইহাতে বৈমত্য থাকিতে পারে না।' 
কিন্তু ন্যায়বৈশেষিক-মতানুল্বী হইয়া আচার্য উদয়ন অদ্বৈতবেদান্তের 
দিদ্ধান্ত গ্রহণ কন্মিতে পারেন নাই। গ্যায়াদিমতে জীব ও জগতের, 
পারমাধিকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং এ মতের অন্্বর্তা হইয়া আচার 
আত্মতত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে জীব-্রন্মের অভেদবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। সে: 
সকল কথা আমরা আত্মতত্বনিরূপণে বিবৃত করিব। 


তীতাতিতাস্তবকার্যমগীশ্ররভ্ঞানং শরীরমন্তঢেরণী- 
নিচ্ছন্তঃ কার্ষচমব স্ুখভ্ঞানমপবচহভ্ভীতি বদভ্তভ্রপা। 
বিঢরাঢধ। ভয়মিতি ত্রয়মপি ত্যক্তবজ্তশ্চ ৷ 

তৌতাতিতগণ (ঈশ্বরের) শরীর না থাকায় ঈশ্বরীয়, 
নিত্য জ্ঞানকেও অস্বীকার করিয়াছেন অথচ তাহারা বলেন যে 
মুক্তিতে অনিত্য সুখ-ভোগ হয়--অতএব তাহার! লজ্জা, বিরোধ ও. 
ভয় এই তিনটীও ত্যাগ করিয়াছেন । 

তৌতাতিত মতে মুক্তির বর্ণনায় কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, এ মতে 
মুক্তিতে পুরুষ স্বগত নিত্য সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। ওঁ মতে প্রত্যেক 
আত্মাতেই একপ্রকার বিশেষ সুখ স্বীকৃত আছে। এ সুখ সংসারদশায় 
অভিব্যক্ত সুখের প্যায় উৎপত্তিবিনাশ-শীল নয়, কিন্তু উহা উংপন্তিবিনাশ-রহিত 
অর্থাৎ শাশ্বত। সাংসারিক জীব এ স্থখ অনুভব করিতে পারে ন|। 
শরীরাদি প্রপঞ্চের সহিত আত্মার বিশিষ্ট সম্বন্ধ যাহাকে সংসার বা বন্ধন 
বলা হয় তাহা শাশ্বত সুখের অস্থভবে অন্তরায় স্থষ্টি করে বলিয়াই 
সংসার দশায় নিত্য সুখের অনুভূতি হয় না। ততবজান ও নিত্য-নৈমিত্তিক 
কর্ণের অনুষ্ঠানের ফলে শরীরাদির সহিত আত্মার বিশিষ্টসম্বন্ধ-রূপ বন্ধনের 
আত্যন্তিক উচ্ছেদ বা বিলয় হইলে পুরুষ নিজ নিত্য সুখ অনুভব করেন ॥ 
অনন্তকাল পর্যন্ত ও সুখাস্ুভব চলিতে থাকে-_উহার আর বিরাম হয় না। 

পূর্বোক্ত তৌতা তিত মতের খগ্ডন-প্রনঙ্গে আচার্য কোন যুক্তির অবতারণা" 

, করেন নাঁই। কিন্তু তিনি নিদ্ধান্তবিরোধ দেখাইয়া তৌতাতিত মতের; 

প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। কিরণাবলীকার দেখাইয়াছেন যে, 


৯২ কিরণাবলী 


‘তৌতাতিত সম্প্রদায় ঈশ্বরকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন না। কারণ 
ঈশ্বরবাদিগণ ঈশ্বরকে অশরীর ও সর্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করেন। শরীররহিত 
হইলে উহা কা, পাষাণ প্রভৃতির ন্যায় জড়ই হইয়া যাইবে। স্বতরাং শরীর- 
রহিত কোন সর্বজ্ঞ পুরুষ স্বীকৃত হইতে পারে না। ৯ 

ঈশ্বরবাদীরা শরীররহিত ঈশ্বরের জ্ঞানকে সর্ববিষরক ও নিত্য বলিয়া 
মনে করেন। শরীররহিত ঈশ্বরের জ্ঞানকে তাহারা উৎপত্তিবিনাশ-শীল 
বলিয়া স্বীকার করেন না। তৌতাতিতগণ শরীররহিত হওয়ায় ঈশ্বরের 
নিত্য জ্ঞান স্বীকার করিতে অসম্মত হইলেন; অথচ তাহারা অশরীর 
অবস্থায় জীবাত্মার নিত্য স্থখের মানন অভিব্যক্তি হয় ইহা বর্ণনা করিলেন। 
স্থতরাং নিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হওয়ায় তাহাদের উক্তি লজ্জার কারণ হইবে এবং 
তাহাদের পক্ষে ইহা ভয়েরও কারণ হইবে। কারণ শরীররহিত আত্মার 
জন্জ্ঞান অঙ্গীকার করিলে শরীররহিত নিত্যজ্ঞানযুক্ত ঈশ্বর মানিতে 
আপত্তি থাকিতে পারে না। শরীর না থাকিলেও নিত্য স্থখের মানস প্রত্যক্ষ 
যাহারা স্বীকার করিলেন, তাহারা কেমন করিয়া বলিতে পারেন যে 
শরীররহিত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ হইতে পারেন না। 

প্রকাশকার পূর্বোক্ত তৌতাতিত মতকে ভাট্ট মত বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন।১. দীধিতির মঙ্লাচরণ-শ্লোকে ‘অধণ্ডানন্দবোধায়' এই 
বিশেষণের ভাবার্থ বিশ্লেষণ করিয়া গদাধর ভট্টাচার্যও বলিয়াছেন যে, রবুনাথ 
শিরোমণি এই বিশেষণের দ্বার! ‘নিত্য স্থখের অভিব্যক্তিই মুক্তি' এই ভান্ট 
মতের পরিষ্কার করিয়াছেন।২ বর্ধদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যও উক্ত মতটাকে 
ভাষ্ট মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।৩ মানমেয়োদরকার নারায়ণভট্টও 
কুমারিল মতে মুক্তির বিবরণ দিবার সময় উহাতে নিত্য সখের মানন 
অভিব্যক্তি স্বীকার করিয়াছেন।৪ সতরাং অনেকেই ইহ! মনে করিতেন 


৯ দুঃখনাধনশরীরনাশে নিত্যঙছখাভিব্যক্তিরিতি ভাউমতং নিরাকরোতি প্রকাশ, পৃঃ ৪» 

২। অগা গ্রস্থকৃতা নিত্যন্খাভিব্যক্তি শু'ক্তিরিতি ভটমতস্য পরিক্লতহাৎ | গাদাধরী, পৃঃ 
৫৭ ) নিত্যনিরতিশয়ক্থাভিন্যকতিগুর্ক্িরিতি ভট্টদর্বজ্ঞাদ্বভিমতেহপি -... অক্ষপাদদর্শন, সর্বদ্শন- 

৪। ছুঃবাত্যস্থসনুচ্ছেদে সতি প্রাগাস্সবতিনঃ। হুখস্য মনসা ভুক্তি মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ ॥ 
সমু যদি সংস!রাবিস্থায়ামপ্যাস্নসমবেত এবায়মানন্দন্তুহি কথং নামুভূয়তে ৷ অনুভবহেতোরভাবাদিতি 
ত্রসঃ। দেহেন্ডিয়াদীনামাত্যন্তিকপরিধ্বংসানুগৃহীতং ননস্তদনুভবসাধনম্‌ | কিং তঠি,তাদৃশানন্দ- 


সন্তাবে প্রমাণম্‌ ? আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষেহভিব্যজাত ইতি শ্রুতিরেব। মানমেয়োদয়, ) 


জব্যপ্রকরণ। 


কিরণাবলী ৯৩, 


যে ভাট্ট মতে মুক্তিদশার নিত্য সুখের মানস অভিব্যক্তি স্বীকৃত হইয়াছে 
কিন্তু আমরা উক্ত মতটীকে সুপ্রাচীন নৈয়ায়িক সম্প্রদায়বিশেষের মত বলিয়! 
মনে করি। কারণ “তদত্যন্তবিমোক্ষোইপবর্গ£' স্থত্রের_ (১1১২২) ভাঙতে 
বাংস্তায়ন মুক্তিতে ০নিত্য_ স্থখের অভিব্যক্তির কথা তুলিয়া উহা অস্বীকার 
করিয়াছেন । সুতরাং বাংস্তায়নের পূর্বেও যাহা প্রচলিত ছিল তাহাকে আমরা 
ভাট্ট মত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি না। প্যায়নারকার ভানর্বজ্ঞ এবং স্যায়ভূষণ 
বা ভূষণ-টীকাকার এ প্রাচীন মতের সমর্থন করিয়াছেন।১ সর্বমতনংগ্রহ,২ 
ংক্ষেপশন্করজয় এ ও সর্বনিদ্ধান্তনংগ্রহে উক্ত মতকে ন্যাঁয়মত বলিয়াই 
বৰ্ণন! করা হইয়াছে। স্বতরাং আমাদের মনে হয় যে, এই মতটী নৈয়ায়িক 
সম্প্রদারবিশেষের মত। কিরণাবলীকার প্রমাদবশতঃই উহাকে তৌতাতিত মত 
অর্থাৎ ভাট্ট মত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৌতাতিত মত বলিতে সম্প্রদায়-- 
ক্রমে আমরা ভাট্ট মতই বুঝি। তৌতাতিত মত যে ভাষ্ট মত হইতে পৃথক্‌ 
হইবে এ সম্বন্ধে আমরা অন্তাবধি কোন প্রমাণ পাই নাই। দৃঢ়তর প্রমাণ না 
পাওয়া পর্যন্ত আমরা তৌতাতিত মত বলিতে ভাট্ট মতই বুঝিব। স্বৰ্গত 
মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় তাহার স্যায়দর্শন গ্রন্থে এ বিষয়ে 
বিশেষ আলোচন! করিয়াছেন; পুনরুক্তিভয়ে আমরা আর এখানে সে সকল 
কথা আলোচনা করিলাম না। অন্নন্ধিৎস্থ পাঠক তদীয় গ্রন্থপাঠে উপরূত 
হইবেন । 
আমাদের মনে হয়, যে, কুমারিলভট্র প্রপঞ্চনন্বন্ববিলয়কেই মুক্তি 
বলিয়াছেন ।৫ মুক্তিতে যে নিত্য স্থখের অভিব্যক্তি হয় একথা তিনি কোথাও 


১। অনেন স্থখেন বিশিষ্টা আত্যপ্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষন্ত মোক্ষঃ | স্যায়সার, আগমপরিচ্ছেদ ৮ 
পৃঃ ৪১। অথ স্বাভিমতনিদ্ধিং দর্শ্তি_তৎ পিদ্ধমেতনসিত্যসংবেগ্থমানেন নুখেন বিশিষ্টাত্যপ্তিকী 
ছংখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্ত মোক্ষ ইতি। স্াায়তাৎপর্যদীপিকা। পৃঃ ২৯৩। অতএব হি ভুষণমতে নিত্যন্থ- 
সংবেদনদিদ্ধিরপবর্গে । স্যায়পরিশ্ুদ্ধিঃ, ১ খণ্ড, পৃঃ ৯৭ 
২। মোক্ষন্ত ন দুঃখনিবৃভিমাত্রমপি তু নিত্যন্খস্তাবিভভাবোহপি | সর্বমতদংগ্রহ। পৃঃ ২৭ 
৩ মুক্তিস্তদীয়ে চরণাঞ্ষপক্ষে সানন্দনংবিৎনহিতা বিনুক্তিঃ | সংক্ষেপশস্করজয়, অধ্যায় ১৬, ৬৯ 
৪.। নিত্যানন্দামুভূতিঃ স্যান্োক্ষে তু বিষয়াদূতে।  সর্বমিদ্ধাস্তসংগ্রহ, প্রকরণ ৬, ৪১ 
৫ হুভ্ঞধাপভো গরপশ্চ যদি মোক্ষ: প্রকল্পযতে | স্বর্গ এব ভবদেষ পর্যায়েণ ক্ষয়ীচ সঃ॥ 

- নহি কারণবৎ কিঞিদক্ষরিহেন গম্যতে। তন্মাৎ কর্মক্ষয্নাদেব হেত্বভাবে ন মুচ্যতে ॥ 

ন হভাবান্বকং নু মোক্ষনিত্যত্বকারণস্‌। ন চ ক্রিয়ায়াঃ কণ্ঠাশ্চিদভাবঃ ফলমিন্ততে | 
[2 --, প্োকবান্তিক, সন্বদ্ধীক্ষেপপরিহারঃ, ১০৫-৭ 
শঁরীরসম্বন্ধো বন্ধত্তদভাবো মোক্ষন্ডেন নিষ্পন্নানাং দেহানাং যঃ প্রধ্বংসাভাবো! যশ্চানুৎপন্নানাং 
প্রাগভাবঃ স মোক্ষঃ, কদনিদিভন্চ বন্ধঃ কমক্ষরাদেব ন ভবতীতি। স্যায়রত্নাকর, পৃঃ ৬৭* 


৯৪ কিরণাবলী 


উল্লেখ করেন নাই। ভাট্টমতের ব্যাথ্যাতা শাস্ত্রদীপিকাকার১ প্রপঞ্চসম্বন্ধ- 
বিলয়কেই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

এঢতন পারতন্ত্র্যং বন্ধঃ স্বাতন্ত্র্য মুক্তিরিত্যপী- 
ভম্। ন হি পারতন্থ্যং স্বরূপঢ5তা ' হেয়মপি ভু 
জুঃখতহভুতয়া ৷ 

ইহার দ্বারা “পরতন্ত্রতা বন্ধ ও স্বাতন্ত্যই মুক্তি' এই মতও 
নিরাকৃত হইল। পরতন্ত্রতা দুঃখের হেতু বলিয়াই হেয়, স্বতঃ নহে। 
€ সুতরাং পারতন্ত্রয মুখ্যভাবে বন্ধন নহে, কিন্তু ছুঃখই |) 

যাহা নিরুপধি-হেয় অর্থাৎ স্বরূপতঃই হেয় তাহাই মুখ্য বন্ধ হইবে। যাহা 
স্বরূপতঃ হেয় বস্তুর সাধন তাহা 'ইপাধিক অর্থাৎ উপচারিক-ভাবে হেয় 
হইবে, মুখ্যতঃ নহে। অতএব পারতন্ত্য স্বরূপতঃ ছুঃখাশ্রক না হইয়া যদি 
দুঃখের কারণ হয় তাহ! হইলে উহা! উপচারিকভাবেই বন্ধ হইবে, মুখ্যতঃ 
নহে। এই কারণে ধাহার! পারতন্ত্যকে মুখ্য বন্ধন বলেন তাহাদের মত 
গ্রহ্ণীয় হইতে পারে না। 

মাহেশ্বর দর্শনে ইহা বল! হইয়াছে যে, স্বতন্ত্র হইলে জীব মুক্ত হয় এবং 
'পরতন্ত্র হইলে উহা বদ্ধ থাকে। স্তরাং জীবের পরতন্ত্তাই বন্ধন এবং উহার 
বিপরীত যে স্বাতন্্য তাহাই মুক্তি। মাহেশ্বর দর্শনের প্রমেয়গুলিকে বুঝিতে 
না পারিলে পূর্বোক্ত বন্ধ বা মুক্তি বুঝিতে পারা সম্ভব হইবে না। 

মাহেশ্বর অদ্বৈতবাদে পরমশিৰ বা শিবই একমাত্র তন্ব। এই তত্ব 
হইতেই অপরাপর তবগুলির কল্পনা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত শিবতত্ব_ 
যাহা হইতে অপরাপর তন্বের উন্মেষ এবং যাহাতে অপরাপর তন্বের বিলয়, 
উহা প্রকাশস্বভাব২ অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ। এই তন্বটীকে আমরা অদ্বৈতবেদান্ত- 
সম্মত নিগুণ, নিঃসঙ্গ, নিবিকল্পক ব্রহ্মতত্বের সহিত একরূপ বলিতে পারি। 
কিন্তু মাহেশ্বর সম্প্রদায় মনে করেন যে, শিবততটা বিমর্শরহিত হইলে 
প্রকাশাত্মক হইতে পারে না।৩ ইহার অভিপ্রায় এই যে, আমর! ব্যাবহারিক 

৯। তস্মাননপ্রপঞ্চবিলয়ে। মোক্ষঃ কিন্তু প্রসঞ্চসম্বন্ধবিলয়ঃ। শাস্ত্দীপিকা, পৃঃ ১২৫ 


২। প্রকাশমাত্রং ঘৎ প্রোক্তম্‌। তন্্ালোক, ২১ 
"৩। নহি নিধিমর্শ; প্রকাশঃ সমস্তি, উৎপদ্তে বা। এ, টাক। 


এ কিরণাবলী ৯৫ 


প্রকাশ বলিতে যাহা বুঝি তাহা নর্বদা বিমর্শবুক্তই হইয়া থাকে । “আমি ইহা 
জানি’, ‘আমি ইহা করি, “আমার ইহা ইচ্ছা" এই ভাবেই আমরা জ্ঞান বা 
প্রকাশকে পাইয়া থাকি। এইরূপ বিমর্শ থাকিবে না অথচ প্রকাশাত্মক হইবে 
এমন কোনও তত্ব আমরা ব্যাবহারিক জগতে পাই না। অতএব ইহা বুঝিতে 
হইবে যে, কোন প্রকাশাঙ্মক তত্বই বিমর্শ-রহিত হয় না, উহা নিশ্চয়ই 
সবিমর্শ হইবে। বিমর্শ ও প্রকাশধাতু ভিন্ন বস্তু নহে। বাস্তবিকপক্ষে 
প্রকাশবন্ত বিমর্শাত্মকই বটে । বিমর্শই উহার স্বরূপ; বিমর্শ প্রকাশের ধর্ম 
নহে । এজন্য এই মতে চৈতন্তের বিমর্শস্বভাবত৷ স্বীকার করিলেও দ্বৈতবাদ 
আসিয়া উপস্থিত হয় না। 

মাহেশ্বর মতে প্রকাশতত্বের স্বরূপ বুঝাইতে যাইয়া দৃষ্টান্তরপে আমরা 
‘যে ব্যবহারসম্মত “আমি ইহা জানি’, “আমি ইহা করি’ ইত্যাদি-রূপ বিমর্শের 
উল্লেখ করিয়াছি তাহা অপূর্ণ অহন্তার বিমর্শ। কারণ তাদৃশ বিমর্শে 
অতি অল্পসংখ্যক পদার্থই প্রকাশ পাইয়াছে__সমন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড উহাতে প্রকাশ 
পায় নাই। উক্ত বিমর্শে যখন সর্বজ্ঞাতৃত্ব ও সর্বকর্তৃত্ব বীজরূপে অন্তনিহিত 
"থাকে তখন এ বিমর্শকে পূর্ণাহন্তার বিমর্শ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। তাদৃশ 
বিমর্শকে আমরা 'প্রকাশবপুরহং প্রকাশে’ (প্রকাশস্বভাব আমি প্রকাশ 
পাই) এই আকারে বুঝিতে পারি। উহাতে প্রকাশ্ঠমান বস্তু শক্তিরূপে 
থাকে বলিয়া উহার পৃথক্‌ কোন নাম থাকে না। সর্বজ্ঞত্ব এবং সর্বকর্তৃত্ব উহাতে 
বীজরূপে অন্তনিহিত থাকে । পূর্ণাহন্তার বিমর্শকেই মাহেশ্বর দর্শনে স্বাতন্ত্র্য 
বা শক্তি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই বিমর্শের অন্তরে সকল জগৎ, 
তাহার প্রকাশ, তাহার স্ষ্টি-স্থিতি-লয় প্রভৃতি চরম সক্ষম অবস্থায় অন্তনিহিত 
আছে। পূর্বোক্ত বিমর্শাত্বক যে প্রকাশবস্ত তাহাই শিবতব। উহাতে সমুদয় 
বর্ণ স্কোটরূপে অন্তনিহিত থাকে । ইহাকেই শাস্ত্রে স্বরনোদিতা বাক্‌ বলা 
হইয়াছে । শান্ত্কারগণ ইহাকে চিৎ, চৈতন্য, স্বাতনত, সুখ্য-ইশব্, সর্বকর্তৃত্ব, 
স্কুরত্তা, সার, হৃদয়, স্পন্দ প্রভৃতি নানাবিধ শব্দের দ্বারা অভিহিত করিয়া 
“থাকেন? 

পূর্বোক্ত শিবতত্ব নিজ পূর্ণাহন্তার বিমর্শ ব্যতীত অপর কোন উপাদানাদি* 
কারণেরুঅপেক্ষা না রাখিয়াই বিশ্বের স্ষ্টি-স্থিতি-সংহার করিয়া থাকেন। 
এজন্য শিবতবকে স্বতন্ত্র ও বিমর্শশক্তিকে স্বাতন্ত্রয বলা হইয়াছে। শক্তি ও 


৯৬ কিরণাবলী 


শক্তিমানের কোন ভেদ নাই। কেবল বুঝিবার জন্যই শক্তি ও শক্তিমান্‌ 
এই দুইটা শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে । ব্যবহারক্ষেত্রে আমরা যে ঘট, পট 
প্রভৃতি বস্তুর স্থট্ি-সংহারাদি কার্য দেখিতে পাই তাহাতে অক্টা বা নংহর্তার 
স্বাতনতয পরিলক্ষিত হয় না। কারণ কুলাল ঘট নির্মাণ কর্সিবার সময় মৃত্তিকা 
প্রভৃতি অন্য উপাদানের অপেক্ষা না করিরা কেবল নিজ শক্তির নাহায্যে উহ] 
করিতে পারে ন৷। এইরূপ নংহার করিতে হইলেও সংহর্তৃগণ সাধনান্তরের 
অপেক্ষা করেন ॥ কিন্তু মাহেশ্বর মতে .শিব স্বতন্্রভাবেই জগতের কটি 
স্থিতি-নংহার করিয়। থাকেন। কারণ তিনি নিজ বিমর্শশক্কি ব্যতিরেকে 
জগৎ-স্থষ্টি প্রভৃতি কার্যে অপর কোন উপাদানাদি সাধনের অপেক্ষা রাখেন 
না। 

যদিও উপাদান-নিরপেক্ষভাবে অর্থাৎ কেবল স্বকীয় শক্তির সাহায্যে বস্ত- 
সৃষ্টির কোন দৃষ্টান্ত আমর! ব্যাবহারিক জগতে খু'জিয়া পাই না ইহা সত্য 
এবং বেজন্যস্বতন্্নির্মাতৃত্বকে বুদ্ধিস্থ কর! আমাদের পক্ষে অনায়াননাধ্য 
নহে, তথাপি জগতের তব বিচার করিলে আমর! বুঝিতে পারিব যে জগতের 
নির্মাণাদি কার্য স্বতন্ত্রভাবেই হইয়| থাকে । বান্তবিকপক্ষে জগনির্মাতা নিজ 
বিমর্শশক্তি ব্যতীত স্বীঞ নির্মাণে উপাদানাদি কারণের অপেক্ষা রাখেন না। 
ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে আমর! কর্তাকে অর্থাৎ কার্ধের নির্মাতাকে চেতন ও ঘট 
প্রভৃতি কার্ধগুলিকে জড়ব্বভাব বলিয়া মনে. করি। এইরূপ মনে করার জন্যই 
অর্থাৎ এইরূপ ভ্রান্তির ফলেই আমরা! নির্মাণ-ব্যাপারে স্বাতস্ত্য দেখি না, 
প্ারতনত্যই দেখি । যদি আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি যে নির্মাতা পুরুষের স্যার 
নিমিত ঘট, পট: প্রভৃতি পদার্থগুলিও তববতঃ জড়স্বভাব নহে কিন্ত 
প্রকাশস্বভাবই, তাহা হইলেই আমরা! স্পষ্টভাবে জানিতে পারিব যে নির্মাণে 
নির্মাতার পরতন্ত্রতা: নাই, স্বাতন্ব্যই আছে। স্থৃতরাং নির্মাতার স্বাতদ্র্য 
বুঝিতে হইলে: নিমিত ও নির্মাতা এই উভয়ের চিদাত্মকতা বুদ্িস্থ করিতে 
হুইবে। অর্থাৎ যদি আমরা কোনপ্রকারে এইরূপ ধারণ! করিতে পারি যে 
ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থের নির্মাতা মৃত্তিকা বা স্থত্রই, অন্য কেহ নহে, তাহ! 
হইলে ইহা বুঝা যাইবে যে মৃত্তিকা বা সুত্র যে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থ নির্মাণ 
করিয়াছে উহাতে তাহারা অন্ত কোন বস্তুর অপেক্ষা রাখে নাই৷ মৃত্তিকা 


নিজ শক্তিতেই ঘট হইয়াছে এবং তন্ত স্বকীয় শক্তিতেই পট হইয়াছে। কিন্ত. 


টিউন ০০১০3 
মাপা 


ন কিরণাবলী ৯৭ 


পূর্বোক্ত কল্পনা তখনই সঙ্গত হইতে পারে যদি নির্মাতা ও নিগ্মিত এক- 
জাতীয় বস্তু হয়। নির্মাতা ও নিমিত ভিন্নজাতীয় হইলে আমরা আর 
উপাদান-নিরপেক্ষভাবে বন্তস্টির কল্পনা করিতে পারি না। যেহেতু আমরা 
নির্মাতাকে চেতন ও *নিমিতকে জড়ম্বভাব বলিয়া ধরিয়া রাখিয়াঁছি সেজন্যই 
আমরা কুলালাদি নির্যাতাকে মৃত্তিকাদি-উপাদান-সাপেক্ষভাবে ঘটাদি 
কার্ষের কর্তা বলিয়া বুঝি। 

শিবতত্বের স্বাতন্ত্র্য ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মাহেশ্বর সম্প্রদায় বলিয়াছেন 
যে, স্বাতত্ত্রের সঙ্কোচবশে পশুভাবাপন্ন জীব অর্থাৎ অল্পজ্ঞ ও অল্পকর্তৃতত্বাভি- 
মানী জীব ভ্রমবশতঃ জগৎকে জড়ম্বভাব বলিয়া মনে করে; কিন্তু তত্বতঃ 
জগৎ জড়ম্বভাব নহে, উহা শিবস্বভাব অর্থাৎ প্রকাশাত্মক । ঘট, পট 
প্রস্তুতি নিখিল জাগতিক বস্তুর যে প্রকাশ হয়, উহা! সর্ববাদিসম্মত। আমরা 
কেহই এরূপ মনে করি না যে জড় বস্তগুলির প্রকাশ হয় না। এজন্য 
বিভিন্ন দর্শনে নানাবিধ কল্পনার আশ্রয় লইয়া জড় বস্তসমূহের প্রকাশ-রহস্ত 
বিকৃত হইয়াছে । এ স্থলে ইহা প্রথমতঃ চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে, 
জড়ের প্রকাশ আদৌ সম্ভবপর কি না। যাহা স্বয়ং প্রকাশ পায় না তাহাই 
জড় এবং যাহা প্রকাশ পায় তাহাই চিৎ। অনেক দার্শনিক এইরূপ মনে 
করেন যে, প্রকাশাত্মক চৈতন্যের সাহায্যেই জড় বস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে। 
কেহ কেহবা স্বয়ং-জড় জ্ঞানাত্মক গুণের সাহায্যে জড়ের প্রকাশ হইয়া 
থাকে বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মাহেশ্বর দর্শনে বলা হইয়াছে যে, প্রকাশ ও 
প্রকাশ্য ভিন্নজাতীয় বস্তু হইলে প্রকাশের সাহায্যেও প্রকাশ্য বস্তু প্রকাশ 
হইয়া যাইবে না। ছুইটী ভিন্নজাতীয় বস্তুর মধ্যে একটী অপরের সাহায্যে 
অন্তজাতীয় হয় নাঁ_অর্থাৎ জাতি বিনিময় করে না। স্থতরাং চৈতন্তের 
সাহায্যেও অচিৎ বস্তু অচিৎই থাকিবে; আর যদি অচিৎই থাকে তাহা 
হইলে উহার প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে না। যাহা চিতস্বভাব তাহারই 
প্রকাশ হয়৷৷ অতএব ঘট, পট প্রভৃতি বস্তু যখন প্রকাশ পায় তখন ইহা 


>। কজ্েরস্ত হি পরং তন্বং যঃ প্রকাশাস্বকঃ শিবঃ। 

ট ন হপ্রকাশরপন্ত প্রাকাশ্যং বন্ততাপি ব1॥ তন্তালোক ১।৫২ 
৪ । নন্বসৌ স্ব়মতধারপোহপি প্রকাশসন্বন্ধাথা ভবিন্যতীত্যাশশ্্য!হ ন হীত্যাদি। 
শ্রকাশদন্বন্বেন্রপি হি প্রকাশমানো! বীলাদিঃ স্বয়ং প্রকাশরপ এব সন্‌ প্রকাশতে, নহি 
অপ্রকাশরূপশ্চ প্রকাশতে চ ইতি শ্তাৎ। ন হি অশ্বেতঃ প্রাপাদঃ স্বেততে । ন চৈবং বস্ততবপ্যন্ত 

স্তাৎ। ন হি প্রকাশ্ররূপতামপহায় অন্তদ্‌ বস্তু সম্তবেদিতি ভাবঃ| এ, টাকা 


i] 


৯৮ কিরণাবলী 


প্রমাণিত হইতেছে যে উহারাও স্বর্ূপতঃ প্রকাশাজ্মকই।১ এইরূপে জগতের 
প্রকাশরূপতা প্রমাণিত হইলে জগৎস্বষ্টিতে শিবতত্বের স্থাতন্ত্রও আর 
অসন্তর হইবে না। কারণ প্রকাশাত্মক শিব নিজের প্রকাশস্বভাব শরীর 
হইতেই অন্যনিরপেক্ষভাবে নিজ সামর্থ্যের দ্বারাই জগতের রচনা করিতে 
পারেন। স্থতরাং প্রকাশস্বভাব জগৎ স্ুক্মভাবে অর্থাৎ শক্তিরূপে বিমর্শশক্তির 
গর্ভে প্রবিষ্ট থাকায় শিবের পক্ষে অন্যনিরপেক্ষভাবে জগতের স্থষ্টি নিতান্তই 
স্বাভাবিক স্বীয় দেহে তন্তগুলি সুক্মভাবে থাকে বলিয়া: লুতার পক্ষে 
সূত্রনির্নাণে অন্ত উপাদানের: অপেক্ষা থাকে না এবং লুতা ও সুত্র 
একজাতীয় বস্তু বলিয়াই লুতার অন্তরে স্থত্রের হুস্মভাবে বিদ্যমানত! সম্ভব ; 
ভিন্নজাতীয় বস্তু হইলে ইহা সম্ভব হইত না। অতএব ইহা আমরা বুঝিতে 
পারিতেছি যে, প্রকাশমানতাই সাক্ষী হইয়া আমাদের নিকট জগতের 
প্রকাশস্বভাবতা জানাইয় দিয়াছে এবং এই কারণেই একজাতীয়তা-নিবন্ধন 
বিমর্শশক্তির গর্ভে জগৎ স্থস্মভাবে অন্তলাঁন থাকে৷ লুতা-তন্তর স্যায় কখনও 
উহা প্রকাশ পায়, কখনও বা উহা স্বস্মভাবে বিমর্শশক্কিতে লীন হইয়া থাকে। 

বিশ্ববহ্মাণ তত্তঃ প্রকাশস্বভাব হইলে তাহার স্থষ্টি বলিতে আমরা ইহাই 
বুঝিব যে, বিমণিনীর গর্ভে অন্তান ব্ৰহ্মাণ্ড পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। 
এই যে ম্ফুটভাবে জগতের প্রকাশ ইহাই মাহেশ্বর মতে জগতের স্থষ্টি। 
শিব যখন বিমশিনীর সাহায্যে স্বান্তনিহিত জগৎ প্রকাশ করেন তখন 
তাহাতে কার্ধকারণভাব এবং জড়ত্বও প্রকাশ পায়। অর্থাৎ শিব কোন 
একটাকে কারণরূপে এবং অন্য একটাকে কার্ধূপে এবং কার্কারণাজ্মক জগৎকে 
জড়রপে প্রকাশ করেন। এই রীতিতে জগৎ প্রকাশ পায় বলিয়াই আমর! 
কোনটীকে কারণ, কোনটীকে বা কার্য এবং কাধকারণাত্মক জগৎকে জড় বলিয়া 
মনে করি। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কোন কার্যকারণভাব বা জড়ত্ব নাই। যদিও 
জগত্তন্বের সহিত শিবতত্বের বিন্দুমাত্র ভেদও নাই তথাপি ভিন্নরূপে প্রকাশিত 
হয় বলিয়াই জগতের সহিত জগনির্মাতার ভেদ দেখা যায়। মাহেশ্বর মতের 
সহিত অদ্বৈতবেদাস্ত মতের প্রভেদ এই যে মাহেশ্বর মতে জগৎ :মিথ্যাভূত, 
মায়িক বা৷ জড় বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। শিবততৱ্বের ন্যায় জগত্তত্ব প্রকাশ- 


১। ন হি বিশ্বং নাম প্রকাশমানত্বাত্রদতিরিক্ং কিঞিৎ সভবতি। তথ্যতিরেক ভ্যুপগমে হস্ত 
প্রকীশমানত্বাযোগাভাসনমেব ন স্তাদিতি। তত্থালোক, ৩২, টীকা 


কিরণাবলী ৯৯ 


স্বভাবই। সাংখ্যমতের সহিত এই মতের পার্থক্য এই যে, সাংখ্যমতে 
জগৎ জড় এবং উহ! জড় প্রকৃতির পরিণাম অর্থাৎ জড় প্রকৃতিতে বিশ্বব্রঙ্মা্ড 
তাহার নিজ আকার-প্রকার লইয়াই সুক্্ভাবে অবস্থান করে; পুরুষের 
সানগিধ্যবশতঃ গুণক্ষোভ হইলে প্রকৃতির গর্ভস্থিত জগৎ স্থলরূপে আবিভূ্তি 
হয়। কিন্তু মাহেশ্বর মতে প্রকাশাত্মক জগৎ প্রকাশস্বভাব বিমশিনীতে 
সুন্মডাবে প্রকাশ পায় এবং স্থাষ্টকালে উহা স্থলরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
যাহা হুক্মভাবে বিমশিনীতে প্রকাশ পাইতেছিল উহা! কোনরূপ পরিবর্তন 
ব্যতিরেকেই স্থগ্টিকালে স্থলরূপে প্রকাশ পায়। অতএব মাহেশ্বর মতে জগৎ 
শিবাত্মক, শিব হইতে ভিন্ন বস্তু নহে।১৯ শিবতত্বে সমস্ত জগৎ ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান সুক্রূপে প্রকাশ পায়। কারণ ত্রৈকালিক বস্তরই হুঙ্মরূ্পতা! 
যুক্তিনিদ্ধ। অতীত, আগামী ও বর্তমান বস্তু সকলেই সুক্মরূপে অবস্থান 
করিতে পারে । এই কারণেই শিবতত্বে ত্রৈকালিক বস্তুর প্রকাশ উপপন্ন 
হয়। এ সুক্মতা যখন চরম সীমায় উপস্থিত হয় তখন ভেদ বিলুপ্ত হইটা যায়। 
এজন্য শিবতত্বে জগত্তত্বের ভেদলেশও বিদ্যমান থাকে না-উহাতে সমস্ত 
জগৎ শিবাকারে পর্যবসিত হুয়। ভেদ বিলুপ্ত হইলেও অদ্বৈতবেদান্তের 
ত্রন্মের সহিত মাহেশ্বর মতের শিব একীভূত হয় না। কারণ মাহেশ্বর মতে 
যথাবস্থিত শিবতত্বে যথাবস্থিত বস্ততত্বের বিমর্শ বিদ্যমান থাকে, কিন্তু বেদান্ত 
মতে ব্রহ্মতত্বের বিমর্শরূপতা স্বীকৃত হয় নাই; উহাতে নিবিমর্শ চিত-তত্বকেই 
্রহ্মতত্বরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । 

মাহেশ্বর মতে শিবতত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে_-শিব, 
সদাশিব ও ইশ্বর। উপরিবণিত তত্বই শিবতত্ব। অপেক্ষাক্কত ক্ফুটভাবে 
বিমশিনীর গর্ভে জগত্তত্বের প্রকাশ হইলে তাদৃশ প্রকাশাত্মক সর্বজ্ঞ, সর্বকর্ত1 
চিৎ-তত্বকে সদাশিব বলা! হইয়াছে এবং ক্কুটতমভাবে জগতের প্রকাশ হইলে 


১। জলদর্পণবতেন সর্বং ব্যাপ্তং চরাচরম্‌ ॥ তন্ত্রালোক॥ ১৯।৬৬ 

দর্পণাছান্তঃ প্রতিবিশ্বিতং ঘটাদি যথা দর্পণাদিব্যতিরেকেণ প্রকাশমানমপি দর্পণাদ্ধনতিরিক্তমেব, 
অন্যথা দরণষ্টয়োরত্যোন্ংং বৈবিক্যেন ভানং ভ্তাৎ, তখৈব প্রকাশাম্মনা শিবেনাপি স্থাবর- ড় 
জঙ্গমাত্মকমিদং বিশ্বং স্বেচ্ছয়| স্বব্থরূপাতিরিক্তায়মানত্বেনাবভাসিতং সৎ, ব্যাপ্তং প্রকাশমানতান্তথা- 
সপপত্য| স্বনব্মঁপানতিরেকেণৈব ক্রোড়ীকৃতম্‌, অতএবায়ং বিশ্বময়ত্বেহপি বিহ্বোভীর্ণ সদতীর্ণত্বেহপি 
তন্ময়ঃ। এ, টীকা 
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তাদৃশ প্রকাশাত্মক সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা চিত-তত্বকে ঈশ্বর বলা হইয়াছে। বলা 
বাহুল্য, দার্শনিক বিচারে এইরূপ বিভাগের কোন উপযোগিতা নাই। 
মাহেশ্বর মতে শিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা। মায়া, কল, বিদ্যা, 
রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মন, পঞ্চবিধ কর্মেন্দরিয়, 
পঞ্চবিধ জ্ঞানেন্দ্ৰিয, পঞ্চবিধ তন্মাত্ৰ ও পঞ্চবিধ মহাভূত এই যট্ুত্রিংশৎ তব্বের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে। শিব, সদাশিব ও ঈশ্বর এই তিনটা তত্ব পূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা অন্যান্য তব্বগুলির ব্যাখ্যা! 
করিতেছি। স্বাতন্ব্যশক্রিতে যখন বহিঃপ্রকাশের ইচ্ছা উন্মেষিত হয় তখন 
উহাকে শক্তিতত্ব-রূপে বর্ণনা কর! হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিমণিনীর 
গর্ভে সকল শক্তি অন্তলাঁন অবস্থায় বিদ্যমান থাকে এবং সেইভাবেই উহা 
পূর্ণাহস্তার যোগে “শিবতবে প্রকাশিত থাকে । ইহাতে জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া 
এই ত্ৰিবিধ শক্তি সাম্যাবস্থায় বর্তমান থাকে । যখন বিমখিনীর ইচ্ছাশক্তি 
সমুদ্রিক্ত হয়: তখন উহাকে শক্তি নামে অভিহিত করা হয়। এই কারণে 
শক্তি ইচ্ছাপ্রধান হইয়া থাকে। ইচ্ছাপ্রধান বিমপরিনীর সহযোগে যে 
পূর্ণাহন্তা প্রকাশ পার তাহাকে সদাশিব-তত্ব বলা হইয়াছে । অতএব 
নদাশিবকে ইচ্ছাপ্রধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। ইচ্ছার সমূদ্রেক- 
বশতঃই উহাতে অন্তলান অন্থান্ত তবগুলি অন্ুটভাবে প্রকাশ পায়। 
বিমখিনী ক্রিয়াশক্তিপ্রধান হইলে পূর্ণাহ্তার যোগে যে তত্ব প্রকাশিত হয় 
তাহাকে ঈশ্বরতত্ব বলা হইয়াছে । প্রকাশমানতাই বস্তর সত্তা বা তত্ব। 
অতএব সকল অবস্থাতেই বস্তুসমূহের প্রকাশ অবিলুপ্ত থাকে । ঈশ্বরতত্বে 
জগত, গ্রকাশতত্বের অর্থাৎ পূর্ণাহন্তার সহিত একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতে 
থাকে। যে যুক্তিতর্কের সাহায্যে আমরা নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বরতত্ব বুঝিতে 
পারি, অভিনবগুপ্ত সেই যুক্তিতর্ককে অথবা উহার ফলীভূত নিশ্চয়াত্মক: 
জ্ঞানকে শুদ্ধবিদ্ভা নামে বর্ণনা করিয়াছেন। 
যখন স্বাতস্ত্যশক্তি স্বকীয় স্বাতন্ত্রবশে অভেদের প্রকাশকে “সঙ্কুচিত 
করিয়া ভেদের প্রকাশ করে তখন স্বাতস্ত্যশক্তিকে মারা নামে অল্সিহিত করা 
হয়। এই মায়াশক্তির দ্বারা শিবের শিবত্ব আচ্ছাদিতপ্রায় হইলে শিব 
নিজেকে অন্পজ্ঞ ও অল্পশক্তিমান্‌ বলিরা মনে করেন। এইকুপে শিক 
জীবভাব ধারণ করেন। ঈদ্ৃশ অবস্থাকে শাস্বে পুরুষ নামে বর্ণনা করা, 
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হয়। তখন শিব স্বাতন্ত্রযের প্রভাবে মায়ামোহিত সংসারী হইয়া থাকেন। 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জীব শিব হইতে অন্তরূপ নহে। মায়াশক্তির প্রাধান্তে 
জীব মুগ্ধ ; সর্বশক্তির প্রাধান্তে শিব পরমেশ্বর । 
বিমশিনীর গরভস্থিত সর্বকতৃত্ব-শক্তির সঙ্কোচ হইলে উহাকে কলা 
নামে বর্ণনা করা হয়। বর্বজ্ঞত্বশক্তির সঙ্কোচে উহাকে বিগ্ভা নামে 
অভিহিত কর! হয়। পূর্ণত্বশক্তির সঙ্কোচে উহা রাগ নামে কথিত হর 
নিত্যত্বশক্তির সঙ্কোচ হইলে উহা কাল নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
ব্যাপকত্ব-শক্তির সঙ্কোচে উহা নিয়তি নামে আখ্যাত হয়।১» এ স্থলে ইহাই 
স্বরণ রাখিতে হইবে যে, অবিশিষ্ট সক্কোচ-অবস্থায় বিমখিনী মায়া নামে 
অভিহিত হইয়া থাকে এবং বিশেষ বিশেষ সঙ্কোচ-অবস্থায় উহাকে কলা, 
বিদ্যা প্রভৃতি নামে বর্ণনা করা হয়। স্থতরাং কলা, বিদ্যা, প্রভৃতি ভেদগুলির 
ছারা মায়াকেই পাচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা! লক্ষ্য কর! 
প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত মায়া! বেদান্তের মায়া হইতে ততঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 'কারণ 
যদিও উভয়ের বন্ধনরূপ কার্য একই, তথাপি মাহেশ্বর মতে মায়! অদ্বৈত- 
বেদান্তের মায়ার ন্যায় 'জড়স্বভাব নহে। মাহেশ্বর মতে প্রকাশম্বভাব 
বিমশিনী শক্তিই স্বাতত্ত্যবশতঃ সঙ্কুচিত হইয়া মায়া নাম গ্রহণ করে। কলা, 
বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি এই পাচটা তত্বকে কঞ্চুক বলা হইয়াছে; কারণ 
এইগুলির দ্বারা জীব আচ্ছাদিত হইয়া থাকে ।২ 
যখন বিম্রিনী শক্তি-গুরু বা সঙ্ছান্ত্রাদিরপে উপস্থিত হইয়া সং-তর্কের 
অবতারণা করেন তখন জীব শুদ্ধবিদ্যা লাভ করিয়া স্বাতন্ত্যশক্তির প্রভাবে 
সর্বকর্তা, সর্বশক্তি, পূর্ণ, নিত্য ও ব্যাপক হইয়া যায়__কোন বন্ধনই আর তখন 
থাকে না, সে তখন পরমেশ্বর হইয়া যায়। এই স্বাতত্ত্যকেই মাহেশ্বর মতে 
মুক্তি বল! হইয়াছে। 
এই মতে জীবন্ধুক্তি ও পরম মুক্তিতে কোন ভেদ নাই। কারণ নখ 
তর্কের দ্বারা ভুদ্ধবিস্তার উদয় হইলে জীবদ্বশাতেই শরীরাদি ব্রন্ধা্- 
পর্যন্ত পদাঁর্থনিচয় প্রকাশাজ্মক হইয়া যায়_-তখন প্রকাশবপুরহৎ প্রকাশে? 
১। তথা সর্বকত্‌ ব্বদ্বজ্ঞতবপূৰ্ণত্বনিত্যত্‌ ব্যাপকত্‌ শক্তয়ঃ সঙ্কোচং গৃঠানা। বাক? 
5 কলাবিদ্ারার্গকালনিয়তিরপতয়া ভাস্তি। প্রত্যভিজ্ঞাহদয়, পৃঃ ২২ 
২। অখ্যাতিবশাৎ কলাবিগ্ারাগকালনিয়ভিককুককবলিতত্াৎ পঞ্চকন্বরূপঃ| এ পৃঃ ৯৬- 
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এইরূপে পূর্ণাহন্তার বিমর্শ হইতে থাকে। স্তরাং তখন প্রকাশাতিরিক্ত 
জড় বলিয়া কিছুই না থাকায় শরীরপাতের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। 
যাহারা শরীরকে জড় বলেন তাহাদের মতেই শরীরপাতের পর বিদেহমুক্তির 
কল্পনা হইতে পারে, মাহেশ্বর মতে নহে। 

স্বাতন্তরযমপি যদি ছুঃখতত্সাধননিব্বতিজ্ঞদদামি- 
ভ্যচ্তেভ। এ্শ্বর্য০্ুৎ, কার্যতয়। তদপি সাথনপরতন্ত্রং 
ক্ষয়ি চেতি ছুঃখাকরত্বাচদ্বক্র5মঢবতি ৷ : 

দুঃখ ও তাহার সাধনের নিবৃত্তি-রূপ স্বাতন্ত্যই যদি মুক্তি হয়, 
তাহ| হইলে (উহাকে আমরা) অন্ুমতই বলিব । যদি এশ্বর্যই 
স্বাতন্ত্য হয়, তাহা হইলে তাহাও ( অর্থাৎ এশ্বর্ষ-রূপ স্বাতন্ত্যও ) 
দুঃখের আকর হওয়ায় অবশ্যই হেয় হইবে । কারণ উহা ( অর্থাৎ 
এশর্য ) সাধনপরতন্ত্র বলিয়া ক্ষয়শীলই হইবে । 

ভস্মাদনিউনিত্বত্তিরাত্যন্তিকী নিগচশ্রয়সমিতি ৷ 

অতএব অনিষ্টের আত্যস্তিক নিবৃত্তি ( ই ) মোক্ষ । 

নন্বপুরুষাচের্থাহয়ং সুখস্যাপি হানিরিতি চেৎ, ন। 
বহুতরছুঃখানুবিদ্ধতয়া সুখস্যাপি প্রেক্ষাবদ্দেয়ভ্বাৎ, 
মধ্(বিষসম্প ক্তান্ভোজনজন্যসুখৰৎ ৷ 

যদি বলা যায় যে, ‘ইহ ( অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি ) পুরুষার্থ নহে; 
কারণ (উহাতে) স্ুখেরও পরিহার হইয়া যাইবে'_তাহাও 
সমীচীন হইবে নাঁ। কারণ অনেকানেক ছুঃখের সহিত জড়িত 
হওয়ায় সুখও প্রেক্ষাবান্‌ ( অর্থাৎ বিবেকী ) পুরুষের নিকট হেয় 
হইবে যেমন মধু ও বিষমিশ্রিত অন্নভোজন-জন্য সুখও হেয় হয়। 

আত্যন্তিক দুখেনিবৃত্তি জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। 
ঈতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিতে জন্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ অবশ্ঠন্াবী হওয়ায় 
সুখের পরিহারও অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কারণ সুখের উতপত্তির্তে শরীর 
বা জন্মের অপেক্ষা থাকে । অতএব যিনি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি কামনা 
করেন তাহাকে অবশ্যই স্থখকামনা পরিত্যাগ করিতে হইবে। এজন্য 
পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, আত্যন্তিক দুঃখনিৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে 
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না। এ স্থলে ইহা বলা যায় যে, আয়-ব্যয় তুল্য হওয়ায় দুঃখের আত্যন্তিক 
নিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না। অর্থাৎ যদিও অনভিপ্রেত দুঃখের সম্যক্‌ 
পরিহারে পুরুষের কিঞ্চিৎ লাভ হইবে ইহা সত্য, তথাপি এ কারণে সর্ববিধ 
সখের পরিহার আবশ্যক হওয়ায় ব্যয়ের মাত্রাও কিছু কম হইবে না। স্থতরাং 
পূর্বপক্ষী মনে করেন যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বল! সমীচীন 
হয় নাই। ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, যদিও সাধারণ লোক 
স্থখকে কাম্য বলিয়া মনে করে তথাপি বিচারবান্‌ পুরুষের নিকট উহা! 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই -স্থথের 
সহিত নানাপ্রকার দুঃখ জড়িত থাকে । ক্ষুধার্ত ব্যক্তির পক্ষে ভোজ্য দ্রব্য 
গ্রাহ হইলেও বিষমিশ্রণে উহা পরিত্যাজ্যই হইয়! থাকে | অতএব ছুঃখ- 
পরিহারার্থার পক্ষে সুখ হের-পক্ষেই নিক্ষিপ্ত হইবে। 

যদি বলা যায় যে, স্থখ কখনও পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। দুঃখ হেয় 
বলিয়াই দুঃখানুবিদ্ধ সুখ হেয় হয়। অন্যথা ছুঃখবিযুক্ত বলিয়া সুথকে গ্রহণীয় 
মনে করিলে উহার স্বাভাবিক পুরুতার্থত্ব ব্যাহত হয়। যাহা! অন্যনিরপেক্ষ- 
ভাবে অর্থাৎ গ্রয়োজনান্তরের অপেক্ষা ব্যতিরেকে কাম্য হয় তাহাতেই স্বতঃ- 
পুরুষার্থত্ব প্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং দুঃখ হেয় হইলেও সখ হেয় হইতে 
পারে ন!। অতএব স্বতঃ-ুরুষার্থ স্থখের বর্জন অবশ্স্তাবী হওয়ায় দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্ত পুরুষার্থ হইতে পারে না। 

ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, স্থখের ন্যায় দুঃখপরিহারও নিরুপধি 
অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষভাবে ইচ্ছার বিষয় হওয়ায় উহা! স্বতঃই পুরুষার্থ।৯ 
ছুঃখভীকরু ব্যক্তিগণ অন্ত প্রয়োজন ব্যতিরেকেই দুঃখপরিহারে যত্ববান্‌ হন। 
এ স্থলে ইহা বলাও সঙ্গত হইবে না যে, দুঃখের বিগমে সুখ পাওয়া যাইবে 
বলিয়াই দুঃখের উচ্ছেদ কাম্য হইয়া থাকে; অতএব স্থথের নিমিতই দুঃখের 
উচ্ছেদ প্রাপ্তব্য, স্বতঃ নহে। কারণ ছুঃখভীরুগণ স্থথের নিমিত্ত দুঃখের পরিহার 


১। ন্্‌নু তথাপ্যাবগ্তকত্বেন ছুঃখক্তৈব হেয়ত্বং সুখন্ত নিরুপবীচ্ছাবিবয়ত্বাৎ। অন্যথা ছুঃখানন্ব- . 


বিদ্বত়্া তন্তু কাম্যত্বে স্বতঃ পুরুযার্থত্ববিরোধঃ। মৈবম্‌। হুখমনুদ্দিশ্তাপি দুঃখভীরণাং ছুঃখহানার্থং 
্রৃত্বিদর্পনেন_ দু:খাভাবন্তৈব স্বতঃ পুরুষার্ঘত্বাং। ন হি দুঃখাভাবদশায়াং সুখমতীত্যদিস্ত'” 
দুঃখাভাবালু প্রবর্ততে  বৈপরীত্যন্তাপি_ স্ববচনত্বেন সুথস্তাপ্যপুরুষার্থত্বাপত্তেঃ ৷ অতো 
দুঃখাভাবদশায়াং হুখং নাস্তীতি জ্ঞানং ন দুঃখাভাবাধিনঃ প্রবৃত্িপ্রতিবন্ধকম্‌। দুঃখভীরণাং 
সুখলিম্পূনাং মোক্ষেহনধিকারাৎ । প্রকাশ, পৃঃ ৫১-৫২ 


« 
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কামনা করিতে পারেন না। অতএব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্ত স্বতঃ-পুরুষার্থ 
বলিয়া স্থখপরিহার অবশ্রস্তাবী হইলেও বিবেকী পুরুষ উহাকে পুরুষার্থ বলিয়া 
মনে করেন এবং দুঃখপরিহারার্থ প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন । 

তথাপি দুঃখো চ্ছিত্তিরপুরুষার্থঃ । অনাগতন্য নিবর্তরি- 
তুমশক্যত্বাদ্‌ বর্তমানস্য চ পুরুষপ্রযত্রমন্তডেটণব 
বিঢরোধিগুণান্তডোপনিপাতনিবর্ত'নীয়ত্বাদ অভীত- 
স্যাভীতত্বাদিতি চেৎ, ন। হেতুচ্চছেদে পুরুষব্যাপারাৎ 
প্রায়ন্চিত্তবৎ ৷ 

তাহা হইলেও (আপত্তি হইতে পারে যে) দুঃখের উচ্ছেদ 

পুরুষার্থ হইতে পারে না ( যেহেতু উহ! প্রযত্রসাধ্য নহে )। কারণ 


বহু প্রযত্বে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা হয়। সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞান- 
মূলক দুঃখের নিরৃত্তিকামনায় মূলীভূত মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদের জন্য 
ততবজ্ঞানজনক পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা আছে। অতএব ইহা 
বলা যায় না যে, পুরুষপ্রযত্বের অধীন না হওয়ায় ছুঃখনিবৃত্তি 
পুরুযার্থ হইতে পারে না।] টু 
দুঃখের উচ্ছেদে সাক্ষান্তাবেপুরুষব্যাপারের অপেক্ষা না থাকিলেও দুঃখের 
মুল কারণ যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার বিরোধী তবজ্ঞানের উৎপত্তি পুরুষ- 
প্রযত্বের অপেক্ষা থাকায় ফলতঃ দুঃখের উচ্ছেদে যে পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা 
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0 

আছে ইহাই পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ বিষয়ে ইহাও 
বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, মিথ্যাজ্ঞানগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত 
করা যায়_অতীত দুঃখের জনক অতীত মিথ্যাজ্ঞান, বর্তমান দুঃখের জনক 
বর্তমান নিথ্যাজ্ঞান’এবং আগামী দুঃখের জনক আগামী মিথ্যাজ্ঞান। এই 
ত্ৰিবিধ মিথ্যাজ্ঞানের মধ্যে অতীত ও বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানকে নাশ করিবার 
জন্য কোনও পুরুষব্যাপার আবশ্যক হইতে পারে ন!। কারণ অতীত মিথ্যা- 
জ্ঞান ্ব-কার্য দুঃখের সহিত পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে । বর্তমান মিথ্যাজ্ঞানও 
বর্তমান দুঃখের সহিত বিনষ্ট হইয়াই যাইবে। কারণ মিথ্যাজ্ঞান ও দুঃখ 
উভয়েই ক্ষণিক । আগামী দুঃখের জনক যে আগামী মিথ্যাজ্ঞান তাহার 
বিরোধী তৰজ্ঞানের নিমিত্ত পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা থাকিতে পারে। কিন্তু যে 
আগামী মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তবজ্ঞান সম্প্রতি উৎপন্ন হইল, তাহার ফলে 
আগামী মিথ্যাজ্ঞানটী আর কখনও উৎপন্ন হইবে ন1। উহা চিরকালই 
ভবিষ্যতের গর্ভে লীন থাকিবে। এরূপ মিথ্যাজান কোনও প্রমাণের দ্বারা 
সমধিত করা যায় না। সুতরাং নিশ্রমাণ মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তৰজ্ঞানের 
নিমিত্ত পুরুষের ব্যাপার স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব প্রযত্বনাধ্য না 
হওয়ায় আত্যন্তিক ছুঃখের নিবৃত্তিকে পুরুষার্থ বলা যায় না। 

ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, চরম দুঃখের নাশক যে তত্বজ্জান 
তাহার উৎপত্তিতে পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা থাকায় চরম দুঃখের নাশ-রূপ যে 
দুঃখের আত্যস্তিক নিবৃত্তি তাহা পুরুঘার্থ হইতে পারে। যদিও বর্তমান 
কালে চরম দুঃখটী ভবিশ্যতের গর্ভেই লীন আছে ইহা সত্য, তথাপি উহা 
অলীক নহে। কারণ মুক্তির অব্যবহিতপূর্ব-তৃতীয়ক্ষণে উহ! উৎপন্ন হইবে। 
অন্তান্ত দুঃখনমূহের তায ক্ষণিকতব-নিবদ্ধন চরম ছুঃখটা যদিও পরবর্তী অনুভবের 
দ্বারা বিনষ্ট হইবে ইহা সত্য, তথাপি অন্বয়-ব্যতিরেকের দ্বারা উক্ত দুঃখের 
ধ্বংনের প্রতি উক্ত দুঃখের ন্যায় তত্ৃজ্ঞানও কারণ বলিয়া সমধিত হয়।৯ 

কিন্ত আমাদের মনে হয় যে, যদিও ক্ষণিকত্ব-নিবদ্ধন চরম ছুঃখটাও 
সাধারণ ছুঃখের ন্যায় পরবর্তী অনুভবের দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে এবং এ 
বিনাশে তত্ৃজ্ঞানের বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই, তথাপি দুঃখের 
চরম্ত-্জম্পাদনে তত্বজ্ঞানের উপযোগ থাকায় চরমদুঃখধ্বংস-রূপ মুক্তিতে 

১1 প্রতিযোগিবৎ তন্বজ্ঞানস্তাপি তদ্েতুত্বাং। প্রকাশ, পৃঃ ৫৩ ডি 
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তবজ্ঞানের দ্বার! পুরুষব্যাপারের অপেক্ষা আছে। তত্বজ্ঞানবান্‌ পুরুষের পক্ষেই 
দুঃখের চরমত্ব সম্ভব। সাধারণ ব্যক্তির দুঃখ চরম হয় না। 

তথাহি মিথ্যাজ্ঞানং সবাসনমিহ সংসারমুলকারণম্‌ ৷ 
ভচ্চ তত্ববজ্ঞানেন বিঢরোধিনা নিবত9ঢতে। তলিবৃঢতী 
রাগাদ্যপাঢ়েে প্র্বত্তেরপায়াজ্জন্মাদ্যপায়ঃ। তথাচ দুঃখ- 
সন্তানোচ্চ্ছেদঃ! ভচ্চ তত্বজ্ঞানং পুরুষপ্রযত্রসাধ্যমিভি ৷ 

তাহা এইরূপই যে, বাসনা-সহকৃত মিথ্যাজ্ঞানই সংসারের মূল 
কারণ। তাহা (অর্থাৎ সংসারের মূল কারণ ) (মিথ্যাজ্ঞানের ) 
বিরোধী তত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবন্তিত হয়। তাহার (অর্থাৎ মিথ্যা- 
জ্ঞানের ) নিবৃত্তি হইলে রাগাদিও নিবৃত্ত হইয়া যায় ; (তাহার ফলে) 
জন্ম প্রভৃতির উচ্ছেদ হয়। এইরূপে ছুঃখসন্ততির উচ্ছেদ হইয়া 
থাকে। উক্ত ততজ্ঞান পুরুষের প্রযত্বসাধ্য। (স্থৃতরাং ইহা বলা 
যাইতে পারে না যে, পুরুষপ্রযত্বের অপেক্ষা ন! থাকায় ছুঃখনিবৃত্তি 
পুরুষার্থ হইবে ন! । ) 

কিং প্রনরত্র প্রমাণম্‌ ? ছুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে 
সম্ততিত্বাৎ প্ৰদীপসন্ততিবদিত্যাচার্যাঃ ৷ 

(পূৰে যাহা বল! হইয়াছে) ইহাতে প্রমাণ কি? (অর্থাৎ 
পুর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি অপ্রামাণিক ; 
অতএব উহা পুরুষার্থ হইতে পারে ন! ) ( ইহার উত্তরে ) আচার্ধগণ 
বলেনঃ ছুঃখসম্ততি আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইবে; যেহেতু উহা 
সম্ভতি, যথা প্রদীপসম্ততি। (এইরূপ অনুমানের দ্বারা দুঃখের 
আত্যন্তিক নিবৃত্তি প্রমাণিত হয়) 

পাধিবপরমাগ্ুগতন্ূপাদিসম্ভাতনউনকান্তিকমিদমিতি 
চেও, ন। সবণত্মগতদ্ঃখসম্ভতিপক্ষীকরণ ফলতত্তস্তাপি 
পক্কেহন্তর্ভাবাৎ । ন হি সবশুক্তিপতক্ষ সতবর্ণৎপত্তি- 
মলিমিতস্থাদৃষ্টশ্যাভাবাৎ তদুৎপত্তৌ বীজমভ্তি। নচ 
সব ভাত পামপন্বচভ্তী তদ্ৎপচত্তঃ প্রচয়াজনমন্ভি । ন 
হি বীজপ্রচক্াজনাভ্যাং বিনা কস্যচিদুৎপত্তিরস্তি ৷ 


ৰ কিরণাবলী ১০৭: 


(পৃর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে নিয়োক্ত আপত্তি সমীচীন হইবে 
না যে) পাধিবপরমাণুগত রূপাদি-সন্তানে সন্ততিত্ব-রূপ হেতু 
“অনৈকান্তিক' হইয়। গিয়াছে। কারণ সকল-আত্মগত ছুঃখসম্ততি 
‘পক্ষ’ হওয়ায় ফলতঃ উক্ত রূপাদি-সম্ভতিও পক্ষেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া 
গিয়াছে । যেহেতু (অর্থাৎ রূপাদি-সম্ভানের পক্ষপ্রবেশে কারণ 
এই যে) সর্বজীবের মুক্তিপক্ষে (অর্থাৎ সর্বাত্গত ছুঃখসম্ততির উচ্ছেদ 
স্বীকার করিলে ফলতঃ সকল জীবেরই মুক্তি অর্থতঃ পাওয়া যায়, 
বলিয়া) জন্যমাত্রের ( প্রতি সাধারণ ) নিমিত্ত যে অদৃষ্ট তাহার, 
অভাববশতঃ ( অর্থাৎ সর্বমুক্তিপক্ষে ভোগাদৃষ্টের অস্তিতব-কল্পানা সম্ভব 
না হওয়ায়) তাহার (অর্থাৎ পাধ্িবপরমাণুগত রূপাদির ) 
উৎপন্তিতে কোনও বীজ থাকিবে না এবং ভোক্ৃমাত্রের অপবর্গ 
হইলে তদুৎপত্তির ( অর্থাৎ পাথিবপরমাণুগত-রূপাদি-স্ষ্টির ) কোন 
প্রয়োজনও থাকে ন! ৷ বীজ ও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কাহারও উৎ- 
পত্তি হয় না। ( অতএব ইহা! বুঝা যায় যে, যিনি সর্ধমুক্তিকে স্বপক্ষ 
বলিয়া মনে করেন তিনি অবশ্যই পার্থিবপরমাণুগত রূপাদিরও 
অত্যন্ত উচ্ছেদ স্বীকার করেন। এই কারণেই সর্বমুক্তি পক্ষ 
হইলে পাথিবপরমাণুগত রূপাদি-সম্তানের আত্যন্তিক উচ্ছেদ 
ফলতঃ পক্ষকুক্ষিতেই নিক্ষিপ্ত হয়। ) 

“ছুঃখসন্ততিঃ অতন্তমুচ্ছিদ্ততে, সম্ততিত্বাং, প্রদীপসন্ততিবৎ'৯ এইরূপ 
অন্থ্মানের দ্বারা আচার্ধ উদয়ন ছুঃখধারার আত্যস্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত: 


১। এ হুলে ‘আচাৰ্যাঃ' এই পদের দ্বার! উদয়ন পূর্ববর্তী কোন আচাধকেই উপলক্ষিত 
করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। উপয়নের পূর্ববর্তী বৈশেষিক আচার্ধগণের মধ্যে ব্যোদশিবাচাখ 
সবকুত ব্যোমবতীবৃত্তিতে প্রায় অনুরূপ অনুমানের উল্লেখ করিয়াছেন । ভ্রীধরকৃত গ্ঠায়কন্দলীরস্থেও 
এরূপ অনুষ্্ানের প্রয়োগ পাওয়া যায়। 

নবানামাস্মবিশেষগ্ুণানাং  সপ্তানোহত্যস্তমুচ্ছিততে সন্ভানত]দ। যো যঃ সম্থানঃ % 
সোহত্ান্ত 1 দৃষ্টঃ, যথা প্রদীপসস্তানঃ। ব্যোমবতী। পৃঃ ২৭ (ক) 

তক্তাঃ কিংপ্রমাণম্‌ ? দুঃখসস্ততি ধ্নিণী অত্যন্তমুচ্ছিততে সস্তুতিত দ্ষীপসপ্ততিবদিতি 
তাফিকাঃ। শ্ঠায়কন্দলী, পৃঃ ৪ 


১০৮ কিরণাবলী 


করিয়াছেন। কিন্ত এ স্থলে সন্ততি বলিতে কি বুঝিতে হইবে তাহ! 
আচার্য স্পষ্টভাবে বলেন নাই । অতএব ওঁ বিষয়ে আলোচনা করা 
প্রয়োজন। সাধারণতঃ পূর্বাপরীভাবাপন্ন কার্যগুলিকে সন্ততি বা ধারা 
বল! হইয়। থাকে। কিন্তু প্রকাশকার মনে করেন "যে, সন্ততি-পদের 
এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে পূর্বোক্ত অনুমানটী বাধাপ্রাপ্ত হইবে। তিনি 
বলিয়াছেন £ “অত্যন্তমুচ্ছি্ধতে' এইভাবে প্রতিজ্ঞাবাক্যের উল্লেখে লট্‌- 
বিভক্তির প্রয়োগ থাকায় বর্তমানকালীন আত্যন্তিক উচ্ছেদই উক্ত 
অনুমানের সাধ্য হইয়াছে । বর্তমানেও ছুঃখধারা বিদ্যমান রহিয়াছে । অতএব 
দুঃখমন্ততিতে অর্থাৎ পূর্বাপরীভাবাপক্স দুঃখরপ কার্ধসমূহে বর্তমানকালীন 
আত্যত্তিক উচ্ছেদ না থাকার প্রদর্শিত অঙ্থমানে বাধ-দোষ পরিষ্কুট 
বহিয়াছে।১ কিন্ত আমরা প্রকাশকারোক্ত বাধ-দোষের সমর্থনকরি না । কারণ 
এতিজ্ঞাবাক্যে লটের প্রয়োগ থাকিলেও বর্তমানকালীন উচ্ছেদ গ্রন্থকারের 
অভিপ্রেত হইতে পারে না। যেহেতু ইহা তিনি নিঃনংশরেই জানিতেন যে; 
তাহার জীবিতকালে অন্ততঃ তাহার নিজের দুঃখধারা বিদ্যমান ছিল। স্থতরাং 
গ্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা “ছুঃখধারার আত্যস্তিক উচ্ছেদই’ বিবক্ষিত হইয়াছে, 
'বর্তমানকালীনন্ব' নহে । আমরা অবশ্য অন্যরূপে উক্ত অঙ্গুমানটাকে দুষ্ট বলিয়া 
মনে করিতে পারি। যদি পূর্বাপরীভূত কার্ধপরম্পরাই সন্ততি হয়, তাহা! 
হইলে প্রদীপসন্ততি-রপ দৃষ্টান্ত সাধ্যবিকল হইয়া যাইবে। কারণ পূর্বাপরী- 
ভাবাপন্ন ্রদীপরূপ কাধপরম্পরাই প্রদীপসন্ততি হইবে। মহাপ্রলয় প্রমাণিত 
হইবার পূর্ব পর্যন্ত এরূপ প্রদীপসন্ততির আত্যস্তিক উচ্ছেদ নিশ্চিত হইতে পারে 
না। অতএব দৃষ্ান্তটা সাধ্যবিকল হইয়া গিয়াছে। ওঁ স্থলে যদি সামান্থভাবে 
প্রদীপসস্ততিকে দৃষ্টান্ত না করিয়া প্রদীপবিশেষের সন্ততিকে অর্থাৎ পূর্বাপরী- 
ভাবাপন্ন বিশেষ বিশেষ শিখাগুলিকে দৃষ্টান্তরপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে 
আর দৃষটান্তটী সাধ্যবিকল হইবে না। 

পূর্বোক্ত অনুমানে “অত্যন্তমচ্ছি্ঘতে' এই বাক্যের দ্বার! ‘আত্যস্তিক উচ্ছেদ’ 
অর্থাৎ ধ্ৰংসকে সাধ্য করা হইয়াছে। স্থতরাং সাধ্যাংশে প্রবিষ্ট আত্য্তিকত্বের 


_. ৯ নন কা সম্ভতিঃ? ন তাবৎ পূর্বাপরীভাবাপন্ন! কীযপরম্পরা...:.... | ইদানীমপি দুঃখ- 
ধারাদর্শনাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ৮ ্‌ 

নস্যামপি পক্ষসমত্বাদনেনপ্রকৃতানুমানে কিং দূষণমিতি চেন্ন। উচ্ছিগ্ভত ইতি বরীানত্বাভি- 
প্রায়েণ বাধে তাৎপর্যাদিত্যেকে। প্রকাশবিৰৃতি, এ 


৫ কিরণাবলী ১০৯, 


ব্যাখ্যা প্রয়োজন । যাহা কদাচিৎ হয় অর্থাৎ যাহা কোনও কালে থাকে এবং: 
কোনও কালে থাকে না তাহাকে আত্যন্তিক বল! যায় না। স্ৃতরাং 
কাঁদাচিৎকত্বের অভাবই আত্যন্তিকত্ব হইবে । এইরূপ হইলে ইহাই বুঝিতে 
হইবে যে, 'আত্যস্তিক উচ্ছেদ’ এই অংশের দ্বারা যাহা কাদাচিৎক নহে তাদৃশ 
উচ্ছেদ বা ধ্বংসকেই সাধ্য করা হুইয়াছে।৯ কিন্তু ইহা সম্ভব নহে। কারণ 
ধ্বংসমাত্রই উৎপন্ন হওয়ায় উহা! কখনই অকাদাচিৎক অর্থাৎ সর্বকালবন্বন্ধী 
হইতে পারে না। স্থতরাং সাধ্য অপ্রসিদ্ধ হয় বলিয়া আত্যন্তিক-পদের তাদৃশ 
অর্থ গ্রহণ করা যায় না। যদিও আত্যস্তিক-পদের প্রদশিত ব্যাখ্যার দোষ 
দেখাইতে যাইয়া প্রকাশকার বাধ-দোষের অবতারণা করিয়াছেন তাহা 
হইলেও “সাধ্যাপ্রসিদ্ধি'র তাৎপর্যেই ‘বাধ’ পদটীকে গ্রহণ করিতে হইবে ।২ 

আর যদি এ স্থলে ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বই আত্যন্তিকত্ব হয়, তাহা হইলে 
আর সাধ্যাগ্রসিদ্ধিদোষ হয় না। কারণ ধ্বংসের ধ্বংস না থাকায় উচ্ছেদ বা 
ধ্বংন চিরকালই ধ্বংসের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে । এইরূপ হইলে “অত্যন্ত 
মুচ্ছিগ্ততে' এই গ্রন্থের দ্বারা ফলতঃ ধ্বংসাপ্রতিযোগী ধ্বংসকেই সাধ্য করা 
হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। পক্ষীভূত দুঃখসন্ততির অন্তর্গত প্রত্যেক 
দুঃখেরই তাদৃশ আত্যন্তিক উচ্ছেদ সর্বসম্মত হওয়ায় উক্ত অনুমানটী দিদ্ধসাধন- 
দোষে দুষ্ট হইয়া যায়।৩ 

এ স্থলে আরও বক্তব্য এই যে, কোনও ধ্বংসেরই ধ্বংস স্বীকৃত নাই। এজন্য 
ধ্বংসে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশেষণটা অর্থসক্ষোচক না হওয়ায় নিক্ষল হইয়া 
যাইবে । যাহা! যে স্থলে বিশেশ্যতাবচ্ছেদকীভূত ধর্মের অব্যাপক এবংব্যভিচারী, 
হয় তাহাই সে স্থলে সার্থক বিশেষণ হইয়া থাকে ।৪ বিশেশ্যতাবচ্ছেদকীভূত' 
ধর্মের অব্যাপকত্বের দ্বারা বিশেস্যাংশের সঙ্কোচ এবং বিশেষ্যতাবচ্ছেদকীতৃত 

১ সাধ্যমপ্যাত্যপ্তিকত্বমুচ্ছেদন্ত কিমকাদাচিংকত্বম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ৫৯ 

২ আন্বে বাধঃ । প্রকাশ, পৃঃ ৫» $ বাধ ইতি সাধ্যাপ্রসিদ্ধিরিতি ভারঃ । প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ৫৯ 

৩. যদ্ধ। ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ম্‌1--*্অস্ত্যে সংসারিদুঃখব্বংসেন দিদ্ধসাধনমূ। প্রকাশ,পৃঃ 

৪ খেন নীলমুৎপলম্‌ ইত্যাদি হলে নীলত্ব বিশেশ্যতাবচ্ছেদকীডূত ধর্ম যে উৎপলত্ব তাহার 
ব্যাপক নহে অথচ বিশেগ্ঠতাবচ্ছেদকীতৃত ধর্ম যে উৎপলত্ব তাহার ব্যভিচারী হওয়ায় নীলত্বর্কে 
উৎপলের (বিশেষণ বলা! যার। অর্থাৎ যাহা উৎপল তাহাই নীল নহে অথচ নীল বন্ত 


« উৎপল ভিন্ন অন্ত দ্রব্যও হইয়া থাকে 


5১০ কিরণাবলী 


“ধর্মের ব্যভিচারিত্বের দ্বারা বিশেশ্যাংশের সার্থকতা রক্ষিত হয়। স্থতরাং 
ধ্বংসত্বের ব্যাপকীভূত যে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব তাহ। কখনই উচ্ছেদ বা ধ্বংসের 
সার্থক বিশেষণ হইতে পারে না। 

পূর্বে আত্যন্তিকছুঃখধবংস-রূপ মুক্তিতে প্রবিষ্ট আত)স্তিকত্বের নির্বচন- 
প্রসঙ্গে যাহা বলা হইয়াছে সেই স্বসমানাধিকরণ ছুঃখপ্রাগভাবাসমানকালীত্বকেও 
্রক্ৃতম্থলে আত্যতন্তিকত্ব বলা যাইবে না। কারণ তাদৃশ-বিশেষণ-বিশিষ্ট 
'ছুঃখধ্বংস-রূপ যুক্তিকে যুক্তির সাহায্যে প্রমাণিত করিবার জন্যই প্রকৃত স্থলে 
অন্থমানপ্রমাণের উপন্যাস করা হইয়াছে। স্থতরাং যাহার স্বরূপকে যে 
সম্মানের সাহায্যে প্রমাণিত করা হইবে তাহাকে সেই অনুমানের সাধ্য-রূপে 
গ্রহণ করা যায় না। কারণ এইরূপ হইলে অনুমানটী সাধ্যাপ্রসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট 
হইরা যায়। স্থতরাং পূর্বোক্ত আত্যস্তিকত্বকে ‘দুঃখনস্ততিরত্যন্তযুচ্ছি্তে, 
সন্ততিত্বাং, প্রদীপসম্ততিবৎ' এই অনুমানের সাধ্যাংশে বিশেষণরূপে গ্রহণ কর 
যায় না। 

অতএব ব্যাখ্যাত্ুগণ মনে করেন যে, আচার্যপ্রদধিত “ছুঃখসন্ততিরত্যন্ত- 
মুচ্ছিগ্ধতে, সন্ততিত্বাং, প্রদীপসন্ততিবৎ' এই অন্গমানটা যথাশ্রুত অর্থে গৃহীত 
হইতে পারে না। কেহ কেহ যুক্তির সাহায্যে মুক্তি প্রমাণিত করিতে যাইয়া 
নিম্নলিখিত অঙ্ছমানের আশ্রয় লইয়াছেন £ অয়মাত্ম! এতদুঃখপ্রাগভাবনমান- 
কালীনৈতদুঃখান্যদূঃখধ্ৰংসবান্‌, অনিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ, অপরাম্মবৎ।১ এই 
অনুমানে প্রথম 'এতদ্দুঃখ' পদের দ্বারা পক্ষ-রপ যে আত্ম! তাহার সহিত সদ্বদ্ধ 
ছণখগুলি গৃহীত হইবে। অর্থাৎ প্রথম ‘এতৎ’ পদটা ‘এতদীয়’ অর্থে গৃহীত 
হইবে। দ্বিতীয় 'এতৎ' পদটাও 'এতদীয়’ অর্থেই প্রযুক্ত হুইয়াছে। অতএব 
এতদীয় দুঃখের প্রাগভাবের সহিত এককালীন যে এতদীয় দুঃখ তাহা 
হইতে ভিন্ন দুঃখের ধ্বংসই উক্ত স্থলে সাধ্য হুইয়াছে। এতদীয়ছুঃখ- 
শাগভাবের সমকালীন এতদীয় দুঃখ বলিতে ইদমাত্মগত অর্থাৎ পক্ষ-রপ 
আত্মাতে অবস্থিত সংসারকালীন দুখগুলিকে গ্রহণ করিতে হইবে। 

এ স্থলে প্রকাশবিবৃতি জরষ্টব্য। যন্ধপি দুঃখসন্ততি ধরত্রেতি বহুত্ীহিণাপি ছুঃখসন্ত্য শ্রয়্বাদিতি 
হেত পর্যবন্তুতি, ন তুনিত্যঙ্ঞানবাচকপদাভাবাৎ। তথাপ্যনয়োঃ সমনিয়মাদন্তাপিননুকৃতদাধ্য- 
হেড়ুতা দেব মুক্তেঃ। প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ৫৯ 
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কারণ ইদমাত্মগত সংনারকালীন ছুঃখগুলি ইদমাক্মগত দুঃখের প্রাগভাবের 
সমকালীন হুইয়া থাকে। তদ্তিন্ন দুঃখ বলিতে অন্য আত্মায় অবস্থিত 
সংসারকালীন দুঃখগুলিকে পাওয়া যায়। তাহাদের ধ্বংসও শী সকল 
আত্মাতেই থাকে? স্থৃতরাং দৃষ্টান্ত যে অন্য আত্মা তাহাতে সাধ্য রহিল। 
আর অনিত্যজ্ঞানাশয়ত্ব যে আত্মাতে থাকে তাহা ত স্বীকৃতই আছে। 
অতএব দৃষ্টান্ত যে অন্ত আত্মা তাহা সাধ্যবিকল বা সাধনবিকল হইতেছে 
না। এবং দৃষ্টান্তে সাধ্যটী যথাযথভাবে প্রপিদ্ধও আছে। এ স্থলে ইহাও মনে 
রাখিতে হইবে যে, যেমন অন্য আত্মায় অবস্থিত ছুঃখগুলি এতদীয়দুঃখপ্রাগভাব- 
সমানকালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ হয় সেইরূপ যদি ইদমাত্মগত চরম 
দুঃখ থাকে, তাহা হইলে ইদমাম্মগত সেই চরম দুঃখও এতদীয়ছুঃখপ্রাগভাব- 
সমানকালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ হইবে । কারণ চরম দুঃখে দুঃখ- 
প্রাগভাবের সহিত সমানকালীনতা৷ থাকে না। "যন্ত্র যত্র অনিত্যজ্ঞানাশয়ন্বং 
তত্র তত্র এতদীয়ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীনং যং এতদীয়ছুঃখং তদগ্যদুঃখধ্বংলঃ' 
এইরূপ ব্যাপ্তির সাহায্যে যখন ইদমাত্ম-রপ পক্ষে সাধ্যটী সিদ্ধ হইবে 
তখন উহ! ফলতঃ চরম দুঃখের ধ্বংস-রূপ মুক্তির সিদ্ধিতেই পর্যবসিত 
হইবে। কারণ'অন্থ আত্মার অবস্থিত দুঃখের যে ধ্বংস তাহা অন্য আত্মাতেই 
থাকে, ইদমাম্মাতে থাকে না। স্থতরাং এ ধ্বংস ইদমাজ্মাতে থাকিলে তাহা 
ফলতঃ ইদমাত্মগত চরম ছুঃখেরই ধ্বংস হইবে । অনিত্যজ্ঞানাশরয়ত্ব-রূপ হেতুটা 
যখন ইদমায্মাতে বিদ্যমান তখন অবশ্যই ইদমাত্মাতেও এ সাধ্যটাকে স্বীকার 
করিতেই হইবে । অতএব উক্ত অনুমানের ছারা মুক্তি প্রমাণিত হুইয়! 
যাইবে। 
পূর্বকথিত অন্মানে এতদীয়ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় দুঃখ হইতে 
ভিন্ন দুঃখের ধ্বংসকে সাধ্য করা হইয়াছে। এ স্থলে সাধ্যের শরীরে দুইবার 
'এতদীয়' পদের সন্নিবেশ রহিয়াছে। প্রথম 'এতদীয়' পদটাকে পরিত্যাগ 
করিলে ইদমাত্ম-রূপ পক্ষে সাধ্যটী বাধাপ্রাধ হইয়া যায়। উক্ত বাধ-দোষের 
নিরাসার্ণু প্রথম “এতদীয়' পদটাকে সাধ্যশরীরে অন্তত করা হইয়াছে প্রথম 
“এতদীয়’ পদটাকে পরিত্যাগ করিলে ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় দুঃখ 
হইতে (ভিন্ন দুঃখের ধ্বংস সাধ্য হইবে। এইরূপ হইলে পক্ষীভূত আত্মার 
* চরম দুঃখ স্বীকার করিলেও ও চরম দুঃখ ছুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় 
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দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কারণ “ইদমাত্ম'-রূপ পক্ষের 
সংসারকালীন ছুঃখগুলির ন্যায় চরম ছুঃখটাও অন্যদীয় দুঃখের প্রাগভাবের সহিত 
নমানকালীন এবং এতদীয় দুঃখের মধ্যেই পরিগণিত হইয়া যায়। স্থতরাং 
ছুংখপ্রাগভাবসমানকালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিয়া অন্য আত্মার 
অবস্থিত দুখেগুলিই গৃহীত হইবে। আত্মান্তরনিষ্ঠ দুঃখের যে ধ্বংস তাহা 
স্বরূপসস্বন্ধে আত্মান্তরেই থাকে, ‘ইদমাত্ম'-রূপ পক্ষে থাকে না । অতএব বাধ- 
দোষে অন্ুমানটা দুষ্ট হইয়া যার বলিয়াই সাধ্যশরীরে প্রথম 'এতদীয়' পদটা 
প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর বাধ-দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ পক্ষীভূত 
আত্মার যদি চরম দুঃখ স্বীকার করা যায় তাহা হইলে উহা এতদীয় দুঃখের 
প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন না হওয়ায় এতদীয়দুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন 
যে এতদীয় দুঃখ অর্থাৎ ইদমাত্মগত সংসারকালীন ছুঃখগুলি তাহা হইতে ভিগ্ই 
হইয়া যাইবে । উক্ত যে ইদমাত্মগত চরম দুঃখ তাহার ধ্বংস ইদমাত্ম-রলপ পক্ষে 
বিদ্ধমান আছে। 

‘এতদীয় দুঃখের প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন’ এইরূপ না বলিয়া যদি 
‘এতদীয় দুঃখের সহিত সমানকালীন’ যে এতদীয় দুঃখ তাহা হইতে ভিন্ন দুঃখের 
ধ্বংসকে সাধ্য করা যায় তাহা হইলেও অঙ্নমানটী পূর্ববৎ বাধ-দোষেই দুষ্ট হইয়া 
যাইবে। এজন্য ‘এতদীয় দুঃখের সহিত সমানকালীন’ না বলিয়া ‘এতদীয় 
দুঃখের প্রাগভাবের সহিত সমানকালীন' এইরূপ বলা হইয়াছে। ইদমাত্ম-রপ 
পক্ষের সংসারকালীন দুঃখগুলির ন্যায় তাহার চরম দুঃখটী তদীয় চরম দুঃখটীর 
অথবা তদীয় উপাস্ত্য দুঃখের সতিত সমকালীন হওয়ার পক্ষীভূত আত্মার 
দুঃখগুলি আর এতদীয় দুঃখের সমানকালীন যে এতদীয় দুঃখ তাহা হইতে ভিন্ন 
দুঃখ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অন্ত আম্মায় অবস্থিত দুঃখগুলি এরূপ দুঃখ 
বলিয়া গৃহীত হইবে। অন্য আত্মায় অবস্থিত দুখেগুলির ধ্বংস ইদমাত্ম-রূপ 
পক্ষে না থাকায় বাধ-দোষ পরিস্ফুটই আছে। কিন্ত এতদীয় দুঃখের প্রাগভাবের 
সহিত সমানকালীন বলিলে আর বাধ-দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ 
ইদমাত্ম'রূপ পক্ষের যে চরম দুঃখ তাহা ইদমাত্মগত দুঃখের প্রাগভাবেব সহিত 
সমানকালীন হয় না। অতএব এ চরম ছুঃখটা এতদীয়ছূহখপ্রাগভাবসমান- 
কালীন এতদীয় দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ হওয়ায় এবং ওঁ দুঃখের ধ্বংস গনক্ষীভূত 
আত্মাতে বিদ্যমান থাকায় বাধ-দোষের পরিহার হইল। | 
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সাধ্যশরীরে দ্বিতীয় ‘এতদীয়’ পদটা সন্নিবিষ্ট না থাকিলে দৃষ্টান্তটী সাধ্য- 
বিকল হইয়া যায় । প্রদশিত অনুমানে অন্য আত্মাকে দৃষ্টান্ত করা হইয়াছে। 
অন্ত আত্মায় যেছুঃখগুলি আছে সে সকলই ইদমাত্মগত ছুঃখগ্রাগভাবের সহিত 
সমানকালীন হইয়।'থাকে ৷ স্থতরাং এতদ্ুঃখপ্রাগভাবসমানকালীন দুঃখ হইতে 
ভিন্ন দুঃখ বলিতে অন্য আত্মার দুঃখগুলি গৃহীত হইবে না। তাহা হইলে 
সাধ্যের অপ্রনিদ্ধি-নিরন্ধন পরাত্ম-রপ দৃষ্টাস্তটা সাধ্যবিকল হইয়া যাইবে। 
এ স্থলে দোষটা বাস্ডতবিকপক্ষে সাধ্যাপ্রসিদ্ধিই হইবে। সাধ্যের অপ্রসিদ্ধি হয় 
বলিয়াই দৃষ্টাস্তটীকে সাধ্যবিকল হইতে হইবে । সাধ্যশরীরে দ্বিতীয় 'এতদীয়” 
পদটা থাকিলে আর উক্ত দোষের অবকাশ থাকে না। কারণ ইদমাত্মগত 
দুংখপ্রাগভাবের সহিত সমানকালীন ইদমাত্মগত দুঃখ হইতে ভিন্ন দুঃখ বলিতে 
অন্য আত্মায় অবস্থিত দুঃখগুলি গৃহীত হুইবে। সেই সকল দুঃখের ধ্বংস 
অন্য আত্মাতে প্রসিদ্ধই আছে। 

কিন্তু প্রকাশকার মনে করেন যে, উক্ত অনুমানের দ্বারাও মুক্তি প্রমাণিত 
হইতে পারে না। কারণ অনুমানের হেতুটী নোপাধিক হইয়! গিয়াছে 
প্রক্ৃতস্থলে অন্যাত্মত্ব-রূপ ধর্মটাকে উপাধি-রূপে পাওয়া যাইতেছে । কারণ উক্ত 
সাধ্যের প্রসিদ্ধ আশ্রয় যে আত্মান্তর-সমূহ তাহাদের সর্বত্রই অন্াত্মত্ব-রূপ ধর্মটা 
থাকায় উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে এবং অনিত্যজ্ঞানাশ্রয়ত্ব-রূপ হেতুটীর 
অধিকরণ যে পক্ষীভূত ইদমাজ্স। তাহাতে অন্াত্মত্ব-রূপ ধর্মটী না থাকায় উহা 
হেতুর অব্যাপক হইয়! গিয়াছে। স্থতরাং প্রদশিত অঙুমানটী অন্তাত্মত্ব-রূপ 
উপাধির দ্বার! সোপাধিক হওয়ায় উহ! কখনই মুক্তি প্রমাণিত করিতে পারে 
না। ১ 

কিন্ত আমরা উক্ত অস্থমানটাকে সোপাধিক বলিয়া মনে করি না। কারণ 
‘অন্তাত্মত্ব' ধর্মটী পক্ষভিন্নত্বের নামান্তর মাত্র । পক্ষভিনত্ব কখনও উপাধি হয় 
না। উহা। উপাধি হইলে সমস্ত অনুমানই উপাধি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। স্থতরাং 
আমরা উক্ত অনুমানের দ্বারা ‘দুঃখের আত্যস্তিক উচ্ছেদ'রূপ মুক্তি প্রমাণিত 
হয় বলিয়ই মনে করি। 

সবুক্তিরিচত্যব নেস্তত ইতি চেৎ, ভচ্ছি য এব নাপ-" 

ু সজ্যচ্ ভটস;ব ছুঃখসভ্ভাচনহটনকান্ভডিকমিদং, কিমুদী- 
৯1৭ তন্ন। অন্তাক্মগ্ঠোপাধিত্বাৎ'.**. | প্রকাশ, পঃ 1৯ 
৮ 
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হরণান্তরগঢবষণয়।। এবমস্তু । ন চোদাহরণমাদরণীয়- 
মিভি-চেন্‌, নাসিচদ্ধঃ। সিচদ্ধী বা সংসা্যেকস্বভাবা 
এব কেচিদাস্মান ইতি স্থিডতে অহঢমব যদি তথা। সাং 
তদা মম বিপরীত প্রচক্াজনং পারিব্রাজক্মিতি শঙ্ষক্সা 
ন কশ্চিৎ তদর্থৎ ব্রন্গচর্যাদি ছঃখ মন্ুভঢবঞ্ধ ৷ 

[ যদি বলা যায় যে] “সকলের মুক্তি হয়’ ইহাই অভিপ্রেত 
নহে (অর্থাৎ সকলের মুক্তি হইবে ইহা আমরা স্বীকার করি না), 
তাহা হইলেও (উত্তরে বলা যায় যে) যিনি মুক্ত নহেন তাহার 
ছুখসন্তানেই ইহা (অর্থাৎ পৃরোক্ত সন্ততিত্ব-রূপ হেতুটা) অনৈকান্তিক 
(অর্থাৎ ব্যভিচারী ) হইয়া যায়। (সুতরাং ) অন্য উদাহরণ অনু- 
সন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই (অর্থাৎ যদি পূর্বপক্ষী সর্বমুক্তি অর্থাৎ 
মহাপ্রলয় স্বীকার না৷ করেন, তাহা হইলে যিনি অমুক্ত থাঁকিলেন 
তাহার ছুঃখসন্তান আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন না হওয়ায় উক্ত দুঃখ- 
সন্তানেই পূর্বোক্ত অনুমানের সাধ্য যে আত্যন্তিক উচ্ছেদ তাহা 
থাকিল না; অথচ সন্ততিত্ব-রূপ হেতুটা উহাতে আছে। সুতরাং 
পূর্বপক্ষীর মতান্ুসারে অমুক্ত আত্মার ছুঃখসন্তানাস্তর্ভাবেই হেতুতে 
সাধ্যের ব্যভিচার-প্রদর্শন সম্ভব হওয়ায় তিনি যে পাধিবপরমাণুগত- 
বূপসন্তানান্তর্ভাবে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা! নিপ্প্রয়োজন )। 

(যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে) তাহাই হউক ( অর্থাৎ অমুক্ত আত্মার 
ছু'খসন্তানান্তর্ভাবেই হেতৃতে সাধ্যের ব্যভিচার হউক ) ; উদাহরণ 
(অর্থাৎ পাধিবপরমাণুগতরূপসন্তান-রূপ ব্যভিচার প্রদর্শক অন্য 
উদাহরণ ) আদরণীয় নহে। ( তাহ! হইলেও উত্তরে বলা যায় যে) 
না (অর্থাৎ অমুক্ত আত্মার ছুঃখসন্তান-রূপ উদাহরণকে অবলম্বন 
করিয়। পূর্বপক্ষী পূর্বপ্রদর্শিত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার দেখাইতে 
"পারেন না); কারণ (উহা) অসিদ্ধ আছে (অর্থাৎ পূর্বকথিত 
অনুমানের দ্বার! প্রত্যেক আত্মার ছুঃখসস্ততি যে আত্যন্থিকভাবে 
উচ্ছিন্ন হয় তাহা প্রমাণিত থাকায় এমন কোনও সংসারী আত্মা ' 
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প্রমানিত হইতে পারে না যাহার ছুঃখসন্ততি কখনও আত্যস্তিক- 
"ভাবে উচ্ছিন্ন হইবে ন! )। 

যদি (পুর্বপক্ষীর মতানুসারে উহা) সিদ্ধ থাকে যে, কোন কোন 
আত্মা একমাত্র*সংসারস্বভাবই ( অর্থাৎ কোন কোন আত্মার 
কখনও যুক্তি হইবে না বলিয়া! তিনি স্বীকার করেন ), তাহা হইলে 
“আমিই যদি সেইরূপ হই তবে আমার পক্ষে প্রত্রজ্য| বিপরীত- 
প্রয়োজন হইয়া যাইবে” এইরূপ আশঙ্কায় ( অর্থাৎ প্রত্যেক জীবের 
পক্ষে এরূপ আশঙ্কা! স্বাভাবিক হওয়ায়) কেহই আর তাহার (অর্থাৎ 
প্রত্রজ্যার) জন্য ত্রহ্মচর্যাদি-রূপ কষ্ট স্বীকার করিতে পারেন না। 

অথ যদি সবুঃখসম্ভতিনিবৃত্তি ভুঁবিস্যাতি তহায়িত! 
কাঢিলন কিং নাম নাভুঙ্খ। এটককক্সিন্‌ কচল্স যতদ্য- 
5কাগুপ্যপন্থজ্যত তদাপ্ুতঢচ্ছদ৪্ সংসারস্য স্যাৎ, 
কল্পানামনন্তত্বাৎ ৷ সভ্যম্‌ ৷ অনন্ভ। হাপব্বক্তা ন ভু দেব 
সম্প্রতি সংসারস্য প্রত্যক্ষসিদ্ধত্বাৎ্থ। নঢনুভঢ্দব ন 
স্যাদিভ্যচ্যত ইতি চেন্‌, ন ৷ কালনিক্ম প্ৰমাণাভাবাৎ ৷ 

যদি ( সিদ্ধান্তীর অভিপ্রায়ান্ুসারে ) সকল জীবের ছুঃখধারা 
উচ্ছিন্ন হইবে ইহ! সত্য হয়, তবে এতকাল পর্যন্ত তাহা হয় নাই 
‘কেন (অর্থাৎ এতকালে তাহা হইয়া যাওয়। উচিত ছিল )? যদি 
এক একটী কল্পে এক একটী জীবেরও মুক্তি হইত তাহা হইলে 
(এতদিন ) সংসার আর থাকিত না, কারণ ( অদ্যাবধি ) অনস্ত কল্প 
( অতীত হইয়া গিয়াছে )। 

(উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতে পারেন যে, পূর্বপক্ষী যাহ! বলিয়াছেন 
তাহা) সত্যই । (অগ্যাবধি) অসংখ্য জীব মুক্ত হইয়াছে; 
(কিন্ত তাহা হইলেও ) সকলে মুক্ত হয় নাই। কারণ এখনও 
সংসার প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধ আছে। (এ বিষয়ে যদি পুর্বপক্ষী বলেন, 
যে) ইহা! না হওয়াই উচিত,ছিল ( অৰ্থাৎ অতীত অনন্ত কল্পের এক 

* এক করত এক একটী জীবের মুক্তি হইলেও অদ্যাবধি সকল জীবের 
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মুক্তির ফলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ সংসার না থাকাই উচিত ছিল); 
(উত্তরে সিদ্ধান্ত্ী বলিতেছেন যে ) না ( অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর আপত্তি 
সমীচীন নহে ), কারণ কালনিয়মে কোনও প্রমাণ নাই ( অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট কোন সময়ের মধ্যে সকল জীব মুক্ত হইয়ী যাইবে, ইহা 
প্রমাণসিদ্ধ নহে; ্ৃতরাং অদ্যাবধি সকল জীবের যুক্তি হয় নাই 
বলিয়াই যে আর কখনও উহা! হইবে না ইহা প্রমাণিত করা 
যায় না)। 

ন চ সতব্ণ২পতিমন্সিমিতাদৃ্ীনুত্পততী সববমুডে্তর- 
সুৎপত্তিঃ। অপবৰ্গস্য ভোগতত্সাধচঢনতরত্বাৎ! ন 
হাদৃনিব্ৃতিরদৃউসাধ্যা একস্যাপ্যনপৰগপ্রসঙ্গাৎ ৷ 

ইহাও (বলা) সঙ্গত নহে যে, সকল সাদি পদার্থ ই অদৃষ্টসাপেক্ষ 
হওয়ায় (মুক্তিও সাদি বলিয়া অদৃষ্টনিমিত্তক হইবে এবং ভৌগজনক 
অদৃষ্ট প্রমাণসিদ্ধ হইলেও মোক্ষজনক অদৃষ্ট প্রমাণসিদ্ধ না থাকায় ) 
অদৃষ্ট-ূপ কারণের অভাববশতঃ সর্বমুক্তি অনুৎপন্নই থাকিবে । 
কারণ অপবর্গ (বা মুক্তি ) ভোগও নহে, ভোগসাধনও নহে ( অর্থাৎ 
ভোগ ও ভোগসাধন যে সাদি বস্তু তাহাই অদৃষ্টসাপেক্ষ; সকল সাদি 
বস্তই অদৃষ্টসাপেক্ষ নহে।  স্থৃতরাং মুক্তি সাদি হইলেও অদুষ্- 
নিরপেক্ষ হওয়ায় অদৃষ্টের অভাবেও তাহা উৎপন্ন হইতে পারে )। 
(সাদি হইলেও ) অদৃষ্টনিবৃত্তিকে কেহ অদৃষ্টসাধ্য বলেন না যেহেতু 
(মুক্তিতে অদৃষ্টের অপেক্ষা স্বীকার করিলে সর্ধমুক্তি ত দুরের কথা) 
একটী জীবেরও মুক্তি হইতে পারিবে না । 

এ স্থলে পূর্বপক্ষী নকল জন্য বস্তুর প্রতি অদৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিয়া 
মুক্তিজনক অদৃষ্টের অস্বীকারে সর্বমুক্তির নিষেধ করিতেছেন। পূর্বপক্ষীর নিগুড় 
অভিপ্রায় এই যে, যদিও মুক্তি ব্যতিরিক্ত সকল জন্য বস্তরই প্রতি, অদৃষ্টের 
কারণতা কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও মুক্তির প্রতি কোন অদৃষ্টের কারণতা 
কল্পিত হইতে পারে না। কারণ মুক্তির প্রতি অদৃষ্ট কারণ হইলে শ্রবণ, মনন 
বা নিফামাদি কর্মের দ্বারাই উক্ত অদৃষ্ট উৎপন্ন হইবে। কিন্তু রূপ অনৃষ্টকে 
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যুক্তির নাধন বলিলে মুক্তির সম্ভাবন! থাকে না। জ্ঞান, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির 
অনুষ্ঠান বা ভোগের দ্বার! অদৃষ্টের ক্ষয় শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রক্কতন্থলে 
ভোগপরিপন্থী হওয়ঃয় উক্ত অদৃষ্ট ভোগনাশ্ত হইবে না। প্রারশ্চিতের দ্বারাও 
তাদৃশ অদৃষ্টের নাশ মুক্তিস্থলে সম্ভাবিত হয় না। কেবল জানের দ্বারাই এরূপ 
অদৃষ্টের নাশ সম্ভব হইতে পারে। যুক্তির প্রথম সোপান যে জ্ঞান, তাহা বছ 
পূর্বে উৎপন্ন হওয়ায় ও জ্ঞানের ছারা অদৃষ্টের নাশও মুক্তির বহু পূর্বেই হইয়া 
যাইবে। এজন্য জ্ঞাননাশ্য অনৃষ্টকে মুক্তির উপায় বল! যায় না। সুতরাং 
মুক্তিজনক অদ্বষ্ট স্বীকার করিলে মুক্তির পরেও মুক্ত আত্মাতে অদৃষ্টের অবৃতি 
স্বীকার করিতে হয়। অথচ অদৃষ্টবান্‌ আত্মাকে মুক্ত বলা যায় না। এই 
কারণেই পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, সাদিত্ব-নিবন্ধন মুক্তির অনৃষ্টসাপেক্ষত্ব 
প্রমাণিত থাকায় এবং এরূপ কোন অদৃষ্ট সম্ভব না হওয়ায় কারণাভাববশতঃ 
সর্বমুক্তি স্বীকার করা যায় না। 


ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন যে, পূর্বপক্ষী জন্যমাত্রের প্রতি অনৃষ্টের 
কারণতা স্বীকার করিয়াই পূর্বোক্ত আপত্তি করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে উহা 
সমীচীন নহে। ভোগ ও তাহার সাধনরূপে প্রত্যেকটা জন্য ভাববস্তর প্রতি 
অনৃষ্টের কারণতা শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। জন্য হইলেও ছুঃখনিবৃত্তি-রূপ মুক্তি 
ভোগ ও ভোগনাধন-রূপ ভাববস্ত না হওয়ায় অনৃষ্টনাপেক্ষ হইবে না। স্থতরাং 
পূর্বপক্ষী কারণের অভাব দেখাইয়া সর্বমুক্তির নিষেধ করিতে পারেন না। 
অদৃষ্টনাশের প্রতি প্রতিযোগি-রূপে অদৃষ্ট কারণ হইলেও ভোগ ব! ভোগ্য বস্তুর 
ন্যায় অন্যভাবে উহা অনৃষ্টনাশের কারণ হয় না। অতএব জন্য ভাববস্তুর প্রতি 
ভোগ ও ভোগসাধন-ন্ধপে অৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। এই 
অবস্থাতেও যদি পূ্বপক্ষী জন্তমাত্রের প্রতি অতৃষ্টের কারণতা স্বীকার করেন, 
তাহা হইলে মুক্তিদশাতে মুক্তিজনক অদৃষ্টের অস্থবৃত্তিবশতঃ জীবের যুক্তিও 
সম্ভব হইবে না। 

ঙ 


ভাবাভাবসাধারণ সকল উৎপন্ন বস্তুর প্রতি অনৃষ্টের কারণতা স্বীকার করিয়া 
বদি চন্লুমদুঃখনাশ-রূপ মুক্তির প্রতি অদৃষ্টের কারণতা বর্ণনা করা যায় এবং 
উক্ত অদৃষ্টের নাশ চরম দুঃখের ফলে হয়, তাহা হইলে অবশ্তই চরম দুঃখ ও 
অদৃষ্ট এই উভয়ের সবন্দোপন্থন্দন্যায়ে পরস্পর নাশ্নাশকভাববশত; সমকালেই 


১১৮ কিরণাবলী 


নাশ কল্পনা করা যাইতে পারে১ এবং মুক্তিতেও আর অদৃষ্টের অঙ্থবৃত্ি 
থাকে না। কিন্তু ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ কল্পনামাত্মই। ইহাতেও অদৃষ্টনাশ-রূপ 
জন্যের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা থাকিল না। কারণ দুখের দ্বারাই উক্ত 
অনৃষ্টের নাশ কল্পিত হইয়াছে, অদৃষ্টের দ্বারা নহে । যদিও উক্ত অদৃষ্টনাশের 
প্রতিও প্রতিযোগিরূপে উক্ত অনৃষ্টের কারণতা আছে ইহা সত্য, তথাপি উহা 
জন্থত্বাবচ্ছি্নকার্ধতা-নিরূপিত-অনৃষটস্বাব্ছিন্নকারণতা নহে। স্থৃতরাং অদৃষ্টত্বা- 
বচ্ছিন্নকারণতা জন্যত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত হইবে না, কিন্তু উহা জন্যভাবস্বা- 
বচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিতই হইবে । এইরূপ হইলে ফলতঃ ভোগ ও ভোগ- 
সাধনের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা থাকে কিন্তু মুক্তির প্রতি থাকে না। অতএব 
অনৃষ্টরূপ কারণের বাধা দেখাইয়া মুক্তির অন্ুপপঞ্তি প্রমাণিত করা যায় না। 
স্যাদ্দতদ্‌, আদিমতী প্রদীপসম্ভভি নিৰত দুঃখ- 
সম্ভতিস্ভিয্রমনাদিরনুবত্তিস্তত ইতি চেন্‌, ন; মুলচচচ্ছাদা- 


ঢচ্ছন্দে! মুলালুবৃচতী চানুব্বত্তিঃ। অন্যথাদিমতবিশভষ- 
হপি কালানিয়ঢমা ন স্যাৎ। কাচিৎ প্রদীপসম্ভতিঃ 
প্রহরমন্থ্ব্তত্ত কাচিদচহারাত্রমিতযাদ্যনিকঢমা হি 
টতলাদিমুলাঢচ্ছদাদিনিক্সমপ্রযুস্ত ইতি । অশরীরং 
ন্বাবসম্ভৎ প্রিশ্নাপ্রিঢক ন স্প্রশ্খভ ইত্যাদঠাগমাচ্ভাক্সমনর্থা- 
খ্যবঢসয়ঃ ৷ 

যদিও ইহা সম্ভবপর যে, ( পূর্বকথিত মুক্তিসাধক অনুমানের 
টৃষ্টাস্তরূপে উপন্যস্ত যে ) প্রদীপসন্ততি ( তাহা ) সাদি (অর্থাৎ কার্য) 
এবং আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইয়! যায়, তথাপি অনাদি বলিয়া ইহা 
(অর্থাৎ দুঃখসম্ততি ) অন্ুবৃত্ত হইবে (অর্থাৎ আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিন 
হইবে না)-_এইরপ প্রশ্ন সমীচীন নহে। কারণ মূলের উচ্ছেদ ও মূলের 
অনুবৃত্তিই (সন্ততির উচ্ছেদ ও সন্ততির অনুবৃত্তির প্রতি) নিয়ামক । 
মূলের উচ্ছেদের ফলেই সম্ততির উচ্ছেদ এবং মূলের অন্ুবৃত্ি হইতে 


৯। চরমছঃখেনাদৃষ্ চরমদুঃখঞ্চাদৃষ্টেন নাশ্যত ইত্ান্টোন্যনাশকত্বাভিপ্রায়েণ হুল্দোপহ্প্াক্স 
ইত্যর্থঃ। প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ৬৫ 


কিরণাবলী ১১৯ 


সম্ততির অনুবৃত্তি ( দেখা যায় )। তাহা না হইলে ( অর্থাৎ মূলের 
উচ্ছেদে সম্ততির উচ্ছেদ ও মূলের অন্ুবৃত্তিতে সন্ততির অহুবৃত্তি না 
হইলে ) যে বস্তুগুলি সাদিত্ব-রূপে অবিশিষ্ট তাহাদের ( অনুবৃত্ি ও 
উচ্ছেদে ) যে কালের অনিয়ম (দেখা যায়), তাহা হইতে পারে না । 
( সকল প্রদীপসন্তান সাদিত্ব-রূপে অবিশিষ্ট অর্থাৎ সমান হইলেও) 
কোনও প্রদীপসম্তান এক প্রহর পর্যন্ত অনুবৃত্ত হয় কোনও 
সন্তান বা অহোরাত্র পর্যন্ত অন্ুবৃত্ত হয় এই যে ( উহাদের 
অনুবর্তন-কালের) অনিয়ম ( দেখা যায় ), তাহা তৈলাদি-রূপ মূলের 
উচ্ছেদ ও অন্ুবর্তনের নিয়মবশতঃই হইয়া থাকে । “অশরীরং 
বাবসন্তং পরিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ” ইত্যাদি শ্রৃতিবাক্য হইতেও এই 
অর্থ (অর্থাৎ ছুঃখসম্ততির আত্যত্তিক উচ্ছেদ ) নিণীত হইয়া থাকে। 

“ছুখেসম্ততিরত্যন্তমচ্ছিদ্যতে কার্যত্বাৎ (সন্ততিত্বাৎ) প্রদীপসন্ততিবং’ এই 
আকারে কার্যত্বরূপ হেতুর দ্বারা প্রদীপসন্ততি-রপ ৃ্টান্তের উপন্তাসে 
ভুঃখসন্ততির আত্যত্তিক উচ্ছেদের অনুমান পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে। উহার 
বিরুদ্ধে এইরপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, দৃষ্টান্ত ও দাট্টাস্তিকের বৈষম্যবশতঃ 
উক্ত অন্থমানের দ্বার! ছুঃখসন্ততির আত্যস্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত হইতে পারে 
না উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্ত অর্থাৎ প্রদীপসন্ততি সাদি বস্তু এবং দাষ্ান্তিক 
অর্থাৎ ছুঃখসন্ততি অনাদি বস্তু। অতএব সাদি বস্ত প্রদীপসন্ততিকে দৃষ্টান্ত 
করিয়া কার্যত্বরূপ হেতুর ছারা অনাদি দুঃখসন্ততিতে আত্যন্তিক উচ্ছেদ 
প্রমাণিত করা সমীচীন হয় না। 

এই প্রশ্নের উত্তরে যদি ইহা বলা যায় যে, বিরুদ্ববাদী দৃষ্টান্ত ও দার্টন্তিকের 
বৈষম্য দেখাইয়াই অনুমানটীকে অসঙ্গত বলিলে তাহার মতে অঙ্থমান- 
প্রমাণের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। যেহেতু সকল অন্ুমানেই দৃষ্টান্ত ও 
দাষ্টাত্তিকর মধ্যে কোন-না-কোন অংশে বৈষম্য থাকিবেই। স্থতরাং 
দৃষ্টান্ত ও দাট্টান্তিকের বৈষম্য দেখাইয়া পূর্বোক্ত অনুমানে দোষ উদ্ভাবন 
করা স্সীচীন হয় নাই। কিন্ত এ উত্তরকে আমরা সঙ্গত মনে করি না ॥ 
কারণ পুর্বপক্ষী দৃষ্টান্ত ও দাষ্টাত্তিকের বৈষম্যমাত্র অবলম্বন করিয়াই উক্ত 
অন্থমানটাকে অসমীচীন মনে করেন নাই ; কিন্তু উক্ত বৈষম্যের ছারা পূর্বপক্ষী 


১২০ কিরণাবলী 
সিদ্ধান্তীর অঙ্ন্মানে সংগ্রতিপক্ষের অথবা উপাধির উদ্ভাবন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত 
ও দাষ্টান্তিকের সাদিত্ব ও অনাদ্নিত্ব দেখিয়া পূর্বপক্ষী 'দুঃখমন্ততিঃ ন অত্যান্- 
মুচ্ছিদ্ততে অনাদিত্বাৎ, যল্গৈবং ত্বং, যথা গ্রদীপসম্ততি:” এইরূপ ব্যতিরেকী 
অঙ্কমানের প্রয়োগে দিদ্ধান্তীর অঙ্থমানে সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন করিতে 
চাহিয়াছেন।* এ স্থলে আকাশকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রতিপক্ষ-অন্থমানটাকে 
'অ্য়ব্যতিরেকীও বলা যাইতে পারে ।* আকাশশ্্টন্তের দ্বার! ইহা প্রমাণিত 
হইয়া যায় যে, যাহা যাহা অনাদি তাহা আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হয় না। 
সুতরাং আত্যস্তিক অচ্ছেদের প্রতি অনাদিক্ব-ধর্মটা ব্যাপ্য হওয়ার অনাদিজ- 
হেতুর দ্বারা ছুঃখসম্ততির আত্যন্তিক অঙ্গচ্ছেদ অবশ্যই প্রমাণিত হইবে। 
এইরূপে সংপ্রতিপক্ষের উদ্ভাবন-তাৎপর্যেই ূর্বপক্ষী অন্থুমানে দৃষ্টান্ত ও 
দাষ্টান্তিকের বৈষম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। 

অথবা সিদ্ধান্তীর অনুমানে উপাধি-উদ্ভাবনের অভিপ্রায়েই পূর্বপক্ষী এ 
বৈষম্যের কথা বলিয়াছেন। পূর্বপক্ষী মনে করেন যে, সিদ্ধান্তীর অন্ণমানে 
সাদিত্ব-রূপ ধর্মটী উপাধি হইয়া গিয়াছে। স্থতরাং ওঁ অনুমান দুঃখনন্ততির 
আত্যস্তিক উচ্ছেদ প্রমাণিত করিতে পারে না। ইহা অনায়াসেই বুঝা যার 
যে, সিদ্ধান্তীর অহ্মানে সাদিত্বরূপ ধর্মটী উপাধি হয়৷ গিয়াছে। কারণ 
I যাহা যাহা আত্যস্তিকভাবে উচ্ছিয় হয় তাহারা সকলেই 
সাদি হইয়া থাকে এবং কার্প হেতুর আশ্রয় যে দুঃখসন্ততি-রূপ পক্ষ 
তাহাতে মাদিত্বরূপ ধর্ম নাই। অতএব আত্যস্তিক-উচ্ছেদ-রূপ সাধ্যের 
ব্যাপক এবং -কার্যত্বরূপ হেতুর অব্যাপক হওয়ায় সিদ্ধান্তীর অন্থমানে 
সাদিত্ব-রূপ ধর্ম উপাধি হইয়া গিয়াছে। 

পূর্বপক্ষী যে অনাদিত্ব-হেতুর দ্বার দুঃখমন্ততির আত্যস্তিকভাবে অনুচ্ছেদ 
প্রমাণিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহাতে তিনি অঙ্গংপন্নত্বকে অনাদিত্ব 
বলিতে পারেন না। কারণ যদি অনথৎপননতবই অনাদিত্ব হয় তাহ! হইলে 
ছখন্ততিরূপ পক্ষে অনাদিত্ব অর্থাৎ অনথৎপন্বস্ব না থাকায় হেতুটী 


টি কিরণাবলী ১২১ 


স্বরূপাসিদ্ধ হইয়া যাইবে। স্থৃতরাং স্থাশ্রয়ধ্বংসব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিযোগি- 
'মাত্রবৃত্বিধর্মবরই অনাদিত্ব হইবে।৯ ঈদৃশ অনাদিত্ব উৎপন্ন বন্ততেও সম্ভব 
হওয়ায় উহা দুঃখনস্ততি-রূপ পক্ষে থাকিবে এবং প্রতিপক্ষ-অহ্ুমানের হেতুটী 
স্বরূপাসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইবে না। আর এইরূপ অনাদিত্ব আকাশে না থাকায় 
প্রতিপক্ষ-অন্মানের অন্বরী দৃষ্টান্ত প্রসিদ্ধ হইবে না। অতএব এই মতে 
প্রতিপক্ষ-অন্থমানটীকে কেবলব্যতিরেকীই বলিতে হইবে। যদি কোনও 
বস্তগ্রবাহের অন্তর্গত প্রত্যেকটা বস্তুর প্রাগভাবের অধিকরণীভূত প্রত্যেক 
ক্ষণে তজ্জাতীয় অপর এক একটা বস্তুর ধ্বংস বিদ্যমান থাকে তাহ! হইলে নেই 
বস্তুর প্রবাহই অনাদি হইবে। অর্থাৎ যদি প্রত্যেকটা প্রাগভাবের ক্ষেত্রেই 
অন্য একটা বস্তুর ধ্বংস বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকটা প্রাগভাবের 
পূর্বেই তজ্জাতীয় অপর একটা বস্তু থাকা প্রয়োজন অন্তথা তাহার ধ্বংস 
সম্ভব হয় না। এইরূপ হইলে প্রবাহের আদি পাওয়া যাইবে না। প্ররুতস্থলে 
“ম্ব' পদে দুঃখত্ব-রূপ ধর্মটাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ ছুঃখত্বের আশ্রয় যে 
এক একটা ছুঃখব্যক্তি তাহাদের প্রত্যেকের প্রাগভাবকালে অপর এক একটা 
দুঃখের ধ্বংশ বিদ্যমান থাকে বলির! পূর্বপক্ষী মনে করেন। অতএব তাহার 
মতে দুঃখগুলি উৎপন্ন হইলেও উহাতে স্থারযধ্বংসব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিযোগি- 
সাত্রবৃত্তিদুঃখত্ব-রূপ অনাদিত্ব থাকায় উহা স্বরূপানিদ্ধ হইবে না। তাদৃশ 
অভিপ্রায়েই পূর্বপক্ষী অনাদিত্ব-র্ুপ হেতুর দ্বারা প্রতিপক্ষ-অ্থমানের উপ- 
স্থাপন করিয়াছেন । 

পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষ-অন্মানে অর্থাৎ “ছুঃখসন্ততিঃ ন অত্যন্তমুচ্ছিগ্ভতে 
অনাদিত্বাৎ এই অনুমানে দোষ-উদ্ভাবনের জন্য কিরণাবলীকার “মূলোচ্ছেদাদ্ধি 
সন্ততেরুচ্ছেদ» যূলাম্রুতৌ চাহ্বৃতিঃ' এই গ্রন্থের উপস্থাপন করিয়াছেন। এ 
গ্রন্থের দ্বার! তিনি বলিয়াছেন যে, অনাদিত্বরূপ ধর্মটা সন্ততির আত্যন্তিক 
অনুচ্ছেদের নিয়ামক নহে, কিন্তু মূলের অুচ্ছেদই উক্ত অনুচ্ছেদের নিয়ামক । 
অতএব ইহ কখনই বল! যাইতে পারে না. যে, যেহেতু ছুঃখন্ততি অনাদি 
সেজন্য উহ! আত্যন্তিকভাবে উচ্ছিন্ন হইবে ন! ৷. ইহাতে যদি পূর্বপক্ষী বলেন * 
খে, ব্যভিচার প্রভৃতি কোন দোষ না থাকার অনাদিত্বও অবশ্যই: অনুচ্ছেদের 
* ব্যাপ্য বলিয়া উহার অহ্ুমাপক হইতে পারে ।  হুতরাং--প্রদিত গ্রতিপক্ষ- 
১ অনাদিত্বং হি স্থাশ্রয়ধবংসব্যাপ্যপ্রাগভাবপ্রতিবোগিমাত্রবৃতিমম্‌।: প্রকাশ, পৃঃ ৬৬ 
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অনুমানের দ্বারা ছুংখসন্ততির আত্যন্তিক অনুচ্ছেদ প্রমাণিত হইতে পারে ৮ 
তাহা! হইলেও উত্তরে নিদ্ধান্তী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষী যে তদীয় অনাদিত্র-রূপ 
হেতুটীকে নির্দোষ বলিয়াছেন, তাহা সমীচীন হয় নাইরা। কারণ তাহার 
হেতুটা উপাধি-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। ওঁ স্থলে অন্ুচ্ছিরমূলতর-রূপ 
ধর্মটা উপাধি হইয়াছে। : গ্রতিপক্ষ-অন্থমানের সাধ্য যে আত্যান্তিক অনুচ্ছেদ 
তাহা আকাশাদি নিত্য পদার্থে উভয়বাদিসম্মতরূপে সিদ্ধ আছে এবং 
আকাশাদি নিত্য বস্তুতে অনুচ্ছিন্মূলত্ব অর্থাৎ উচ্িন্নমূলভিন্নত্ব-রূপ ধর্মটাও 
আছে। সুতরাং উহা সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে। প্রতিপক্ষ-অঙ্গমানের হেতু 
যে অনাদিত্ব তাহার আশ্রয়*ূপে দুঃখসন্ততি-রূপ পক্ষটাকেও পাওয়া যায়। 
ছুঃখসন্ততি যে অনাদি ইহা উভয়বাদীই স্বীকার করেন। কিন্তু উক্ত দুঃখ- 
নন্ততিতে অনুচ্ছিন্মূলতব-রূপ ধর্মটা উভয়বাদিসিদ্ধ নহে । এজন্য উহা অনাদিত্ব- 
রূপ হেতুর অব্যাপক হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে 
যে, অঙ্চ্ছিনমূলত্ব-রূপ ধর্মটা সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হওয়ায় উপাধি 
হইয়াছে এবং উপাধি-দোষে দুষ্ট হওয়ায় প্রতিবাদী কখনই ইহা বলিতে 
পারেন না যে, অনাদিত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা ছুঃখসন্ততির আত্যস্তিক অন্থচ্ছেদ 
প্রমাণিত হয়। এইরূপ হইলে সিদ্ধান্তী অবশ্তই নির্বাধে তদীয় পূর্বোক্ত 
অঙ্থমানের দ্বারা ছুঃখসন্ততির আত্ান্তিক উচ্ছেদ অর্থাৎ মুক্তি প্রমাণিত 
করিতে পারেন। 


স্যানদেতৎ, তত্বত্কানং হি বিচ্রোবিতয্ষ! সমুলং মিথ্যা 


জ্ঞানমুন্যলয়ন্নিঃনশ্রেশ্সচহেতুঃ। ন €চোপপত্যা শঢব্দন 
বা জনিতমিদং পঢরাক্ষমপত্রোক্ষং সিখ্যাজ্ঞানং নিবভ- 
স্বিভুমুৎসহঢত দিউভমাহাচেদী তথানুপলন্ষে্। তততোহ- 
পচ্রোক্ষমন্যুহখান্সি বলবত্তরং তত্বৃত্গানং তল্সিবতরন- 
সমর্থম্‌। তচ্চ কুত্তা ভবতীত্যত আহ, ভচচ্চতি? 
ঈশ্বরস্য চোদন! উপঢ্দেতশা বেদ ইতি যাবৎ ০জনাভি- 


লক্ষণীদ্‌ ধমণত্দব তত্বৃজ্ঞানসুত্পদ্যডত, ষঢভাহুপ- 


0 
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বজ্যতভ। ন হ্যপপত্ত্যা বিনা - বিচেডে|, ন চ বিঢব- 
কাদিনোপদ্দেশমাত্ত্ৰেণীশ্রদ্ধামলক্ষালনং, ন চ তেন 
বিনা শঙ্কাশ্ুকভ্যাঢগী+ ন চ তমন্তভদ্রণ নিবৰ্তঢকো ধস» 
ন চ তেন বিনা দৃঢ়ভুমিবিভ্ৰমসমুন্মুলনসমৰ্খস্তৰ্্বসাক্ষাৎ- 
কার ইতি! 
ইহ! হউক যে, বিরোধী হওয়ায় তবজ্ঞান সমূলে মিথ্যাজ্ঞানকে 
উন্স্‌লিত করিয়া নিঃশ্রেয়সের ( অর্থাৎ মুক্তির) কারণ হয় 
(কিন্তু) উপপত্তি ( অৰ্থাৎ যুক্তি) অথবা শব্দের দ্বারা উৎপাদিত 
ষে ইহা (অর্থাৎ তত্বজ্ঞান ) তাহা পরোক্ষ বলিয়া অপরোক্ষ 
(অর্থাৎ প্রত্যক্ষ) মিথ্যাজ্ঞানের খণ্ডনে সমর্থ হইবে নাঃ কারণ 
দিগত্রমাদি স্থলে সেইরূপ দেখা যায় না (অর্থাৎ বাক্যাদিজন্য 
পরোক্ষ দিগাদি-বিষয়ক তত্তজ্ঞানের দ্বারা প্রত্যক্ষ দিগাদি-ভ্রমের 
নিৰৃত্তি হয়, ইহ! দেখা যায় না)। অতএব জন্রান্ত, অতিশয় বলবান্‌ 
প্রাত্যক্ষিক তন্বজ্ঞানই তাহার ( অর্থাৎ অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের ) 
নিবর্তনে সমর্থ হইবে। উক্ত তত্বজ্ঞান কোন্‌ সাধনের দ্বারা হইবে 
এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই ( পরমমূলে ) 'তচ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থ কথিত 
হইয়াছে। ঈশ্বরের যে চোদন! (অর্থাৎ) উপদেশ (অর্থাৎ) বেদ নামে, 
যাহ! প্রসিদ্ধ। তাহার দ্বারা অভিব্যক্ত ( অর্থাৎ ) প্রতিপাঁদিত ধর্ম 
হইতেই (তাহা হয়) ইহাই অর্থ ৷ ইহার ভাবার্থ এই যে, শাস্ত্রের দ্বার! 
পদার্থগুলির বিচারপূর্বক বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতিতে 
উপদিষ্ট যোগক্রিয়ার সাহায্যে সাদরে ও নিরন্তরভাবে দীর্ঘকাল 
ধরিয়৷ অনুষ্ঠিত নিবৃত্তি-রূপ ধর্ম হইতেই তত্তবজ্ঞান উৎপন্ন হইবে, যে 
তত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়। উপপত্তি ( অৰ্থাৎ বিচার ) ব্যতিরেকে 
বিবেক (“অর্থাৎ অনাস্মা! হইতে আত্মাকে পৃথগ ভাবে জানা ) হয় না ডি 
এবং বিবেক ন! হইলে কেবল উপদেশের দ্বারা (অর্থাৎ কোন 
* শা জ্ঞানের ছারা) অশ্রদ্ধা৷ (অর্থাৎ অবিশ্বাস )-রূপ দোষের ক্ষালন 
হয় না। তাহা না হইলে আশঙ্কা-রূপ শল্যের ত্যাগ হয় না । তাহ 
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না হইলে আবার নিবর্তক ধর্ম (অর্থাৎ নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম ) 
(উৎপন্ন ) হইবে না। আর তাহা না হইলে দৃঢ়মূল ভরমজ্ঞানের 
অমুৎপাটনযোগ্য তত্বসাক্ষাৎকার হইবে না। " 
নি চোপপত্যা শব্দেন বা জনিতমিদং পরোক্ষমূ” পঙ ক্রিন্থ ‘উপপত্তি' এবং 
শব্দ" এই ছুইটা পদ হইতে সাধারণতঃ এইরূপ অর্থ বুঝা যায় যে, যুক্তিজন্ত 
আত্মজ্ঞান ও বাক্যজন্য অর্থাৎ শাব্দ আত্মজ্ঞান, এই দ্বিবিধ আম্মজ্ঞানকে 
পরোক্ষ জ্ঞান বলা হইরাছে। উপপত্তির দ্বারা জনিত আত্মজ্ঞান বলিতে 
অন্থমানলভ্য আত্মজ্ঞানই বুঝিতে হইবে । অর্থাৎ যে সকল যুক্তির সাহায্যে 
আত্মাকে শরীর ও ইন্দরিয়াদি হইতে পৃথক্‌ ও জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়া বুঝা 
যায় সেইরূপ অনুমিত্যাস্মক আস্মজ্ঞানই প্রক্ৃতস্থলে উপপত্তিজনিত আত্মজ্ঞান 
হইবে। বৈশেষিক মতে শব্দের পৃথক্‌-প্রামাণ্য স্বীকার করা হয় নাই। 
উহাকে অন্ুমানেই অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং বৈশেষিক মতের 
অহুনারে শব্দলিঙ্গক আত্মান্থমানকেই শব্দজনিত পরোক্ষ জ্ঞান বলিয়া বুঝিতে 
হইবে। স্থতরাং পূর্বের 'উপপত্তি' পদটীকে শব্দাতিরিক্ত লিঙ্গ বা যুক্তি-রূপ 
অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। অথবা ইহা বুঝিতে হইবে যে, আচার্য উক্ত 
গ্রন্থ স্যায়মতান্থসারেই বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে আতখ্মবিষয়ক শাব্দ জ্ঞানকেই 
শব্দজনিত পরোক্ষ জ্ঞান বলা যাইবে। কারণ ন্যায়মতে শব্দের পৃথক্‌- 
প্রামাণ্য স্বীকৃত আছে। '‘রহস্ত'্টীকায় মথুরানাথ এইভাবেই উক্ত গ্রন্থের 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন।১ 
ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, পরোক্ষ তরজ্ঞান হইতে অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি হইতে পারে না। স্থৃতরাৎ সংসারী জীবের যে দেহাদিতে আত্মভ্রম 
আছে তাহা অপরোক্ষ বলিয়া পূর্বকথিত যুক্তি বা শব্দ-জন্ত আত্মসন্দ্ধী 
পরোক্ষ তবজ্ঞানের দ্বার! নিবৃত্ত হইবে না। এই কারণে আন্মসন্বন্ধী 
অপরোক্ষ তত্জ্ঞানকে আত্মভ্রমের নিবর্তক বলিতে হইবে । এইরূপ অপরোক্ষ 
আত্মতবজ্ঞান কোন্‌ উপায়ে লাভ করা! সম্ভব তাহা দেখাইতে হাইয়! বল! 
* হইয়াছে যে, ঈশ্বরচোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত ধর্ম হইতেই আত্মভ্রমের নিবর্তক 
৯ উপপত্তেতি অনুমানেনেত্যর্থঃ | শব্দেন বেতি। বদ্ধপ্যেতন্মতে শান্দং জ্ঞানং নাস্তি , 


তথাপি স্যারমতমভ্যুপেত্যেদমুক্তম্‌। যন্ধা উপপত্তিপদং শব্দেতরলিঙ্গপরম্‌ | তথাচ শব্দেতরলিঙ্সেন 
“শব্দলিঙ্গেন বেত্যর্থঃ। রহস্তটীকা, পৃঃ ৬৪ 
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আত্মসম্বন্ধী অপরোক্ষ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। “ঈশ্বরচোদনা" পদের দ্বারা ঈশ্বর- 
কতৃক উপদিষ্ট বেদকে বলা হইয়াছে । নেই বেদের দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাত 
প্রতিপাদদিত ধর্মকেই অপরোক্ষ আত্মতবজ্ঞানের কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

দরব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষনমবায়ানাং ষগ্লাং পদার্থানাৎ সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ব- 
জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ'৯ এই গ্রন্থের দ্বারা প্রশস্তপাদ ততজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের: 
কারণ বলিয়াছেন। তৰজ্ঞান যে মোক্ষের হেতু তাহার ব্যাখ্যা করিতে 
যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, তত্জ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের সম্যগ্‌ভাবে: 
উচ্ছেদ সাধন করিয়াই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ নিঃশরেরস বা মুক্তির 
কারণ হুইয়া থাকে। আত্মাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞান হইলে আত্মাদিবিষয়ক 
মিথ্যাজ্ঞানের সমুচ্ছেদ হয়, মিথ্যাজ্ঞান সমুচ্ছিন্ন হইলে রাগদ্বেষ-রূপ দোষ, 
অপগত হইয়া থাকে, দোষের অপগমে প্রবৃত্তির অর্থাৎ কাম্য ও নিষিদ্ধ 
কর্মের অপগম হয় অর্থাৎ এ সকল কর্মের অনুষ্ঠান হয় না । প্রবৃত্তি অপগত 
হইলে জন্মের নমূচ্ছেদ অর্থাৎ আত্যস্তিক উপরম হয়। জন্ম উপরত হইলে: 
দুঃখের আত্যন্তিক বিনিবৃত্তি হইয়া থাকে । দুঃখের ঈদৃশ আত্যন্তিক 
বিনিবৃত্তিই শান্ত্র্মত নিঃশ্রেমস বা মুক্তি। পূর্বকথিত: প্রণালীতেই; 
আল্মাদিবিষয়ক তত্বজ্ঞান নিঃশ্রেরসের কারণ হইয়া থাকে । 

মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তক তত্জ্ঞানকে কিরণাবলীকার_ প্রত্যক্ষাত্মক 
বলিয়াছেন । কারণ সংসারের নিদান যে আত্মাদিবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান তাহা 
প্রাত্যক্ষিক। প্রাত্যক্ষিক ভ্রম পরোক্ষ তত্বজ্ঞানের দ্বারা খণ্ডিত হয় না 
বলিয়াই মিথ্যাজ্ঞানের নাশক তত্বজ্ঞানকে প্রাত্যক্ষিক বলা হইয়াছে। ইহ 
আমরা জানি যে, উক্ত আত্মাদিবিষয়ক প্রাত্যক্ষিক ততজ্ঞান লৌকিক উপায়ে, 
উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাদৃশ তত্বজ্ঞান কোন্‌ উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে 
ইহা অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হইবে। এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই কিরণাবলীকার: 
“তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাং এই প্রশস্তপাদ-পঙ.ক্তির অবতারণা 
করিয়াছেন। ওঁ পণ ক্তিতে যে তৎ-পদটা ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পূর্বকথিত 
তৰজ্ঞানের পরামর্শ করিয়াছে । প্রশস্তপাদ ইহাই বলিয়াছেন যে, আত্মাদি- 


১ বৈশেষিক স্ত্রে-.সাধর্ম্যবৈধর্মযাভ্যাং তনজ্ঞানাৎ...(১/১।৪) এইরূপ পাঠ মুদ্রিত পুস্তকে 
পাওয়া যায় } কিন্তু প্রশ্তপাদগ্রন্থের মুদ্রিত সংস্করণে “দাধম্যবৈধম্্যাভ্যাং তবজানাৎ' এবং 
“ *দাধৰ্ম্যবৈধৰ্ম্যতত্বজ্জানাৎ’ এই দ্বিবিধ পাঠই পাওয়া যায় । 


১২৬ কিরণাবলী 


বিষয়ক তন্জ্ঞান যাহা সংযারনিদান ভ্রমজ্ঞানকে সমূলে উন্ম লিত করিবে তাহা 
লৌকিক উপায়ে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু যোগ-রূপ অলৌকিক উপায়েই উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ঈশ্বরীয় চোদনার দ্বার! অভিব্যক্ত অর্থাৎ বেদপ্রতিপাদিত যোগ 
হইতে সমুংপন্ন ধর্মবিশেষের সাহায্যেই পূর্বোক্ত তত্বজ্ঞানের উদয় হয়।' এ 
তত্বজ্ঞান প্রাত্যক্ষিক মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্তন করিয়া উপরিবণিত৷ প্রণালীতে 
নিঃশেযনের জনক হয়। ঈশ্বরচোদন| বলিতে বেদকে বুঝিতে হইবে। 
কারণ প্যায়বৈশেযিক মতে ঈশ্বরকে বেদকর্তা বলা হইয়াছে। সেই বেদের 
দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ বোধিত যে ধর্ম বা যোগজ শুভাদৃষ্টবিশেষ তাহাই 
প্রদখিত তত্ৃজ্ঞানের উপায়। প্রথমতঃ ক্রুতিবাক্য হইতে আত্মতত্ব জানিতে 
হুইবে। পরে শান্ত্নিপি্ সাধর্ম্য ও বৈধম্য অর্থাৎ সাধারণধর্ম ও অসাধারণ- 
ধর্মকে অবলম্বন করিয়া আত্মতত্বের মনন করিতে হইবে।১৯ এই মননকেই 
তত্ববিবেচনা বল! হইয়াছে । তত্ব বিবেচিত হইলে উহার শ্রুতিম্থতিবিহিত 
খ্যানাত্মক নিদিধ্যাসন-রূপ যে ধর্ম তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্তক। জদৃশ 
অনুষ্ঠানই শাস্ত্রে নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম নামে অভিহিত হইয়াছে। এই 
ধর্মানুষ্ঠানের ফলে শুভাদৃষ্টবিশেষ লাভ করা যায়। ইহার অপর নাম 
যোগজ ধর্ম। পরিপক্ক হইয়া কার্ধোন্মুখ হইলে ইহার সহায়ে আত্মতত্তবের 
অপরোক্ষ অনুভব হইয়া থাকে । পূর্বোক্ত যোগাভ্যান শ্রদ্ধাসহকারে নিরন্তর 
কর্তব্য । 

কিরণাবলীর রহস্ত-টাকাকার মথুরানাথ তর্কবাগীখ “তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভি- 
ব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব' এই প্রশন্তপাদ গ্রন্থের একটা মৌলিক ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন। তিনি “তচ্চ' এই স্থলে সাধম্যবৈধর্্যরপ-হেতু-জন্ত আত্মাদিবিষদ্ধক 
অন্ুমিত্যাত্মক পরোক্ষ তন্জ্ঞানকেই তং্পদের অর্থ বলিয়াছেন। তৎ-গদের 
“এই অর্থ ্রশন্তপাদের গ্রন্থের সহিত অধিকতর সামগ্রন্তপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ২ 


১। পরপর বিরোধী বিভিন ্রতিবাকোের বিচারায়ক ভাৎপধনিণ্ও মননের মধ্যে পরিগণিত 
হইবে। বেদান্তমতে ইহাকে শ্রবণ বলা হইয়াছে। 
২। ভাষ্যে তচ্চেতি। সাধর্যবৈধম্যহেতৃকতরজ্ঞানকেঁত্যর্থ; | ঈশ্বরচোদনেতি । ঈশ্বরঢোদনা বেদঃ | 
॥ তেনাভিব্যক্তঃ কথিতে| যো! ধৰ্মে| নি্দিধ্যাসনরূপস্তন্মাদদের তৎসহকারেখৈব নিঃশেয়সহেতুরিত্যন্ু- 
যজাতে। এতচ্চ  সমাধিসৌকর্যাদুক্তস্‌। বস্তুতস্ত নননস্তানুমিতিত্বব্যাপ্যবৈজাত্যেনৈব 
মোক্ষজনকন্বং, তচ্চ বৈজাত্যং সংসারিতাকালীনসাধন্যাদিহেতুকতকজানব্যাবৃতমতে। ন ততো 
সুক্তিরিত্যপি বোধ্যমিত্যেব ভান্তব্যাখ্যানং জ্যায়ঃ। রহস্ত, পৃঃ ৫৮-৫৯ ) 


কিরণাবলী ১২৭ 


কারণ পূর্ববর্তী প্রশস্তপাদ-গ্রস্থে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যহেতুক তন্বজ্ঞানই উল্লিখিত আছে। 
এ স্থলে জিজ্ঞানা হইতে পারে যে, যাহারা শ্রদ্ধার সহিত বৈশেষিক শান্স 
অধ্যয়ন করেন তাহাদের সকলেরই ত তাদৃশ মননাত্মক তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
-থাকে অথচ তাহার? সকলেই সংনারী জীব। অ্তরাং পূর্বোক্ত তত্বজ্ঞানকে 
কিরপে মোক্ষের হেতু বলা যাইতে পারে। ইহার ষমাধানেই প্রশন্তপাদ 
“ইশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব' এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। এ 
গ্রন্থের দ্বারা বলা হইয়াছে যে, বেদকথিত নিদিধ্যাসন-রূপ নিরৃত্তিধর্মের 
সহায়তায় উক্ত মননাখ্য ততঙ্ঞান মোক্ষ আনয়ন করে, অন্যথা নহে | ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের অনুষ্ঠানের ফলে পরদ্বতিকালীন 
আত্মতৱ্বের মননে একটী বৈলক্ষণ্য আসিয়! উপস্থিত হয়। এ বিলক্ষণ মননই 
অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা মোক্ষ আনয়ন করে, সাধারণ মনন নহে। অতএব 
ইহা দেখা যাইতেছে যে, মথুরানাথের মতে সংসারদশার মনন মোক্ষজনক 
না হইলেও নিবৃত্তিলক্গণ-ধর্মাচরণের পরবর্তী মনন অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বার। 
.মোক্ষজনক হইয়া থাকে । এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ নৃতন এবং প্রশস্তপাদের গ্রন্থের 
সাক্ষাৎ অঙ্ভুবর্তা বলিয়াই আমাদের মনে হয়। অপবর্গীনিরপণ-প্রসঙ্গে 
আচাধ প্রশস্তপাদ পদার্থতবজ্ঞানকে অজ্ঞাননিবৃত্তির কারণ বলিয়াছেন। 
ওঁ তত্তজান যে সাক্ষাৎকারাম্মক হইবে ইহা প্রশস্তপাদ কণ্ঠত: বলেন নাই। 
যদিও কিরণাবলীক।র প্রভৃতি অপরাপর ব্যাখ্যাতুগণ পদার্থতত্বজ্ঞানকে 
আত্মতন্রসাক্ষাৎকারের কারণরূপে গ্রহণ করিয়া পদার্থতজ্ঞান এবং তজ্জন 
অন্য একটা আস্মতব্বসাক্ষাৎকার-নামক জ্ঞান কল্পনা করিয়াছেন এবং পরবর্তী 
.& সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন তথাপি 
সূলগ্রন্থে উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞান কণঁতঃ কথিত হয় নাই । 

আচার্য ব্যোমশিব *......সাধশ্যবৈধর্যতবজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ? এই 
গ্রন্বন্থ তবজ্ঞান-পদের দ্বারা সাক্ষাৎকারাঞ্মক জ্ঞান পর্যন্ত আক্ষিপ্ হইবে কি 
না নে বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন নাই। স্থৃতরাং তাহার মতে 
শান্বধ্ি-নাধ্যবৈধম্য-লিঙ্গজনিত মননাত্মক তব্বজ্ঞানকেই মোক্ষের হেতু 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত তত্বজ্ঞান নিত্যনৈমিতিকাদি-কর্ম-জন্য ধর্মের ছারা" 
পরিপুষ্ট হইয়! মোক্ষ আনয়ন করে। আচার্য ব্যোমশিব জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়- 
বাদী।” যদিও আমাদের স্যার লংলারী জীবেরও শাঙ্তীয়-সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-লিঙগ- 


১২৮ কিরণাবলী 


জনিত মননাত্মক তবজ্ঞান আছে এবং মোক্ষ নাই, তথাপি মোক্ষের প্রতি 
উক্ত তন্জ্ঞান অন্বযব্যভিচারী হইবে না। কারণ নিত্যনৈমিত্তিকাদি-কর্মজন্। 
ধর্মরূপ সহকারী কারণের অভাববশতঃই সংসারী জীবের ক্ষেত্রে মুক্তির 
‘অভাব বুঝিতে হইবে । - এই প্রপালীতেই মোক্ষ ও তত্বঙ্ঞানের কার্ধকারণভাব 
আচাৰ্য ব্যোমশিবের অভিমত বলিয়া যনে হয়। 

“তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্ঞাদ্‌ ধর্মাদেব" এই গ্রন্থের ব্যাধ্যাগ্রসঙ্গে ব্যোম- 
শিবাচার্ধ বলিয়াছেন যে, যদি শাস্ত্রপ্রতিপাদিত-সাধর্ম্যবৈধর্ম্যা দি-লিঙ্গজনিত 
তবজ্ঞানই মুক্তির প্রতি কারণ হয়, তাহা হইলে স্ত্রকারের তাদৃশ তত্বজ্ঞান 
স্বীকার করা যায় না। তাহার সময়ে পদার্থবর্মনংগ্রহ প্রভৃতি এমন কোন 
গ্রন্থ ছিল না যাহার সাহায্যে সাধর্ম্যবৈধর্্যাদি জানিয়| তিনি সাঁধর্ম্যবৈধর্ম্যাদি- 
লিঙ্গজনিত তৰজ্ঞান সংগ্রহ করিতে পারেন।৯ এই আপত্তির উত্তরেই প্রশস্ত- 
পাদ “তচ্চ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
তত অর্থাৎ তাদূশ তত্ত্বজ্ঞান বেদগ্রতিপাদিত ধর্মের সাহায্েও উৎপন্ন হয়! 
থাকে । ধির্াদের' এই স্থলে এব-কার “অপির অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়! 
বুঝিতে হইবে।২ এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইবে না॥ কারণ শান্তর 
সাহায্যে সম্ভব না হইলেও স্থত্রকার বেদবিহিত ধর্মের সাহায্যে সাধর্্যবৈধর্ম্য 
জানিয়া_ তবজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। 'বেদবোধিত ধর্মের সাহায্যে 
সাধর্ম্যবৈধৰ্ম্য জানিয়া ইনি তত্বজ্ঞান লাভ করুন’ এইরূপ সঙ্কল্প ঈশ্বরের 
আছে। এই কারণেই ব্যোমশিবাচার্য মনে করিতেন যে, বৈদিক ধর্মের 
সাহায্যেও তৰজ্ঞান লাভ করা যায়। তিনি পূর্বোক্ত সনবল্নকেই ঈশ্বর- 
চোদন! বলিয়াছেন। ঈশ্বরসন্ক্প-রূপ চোদনার দ্বারা অভিব্যক্ত ( সহকুত ) 
অর্থাৎ ফলোম্মুখীরুত ধর্মের ফলেও সাধর্ম্যবৈধর্ম্য জানা সম্ভব।৩ ইহাই 

১ তথাহি যদি সংগ্রহাদের তৰজঞানং, সুত্রকারন্ত ন স্যাৎ, সংত্রহাভাবাং। হোন 
(অব্যএন্থ, উদ্দেশ প্রকরণ ) পৃঃ ৩৩ 

২।. তথ। হান্মদাদেঃ নংগ্রহাদেব তন্বজ্ঞনং, ষচ্চ হত্রকারন্ত জ্ঞানং তচ্চেশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ 
ধর্মাদিবিশ্যোদেবেতি। নচন এবাস্ডিতি বাচ্যম্‌, অক্মদাদেন্তপাবিধধর্ম/ভাবাৎ। তথা সংগ্রহাদ্‌ 


ভবত্যেব তববজ্ঞানন্‌। বদি নাম তচ্চেশবরচোদনাভিব্যজাদ্‌ ধর্মাদেবেতি সমুচ্চীয়মানাবধারণম- 
নিৰ্দিষ্টপ্রতিষেধাৰ্শন্‌। ও 


৩। ইশবরন্ত চোদন! সক্কস্বিশেষোহন্তেদমন্মাৎ সম্পদ্ততানিতি। ত্যাভিব্যক্তাৎ স্থাকৃতা ্বসাৎ- 


তত্বজ্জানমিতি। এ 


)) 


কিরণাবলী ১২৯ 


ব্যোমশিবাচার্ধের নিগুঢ় অভিপ্রার। মোক্ষনিরপণ-প্রসঙ্গেও ব্যোমশিবাচাধ 
শান্্াত্যাজনিত ততজ্ঞানকেই মোক্ষের জনক বলিয়াছেন। সেই স্থলেও 
মোক্ষের উপযোগিরূপে তিনি উক্ত তবজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন সাক্ষাৎকারাত্মক 
তন্ঞ্তানের উল্লেখ করেন নাই । স্থতরাং তাহার মতান্থনারেও মথুরানাথের 
মত সমধিত হইতে পারে । 

“ষাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধৰ্ম্যতত্বজ্ঞানং নিঃশরেয়সহেতু” এই প্রশন্তপাদ- 
গ্রন্থের দ্বারা তবজ্ঞান ও নিঃশ্রেয়সের কার্যকারণভাব কথিত হইয়াছে। 
‘তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ন্যায়কন্দলীকার 
বলিয়াছেন যে, যদি পূর্বোক্ত মূলগ্রন্থের অনুসারে তবজ্ঞানকেই নিঃশ্রেয়সের 
কারণ-রূপে গ্রহণ করা হর, তাহা হইলে 'যতোহত্যুদয়নিঃশ্রেয়নসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ' 
(ৰৈ. স্ব: ১১1২) এই স্থত্ৰের সহিত উক্ত গ্রন্থের বিরোধ হইবে।১ কারণ স্থত্রে 
ধর্মই নিঃশ্রেরনের কারণ-রূপে বণিত হইযাছে। এই বিরোধের সমাধানেই স্যায়- 


কন্দলীকার ‘তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব' এই গ্রন্থস্থ তৎ-পদটীর 


, নিঃশ্রেয়ন-ূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন। স্থতরাং প্রশস্তপাদ ধর্মকেই মুক্তির 
কারণ বলায় স্থত্রের সহিত তাহার গ্রন্থের কোন বিরোধ হয় নাই বলিয়াই 
ন্তায়কন্দলীকার মনে করেন ।২ যদিও প্রশস্তপাঁদ 'গরাং পদার্থানাম্‌... ইত্যাদি 


পূর্ববর্তী গ্রন্থে তরজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের কারণ বলিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি . 


তিনি উক্ত গ্রন্থের দ্বারা মুক্তির জনক যে ধর্ম তাহার উৎপাদক বলিয়াই 
তৰজ্ঞানকে মুক্তির প্রয়োজক-রূপে বর্ণন। করিরাছেন, ইহাই বুঝিতে হুইবে। ধর্ম 
হইলেই যে মুক্তি হইয়৷ যাইবে, এরূপ নহে ॥ এ ধর্মও ঈশ্বরের ইচ্ছার ছারা 
ফলোনুখ হইলেই মুক্তি আনয়ন করিবে, অন্তথ| নহে_এই অর্থ বুঝাইবাঁর 
জন্যই “তচ্চ ধর্মাদেব' এইরূপ ন! বলিয়া “তচ্চ ঈশ্বরচোদনাভিব্যক্তাদ্‌ ধর্মাদেব” 
এইরূপ বলা হইয়াছে। শ্রন্থস্থ ঈশ্বরচোদনা-পদটা ঈশ্বরেচ্ছা-অর্থে প্রযুক্ত 
হ্ইয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছার দ্বারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলোন্মুখ যে ধর্ম তাহা হইতেই 
মুক্তি হয় সতায়কন্দলীকারের মতাম্দারে ইহাই প্রশস্তপাদ-গরন্থের অর্থ হইবে। 


১। নন দি তবজ্ঞানং নিংপেরদহেতনতি ধর্মো ন কারণস্‌। ততঃ নুত্রবিরোধঃ । স্যায়কনদলী, 


পৃঃ ৭ 
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“তচ্চ' এইরূপে চ-কারের দ্বারা সাধর্ম্যবৈধশ্য-তন্জ্ঞান ও ধর্ম এই উভয়ের 
সমুচ্চয়কে মুক্তির প্রতি কারণ বল! হইয়াছে; একক ধর্ম মুক্তির কারণ নহে। 
ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, কন্দলীকার জ্ঞানকর্ণের সমুচ্চযবাদী ছিলেন। 

এই প্রসঙ্গে এ কথা বলা আবশ্যক যে, এই স্থলের কন্দলীগ্রন্থের সহিত 
অপবর্গপ্রকরণস্থ কন্দলীগ্রন্থের সামঞ্চস্ত নাই । কারণ অপবর্গপ্রকরণে প্তায়- 
কন্দলীকার নাধর্ম্যবৈধর্ম্যবিষয়ক ততজ্ঞান এবং আত্মতব্সাক্ষাৎকার এই 
দুইটা জ্ঞান স্বীকার করিয়। প্রথমটাকে আম্মতব্বনাক্ষাৎকারের দ্বারা মুক্তির 
প্রতি প্রযোজক বলিয়াছেন । এই ছুইটা জ্ঞানের মধ্যে প্রথমটা দ্বিতীয়টার 
কারণ। আচার্ষের উপদেশ হইতে সাধর্স্যবৈধর্যতত্জ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
পরে উহ! অবণ-মনন-নিদিধ্যাননাদি ক্রমে আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাত্মুক 
জান উৎপাদন করে। এ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানই অজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বার! 
মোক্ষ আনয়ন করে, ইহাই তিনি এ স্থলে বলিয়াছেন । কিন্তু এই স্থলে 
তিনি সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্বজ্ঞানকে ধর্মের কারণ বলিয়াছেন। অপবর্গপ্রকরণে 
যে জ্ঞানকে ধর্মের কারণ বলা হইয়াছে তাহাকে সাধর্ম্যবৈধর্্যতত্বজ্জান নামে 
অভিহিত করা হয় নাই এবং কন্দলীকারও এ স্থলে সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতবজ্ঞানকে 
নিষ্কামকর্মাদি-রূপ ধর্মের কারণ বলেন নাই ।১ কিন্তু এই স্থলে তিনি তাহাই 
বলিলেন। স্থৃতরাং আমাদের মনে হয় যে, উভয় স্থলের গ্রন্থের সামঞ্জন্ত নাই। 


১। জ্ঞানপূর্বকাত্ত কৃতাদদঙ্কলিতফলাদ্‌ বিশুদ্ধে কুলে জাতন্ত ছুঃখবিগমোপায়জিজ্ঞাসো রাচা 
মুপসন্গম্যোৎপ্নযট্পদার্ঘতত্জ্ঞানস্তাজ্ঞাননিবৃত্তৌ বিরক্তন্ত রাগদ্বেষাভাবাৎ তন্জয়োধর্মাধর্ময়োরস্থৎ- 
পত্তৌক্ী পূর্বনঞ্চিতয়োশ্টোপভোগানিরোধে সন্তোযসুথং শরীরপরিচ্ছেদক্োংপান্ত রাগাদিনিবৃভৌ 
নিবৃতিলক্গণঃ কেবলো। ধর্মঃ পরমার্থদর্শনজং সুখং কৃত্বা নিবর্ততে। তদা নিরোধান্নিবাঁজস্তাজ্ধনঃ 
শরীরানিনিবৃতিঃ, পুনঃ শরীরা দ্নুৎপত দখেক্ধনানলবদুপশমো মোক্ষ ইতি । প্র, পা., পৃঃ ১৪৩৪ 

তত্নাৎ কর্মণে| জ্ঞানপূর্বকাৎ কৃতাদন্ত বিশুদ্ধে কুলে জন্ম ভবতি। অক্কুলীনপ্ত শ্রদ্ধ| ন ভবতি, 
ন চাত্রদ্দধানস্ত জিজ্ঞাসা সণপত্বতে, ন চাজিজ্ঞাসোত্তত্জ্ঞানং, তহ্কিলন্ত চ নাস্তি মোক্ষ- 
প্রাপ্তিঃ। 'অতো মোক্ষানুগুণমনস্কল্লিতকলং কর্ম বিশুদ্ধে কুলে জন্ম গ্রাহয়তি। বিশুদ্ধে কূলে 

“জাতগ্ত প্রত্যহং ছুঃখৈরভিহন্যমানগ্র দুঃখবিগনোপায়ে জিজ্ঞান। সম্পদ্যতে কুতে| মু খয়ং মম দুঃখোঁ- 
পরম? স্াদিতি। ন চৈবনাবিস্তিজিজ্ঞান আচার্যনুপগচ্ছতি। তন্ত চাচার্যোপদেশাৎ যমাং 
পদার্থানাং শ্রোতং তৰজ্ঞানং জায়তে। তদনু শ্রবণমনননিদিধা|সনািক্রমেণ প্রত্যক্ষং ভবতি ' 
উৎপন্নতন্বজ্ঞানন্তাজ্ঞাননিৰৃতৌ সবাসনবিপর্যরজ্ঞাননিবৃত্তৌ বিরক্তপ্ত  বিচ্ছিননরাগদ্ধেববংপ্কারস্ত 
রাগদ্বেষরোরভ।বাৎ তক্জক্লোধধাধর্ময়োরনুৎপাদ+.--*-****|  পূর্বসঞ্চিতয়োশ্চ ধর্মাধর্ময়ে। নিরোধ 
উপভোগান্‌ নিবৃতিকলহেতোম্চ কর্সন্তরাৎ ন্তোষহুথং শরীরপরিচ্ছেদঞ্চোংপান্ধ রাগাদিনিবৃতৌ 
নিৰৃত্তিলক্ষণঃ কেবল ধম ঃ পরমার্থদর্শনজং খত কৃত্বা নিবর্ততে। "++." ॥ আভিমাঁনিককাৰ্ষ- 
বিনিরোধাত্তদ| নিবজস্তাত্মনঃ শরীরাদিনিবৃত্তৌ পুনঃ শরীরাদ্ধন্ুংপত্তৌ দগ্ধেবনানলবদুপন্শমে! 
মোক্ষঃ। স্তায়কন্দলী, পৃঃ ২৮২-৮৩ টা 
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উপক্কার-টাকায় শঙ্করমিশ্র সাক্ষাৎকারাত্মক তত্বজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ 
বলিয়াছেন। শান্্কথিত নাধর্ম্যবৈধধ্যাদিলিপ্-জন্য যে ছয়টা পদার্থের তঘজ্ঞান 
উহা! নিদিধ্যাসন-রপ নিঁধুত্তি লক্ষণ ধর্মের সহায়তায় আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাত্মক 
জ্ঞান উৎপাদন করে। এই প্রণালীতেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম অর্থাৎ নিদিধ্যাসন- 
কপ যোগজ ধর্ম আত্মতত্বের সাক্ষাৎকারাহ্মক জ্ঞান উৎপাদন করে বলিয়া 
শক্ষরমিএ মনে করেন। এই ব্যাখ্যার সহিত কিরণাবলীকারের ব্যাখ্যার 
সম্পূর্ণ বামঞস্ত আছে। সেতু-টাকাকার পদ্মনাভমিশ্বও উক্ত প্রণালীতেই- 
মুক্তি ও তত্বজ্ঞানের কার্ষকারণভাব কল্পন| করিয়াছেন। স্থক্তি-টাকাকার 
জগদীশ যুক্তির জনক তবজ্ঞানকে কত; সাক্ষাংকারাত্মক বলেন নাই। 
তিনি বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রাভ্যাসজনিত তত্বজ্ঞানের ন্যায় নি্দিধ্যাসন-রূপ 
ধৰ্মও মুক্তির অন্যতম কারণ। স্ৃতরাং শাস্ত্রাভ্যাসজনিত তত্জ্ঞান থাকিলেও 
যতক্ষণ প্ন্ত নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম অনুষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ সংসারী. জীবের মুক্তি 
হইবে না--ইহাই তিনি মনে করিতেন। ইহার দ্বারা আমাদের মনে হয় যে, 
জগদীশের মতে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, অন্যথা তিনি 
নিদিধ্যাসন-রূপ যোগজ আত্মত্বনাক্ষাৎকারাত্মক তবজ্ঞানকেই মুক্তির 
কারণ বলিতেন। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। শান্ত্রাভ্যাসজনিত 
সাধৰ্ম্যবৈধৰ্ম্যতত্বজ্ঞান এবং নিবৃত্তি-লক্ষণ ধৰ্ম, এই ছুইটাকেই তিনি সমূচ্চিতভাবে 
মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। মথুরানাথের ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাখ্যার 
সামগ্রম্ত দেখা যাঁয়। ॥ 

এঢ্তিন সত্তবশুদ্ধিদ্বাঢরণ আরাদ্রপকারকং কর্ম সলি- 
পচ্ত্যাপকারকঞ্থ তত্ববজ্ঞানমিতি সন্তব্যমূ। ন ভু 
তুল্যকক্ষতয়। তৎ্সমুচ্চয়ঃ। নাপি জ্ঞানেন খঢম? 
জন্যঢ্ত বিহিভত্বাদিতি খমতিস্যাব প্রাধান্যম্‌। দৃউদ্বাচরেটণ- 
বোপপত্বাবদৃউকল্পনানবকাশাৎ। অন্যথা ভেষজাদি 


“এবান্ূপপত্ত্তেঃ ! ষভ্যাশ্র মবিহিভকমণা ভ্তানস্য সমুচ্চয় 


১৩২ কিরণাবলী 
ইত্যপি নাস্তি তদভাবহুপি গৃহস্থস্য জ্ঞানে সতি 
মুঢক্তঃ৷। ষতঃ স্মরতি, কম উণব সংসিদ্ধিমাস্ডিত 
জনকাদয় ইতি। : ন্যাক্লাগতধনস্ততুভ্কাননিচষ্টাহুতিথি- 
প্রিয়ঃ আদ্ধরুত সত্যবাদী চ গ্ৃহতস্থাহুপি হি মুভ্ততভ ? 
ন চ সাব্যস্থাউবচিচত্র্য সাধনউ্বচিত্র্যমুপপদ্যভ্ত। ন চ 
স্বৰ্গবদপৰঢগহপি প্রক্কীরত্ডিদঃ সম্ভবতি। তস্মাতত্ু- 
জ্ঞানঢমেৰ নিঃ০শ্রকসঢহভূুঃ ॥ কমর্ণি তলুত্পল্সভঙীনস্য 
ভ্ঞানাথিনস্ত্প্রতিবন্ধকাধমনিবারণছ্বাঢেরণ প্রাস্সশ্চিত্ত- 
বছুপযুজ্যচম্ভ ৷ উৎপন্নজ্ঞানস্য ত্বস্তরালব্বরুণঃ কারীরী- 
পরিসমাপ্তিৰৎ প্রারন্ধাশ্রমধম সমাপনং লোকসংগ্রহার্- 
মিতি যুক্তমুৎপস্যামঃ ৷ 

ইহার দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কর্ম সত্তশুদ্ধির দ্বার! ( অর্থাৎ 
তন্বজ্ঞানোৎপত্তির প্রতিবন্ধক যে আত্মগত অধর্ম তাহার নিবৃত্তির 
দ্বার) পরম্পরায় (মোক্ষের) উপকারক আর তক্তজ্ঞান সাক্ষাদ্‌- 
ভাবে (মোক্ষের) উপকারক (হয় ); কিন্তু তাহাদের ( অর্থাৎ 
কর্ম ও জ্ঞানের ) সমুচ্চয় সমানভাবে (মোক্ষের উপকারক ) নহে। 
ইহাও ( যথার্থ) নহে যে, বিহিত বলিয়া ( কর্মের স্যায় ) জ্ঞানের 
দ্বারা ধর্ম উৎপন্ন হয় ; অতএব ধর্মেরই ( মোক্ষের প্রতি ) প্রাধান্য ৷ 
কারণ দৃষ্টের দ্বারাই উপপত্তি (অর্থাৎ সমাধান ) সম্ভব হওয়ায় 
অদৃষ্ট-কল্পনার (কোন) অবকাশ নাই। অন্যথা উষধাদি-বিধিস্থলেও 
এরূপ কল্পনা ( অর্থাৎ অদৃষ্টের দ্বারা আরোগ্য-রূপ ফলের কল্পনা ) 
উচিত হইত। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় যুক্তিবিরুদ্ধও বটে । যেহেতু 
কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন অবধারিত হওয়ায় (জ্ঞানের সহিত 
কর্মের) সমুচ্চয় উপপন্ন হইতে পারে না। ইহাও (যথার্থ) নহে যে, 
+ ফলাভিসন্ধি-বজ্জিত কাম্য কর্মের সহিত (জ্ঞানের) সমুচ্চয় হইবে। 
কারণ উহাতে সন্ন্যাসাশ্রমবিধির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। 
সেই কারণেই যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মেরও জ্ঞানের সহিত ' 
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সমুচ্চয় অনুপপন্ন আছে। সন্গ্যাসাশ্রমবিহিত কর্মের সহিত জ্ঞানের 
সমুচ্চয় হইবে, ইহাও ( সত্য )নহে। কারণ তাহার অভাবেও 
(অর্থাৎ সন্যাসাশ্রমবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান না থাকিলেও) ( কেবল ) 
জ্ঞান থাকিলেই গৃহস্থের মুক্তি হইয়া থাকে, যেহেতু জনক প্রভৃতি 
€ গৃহস্থগণ ) কর্ণের দ্বারাই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন_-ইহা৷ স্মৃতিতে 
(অর্থাৎ গ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ) উল্লিখিত আছে। যিনি ্যায্য 
উপায়ে ধন সংগ্রহ করেন, ( যিনি ) অতিথিপ্রিয়, সত্যবাদী, (ও) 
শ্রাদ্ধদি কর্মের অনুষ্ঠাতা এইরূপ গৃহস্থও তত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইলে 
নিশ্চিতই যুক্ত হইয়া থাকেন (অতএব মুক্তিতে জ্ঞান ও কর্মের 
অর্থাৎ গাস্থ্যাদি-আশ্রম-বিহিত বা! সন্গ্যাসাশ্রমবিহিত কর্মের 
সমুচ্চয় সম্ভব নহে )। সাধ্যের (অর্থাৎ ফলের ) বৈচিত্র্য (অর্থাৎ 
বৈলক্ষণ্য ) না থাকিলে কখনও সাধনের ( অর্থাৎ কারণের ) 
বৈচিত্র্য ( কল্পন! ) যুক্তিযুক্ত হয় না। ইহাও সম্ভব নহে যে, স্বর্গের 
স্যায় মুক্তিতেও বৈলক্ষণ্য সম্ভব হইবে। সেজন্য কেবল তত্বজ্ঞানই 
যুক্তির কারণ হইবে। যে পুরুষের তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই 
অথচ যিনি তন্বজ্ঞানার্থী তদীয় কর্মগুলি তন্তজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 
ধর্মের নিবারণ করিয়াই প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় ( মোক্ষে ) উপযোগী 
হইয়া থাকে। “কারীরী' যাগের সমাপ্তির পূর্বে বৃষ্টি হইলেও 
যেমন আরন্ধ যাগের পরিসমাপ্তি করা হয় সেইরূপ যাহার তত্বজ্ঞান 
' উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষেও পূর্বপ্রার্ধ আশ্রমবিহিত ধর্মের 
(অর্থাৎ কর্মের) পরিসমাপন লোকশিক্ষার্থ কর্তব্য বলিয়াই 
আমরা ( যুক্তিযুক্ত ) মনে করি। 

তত্জ্ঞানের ন্যায় নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠানও সাক্ষাদ্ভাবে 
‘মোক্ষের' উপযোগী বলিয়া কোন কোন আচার্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহার 
তবজ্ঞান ও কর্মাহান, এই ছুইটাকে সমপ্রধানভাবে মোক্ষের হেতু বলিয়া 
স্বীকার করেন তাহাদিগকে জ্ঞানকর্মসমুক্চযবাদী বলা হইয়া থাকে। 
বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানকর্মের সমুচ্চরবাদ বহুপ্রাচীন। কারণ ভাষ্যকার 
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বাংস্তায়ন, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি শান্ত্রকারগণ এই মতের বিরুদ্ধে তীব্র 
সমালোচনা করিয়াছেন । 

যে সকল আচার্য জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সমর্থন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে 
ভট্টপাদ কুমারিল অন্যতম। ক্লোকবাত্তিকে তিনি বলিয়াছেন যে, আত্মতব্- 
জ্ঞানের ফলে জীবের রাগ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি দোষ ক্ষয়প্ৰাপ্ত 
হইয়া থাকে। স্থতরাং যিনি জ্ঞানী পুরুষ তিনি আগামী জন্মের সহায়ক 
কোন নৃতন অপূর্ব সংগ্রহ করেন না। দোষ-রূপ সহকারীর অভাবে তাহার" 
পূর্বসঞ্চিত কর্মগুলি ফলজননে অসমর্থ হইয়া যায়৷৷ আর ভোগের দ্বার! 
তাঁহার প্রারন্ধ কর্মগুলি ক্ষীণ হইয়া থাকে । কিন্তু ভট্টপাদ মনে করেন যে, 
যদি কোন ব্যক্তি জ্ঞানলাভের পরে জীবদ্দশায় নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের 
অনুষ্ঠান না করে তাহা হইলে সে অধর্ম অর্জন করিতে থাকে এবং পাপ 
অজিত হইলে অবশ্তই তাহাকে আগামী জন্মে পাপের ফল ভোগ করিতে 
হয়। এ স্থলে এরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, জ্ঞানী পুরুষের সঞ্চিত কর্মগুলি 
যদি রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ সহকারীর অভাবে নিজ নিজ ফল প্রদান করিতে 
অসমর্থ হয়, তাহ! হইলে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অকরণ-জন্য অধর্মই বা উক্ত 
সহকারীর অভাবে কিরূপে ফলপ্রসবে সমর্থ হইতে পারে । স্থতরাং নিত্যা- 
নৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে জ্ঞানী পুরুষে যদি অধর্ম উৎপন্নও হয় 
তাহা হইলেও সেই অধর্ম ফলপ্রদান করিতে পারিবে না। এইরূপ হইলে 
জ্ঞানোৎপত্তির পরে মোক্ষার্থী পুরুষের পক্ষে নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের 
অনষ্ঠান নিম্রয়োজন হওয়ায় জ্ঞানের ন্যার এ সকল কর্মের অঙ্ঠানও কেমন 
করিয়া! মোক্ষে সাক্ষাদ্ভাবে উপযোগী হইতে পারে। 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, পূর্বোক্ত আপত্তি সঙ্গত হইবে 
না। কারণ ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, জ্ঞানোংপত্তির পরেও 
জীবদ্দশায় পুরুষ প্রারন্ধ কর্মের ফল ভোগ করে। অতএব ইহা দেখা যাইতেছে 
যে, কর্মমাত্রই ফলপ্রদানের জন্য রাগ-দ্বেষ-মোহ-রূপ সহকারীর অপেক্ষা রাখে 
না। কারণ এরূপ হইলে জ্ঞানী ব্যক্তির প্রারন্ব-ভোগ উপপন্ন হইতে পারে না। 
. সুতরাং প্রারনধ কর্মের সায় বর্তমান শরীরে উৎপন্ন কর্মের ফলভোগে, পূর্বোক্ত 


৯। জ্ঞানের দ্বার| দোষ-ূপ সহকারী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়াই শাস্ত্রে জ্ঞানকে সঞ্চিত কমের 
-দাহক বলিয়া! বৰ্ণনা কর! হইয়াছে । খু 
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সহকারীর অপেক্ষা নাই। এজন্য নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান না 
করিলে বর্তমান জন্মে যে পাপ উৎপন্ন হর রাগ-দ্বেষমোহ্‌ ব্যতিরেকেও 
তাহ! নিজ ফল প্রদান করিবে । অতএব ভট্টপাদ বলিয়াছেন যে, বর্তমান 
জন্মে উৎপন্ন তাদৃঃ্না অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মোক্ষার্থী জ্ঞানী 
পুরুষণও নিশ্চয়ই নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিবেন ।১ 
মীমাংসাদর্শনের ব্যাকরণাধিকরণের তন্ত্রবাত্তিকে ভট্টপাদ প্রকারান্তরেও 
জ্ঞানকর্ষের সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, “তরতি 
শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদি বৈদিক বাক্যের দ্বারা আত্মজ্ঞানকে শোকোত্তরণের 
অর্থাৎ আত্যন্তিকছুঃখনিবৃত্তি-রপ মোক্ষের কারণ বলা হইয়াছে। উক্ত 
আত্মজ্ঞান যে অত্যুদ়ফলক অশ্বমেধ-যাগ প্রভৃতির ন্যায় অসৃষ্টের দ্বারা মোক্-রপ 
ফল প্রদান করে তাহা নহে, কিন্তু উহ! যুক্তিসিদ্ধ উপায়েই ফলদানে সমর্থ 
হয়। যতক্ষণ আত্মার শরীর-স্বন্ধের সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আত্যন্তিক- 
ছুখেনিবৃত্তিরূপ মোক্ষের কল্পনা সম্ভব হর না। উৎপত্ভিধ্বংসশীল শরীরের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকিলে উহা! কখনই দুঃখরহিত হইতে.পারে না। 
এই কারণেই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, মুমুক্ষুকে অবশ্যই অশরীর হইতে 
হইবে। আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে পুরুষ অনায়ানেই অশরীর হইয়া যায়। 
মোহ না থাকায় জ্ঞানী ব্যক্তির রাগ বা দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। রাগ বা! দ্বেষের 
এভাবেই পুরুষ কাম্য বা নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ধর্মাধ্ম-রূপ আগামী 
শরীরের বীজ সংগ্রহ করে। স্থতরাং আত্মজ্ঞ পুরুষ আগামী জন্মের 
বীজ সংগ্রহ করেন না। ভোগের দ্বারা প্রারনধকর্মসমূহের ক্ষয় হইলে মৃত্যুর 
পরে আত্মা সর্বথা অশরীর বা! বিদেহ হইয়া যায় এবং জ্ঞানী পুরুষের অপবর্গ- 
সিদ্ধি হয়। এইভাবেই জ্ঞানের দ্বারা দৃষ্ট উপায়ে আত্মা মুক্ত হইয়া থাকে। 
জান ও মোক্ষের এই লোকনিদ্ধ কার্যকারণভাবের দ্বারাই বুঝা যাইতেছে 
যে, ভট্টপাদ নৈয়ায়িকগণের প্যায় জীবন্মক্তিকে মুখ্য মুক্তি বলিয়া স্বীকার 


১। তত্র জ্ঞাতাত্মতন্বানাং ভোগাত পূৰ্বক্ৰিয়াক্ষয়ে । উততরপ্রচয়াসন্বাদ্দেহে। নোৎপদ্থতে পুনঃ। 
কমরন্সোপভোগার্থং শরীরং ন প্রবর্ততে। তদভাবে ন ক শ্চি্ধি হেতুণ্ডত্রাবতিষ্ঠতে ॥ 


গোক্ষার্থী ন প্রবর্তেত তত্র কাম্যনিবিদ্ধয়োঃ। নিত্যনৈমিত্িকে কুরধাৎ প্রত্যবায়জিহাসয়া 

- গ্লোকবাৰ্ধিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার, ১:৮-১* 
ভন মোক্ষাধিভি ন“বিবেকজঞানমাত্েণ কৃতাৰ্থস্ন্যসানৈঃ স্থাতব্যং কিনবে কৰ্তব্যদ্‌। 
স্তায়রত্রাকর, পৃঃ ৬৭১ 
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করেন নাই। ভাষ্ট ও নৈয়ায়িক মতে জীবন্মুক্তি বলিতে তন্জ্ঞানকেই 
বুঝিতে , হইবে_উহা। আত্যস্তিকদুঃখনিবৃক্তি-স্বরূপ নহে, কারণ জীবদ্দশায় 
উহ্‌! কোন প্রকারেই সম্ভব হয় না। ’ 

পূর্বোক্তরপে জ্ঞান মোক্ষের উপযোগী হইলেও উহাই একমাত্র সাক্ষান্ভাবে 
মোক্ষের উপযোগী, সমপ্রধানভাবে অন্য কোনও ক্রিয়াদি মোক্ষে আবশ্যক 
হয় না, ইহা ভট্টপাদের অভিপ্রেত নহে। কারণ যে যুক্তিতে আমরা জ্ঞানের 
মোক্ষোপযোগিত্ব পাই সেই যুক্তিতেই নৈত্যনৈমিত্তিকাদি বিভিন্নাশ্ৰমবিহিত 
কর্মেরও মোক্ষোপযোগিত্ব পাইয়। থাকি। অর্থাৎ জ্ঞানের প্যায় ও নকল 
কর্মের অনুষ্ঠানও তুল্যভাবে অশরীরত্ব-লাভের সহায়ক হইয়া, থাকে। “নিত্য- 
নৈমিত্তিক কার্খর অনন্ষ্ঠানে প্রত্যবায় হয়, ইহা উট্টপাদের সিদ্ধান্ত । অতএব 
ওর সকল কর্মের অহুষ্ঠান না৷ করিলে জ্ঞানী পুরুষও আগামী জন্মের বীজ-স্বরূপ 
প্রত্যবায় সংগ্রহ করিবেন। আর এসকল কর্মের অনুষ্ঠানে পূর্বাজিত 
পাপের ক্ষয় হওয়ায় উহার! অশরীরত্ব-লাভের সহায়ক হইয়া থাকে। 
নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের অগষ্ঠানে পূর্বাজিত দুরিত ক্ষীণ হইলে এবং অকরণ- 
জন্য প্রত্যবায় অন্থৎপন্ন থাকিলে অবশ্বই ওঁ অনুষ্ঠান তত্বজ্ঞানের স্যায়ই 
সমবলভাবে মোক্ষের উপযোগী হয় বলিয়া ভট্টপাদ বুঝিরাছিলেন।  নিত্যা- 
নৈমিতিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান অন্য প্রকরণে পঠিত হওয়ায় মোক্ষপ্রকরণ-পঠিত 
জ্ঞানের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইবে না এবং উহা জ্ঞানের অঙ্গও হইতে পারিবে 
না। অতএব ইহা স্থম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তব্বজ্ঞান ও বিভিন্না- 
অমোচিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অনুষ্ঠান সমপ্রধানভাবেই মোক্ষের 
উপযোগী ।৯ রর 
-. ব্রশ্ষহুত্রভাষ্বে- ভাস্করাচার্য -মোক্ষের প্রতি সমপ্রধানভাবে জ্ঞান ও 
কর্মের উপযোগ স্বীকার করিয়া উহার সমর্থনে বলিয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ 
অভ্যস্ত জ্ঞানের দ্বারা যেরূপ অবিদ্যাবাসনার ক্ষয় হয় সেইরূপ নিতা, নৈমিত্তিক 
প্রভৃতি কর্মের যাবজ্জীবন অনুষ্ঠানের - দ্বারা কর্মবাসনা ক্তপরাপ্ত হইয়া যায়। 
“এইভাবে দ্বিবিধ বাসনার ক্ষয় হইলে জীব মুক্ত হইয়া থাকে, অন্ত নহে। 


৯: ন চ জ্ঞানবিধানেন ক্মপম্বন্ধবারণম্‌ । প্রত্যাশ্রমবর্ণনিরতানি নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম ণ্যপি 


পূর্বকৃতদুরিতক্ষয়ার্থমকরণনিমিতানাগতপ্রত্যবায়পরিহারার্থং চ কর্তব্যানি।.ন-চ-তেবাং ভিন্র- ' 


প্রয়োজনত্বাদ্‌ ভিন্ননাগঁতবাচ্চ বাধবিকররপরস্পরাঙ্গাঙ্গিভাবাঃ সন্তবন্তি। তঙ্ত্রবাত্তিক, পৃঃ, ২৮৮ 


ও 


কিরণাবলী ১৩৭ 
“আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য*” ইত্যাদি ক্রৃতি- 
বাক্যস্থ নিদিধ্যাসিতব্য£ পদের দ্বারা তত্বজ্ঞানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তির কথা 
বলা হইয়াছে । শত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই যে অজ্ঞান সৰ্বথা ক্ষীণ হইয়া যায় 
তাহা নহে। কারণ এরূপ হইলে “নিদিধ্যানিতব্য* পদের দ্বারা জ্ঞানাভ্যাসের 
উল্লেখ নিম্রয়োজন হইয়া যায়। স্থৃতরাং শ্রুতিবাক্যের তাৎপধ পরধযালোচনা 
করিলে ইহা বুঝা যায় যে, সর্ু-উৎপপ্ন জ্ঞানের বারা অবিদ্যা বাধাপ্রাপ্ত 
হইলেও সৰ্বথা উচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ এ অবস্থাতেও অবিদ্যাবাসনা থাকিয়া 
যায়। ও অবিদ্ধাবাসনার সমুচ্ছেদের নিমিত্তই পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে ‘নিদ্দধ্যা- 
সিতব্যঃ' পদের দ্বারা জ্ঞানাভ্যানের উল্লেখ করা হইয়াছে। পুনঃপুনঃ অভ্যন্ত 
জ্ঞানের দ্বারাই অবিগ্ভাবাসনার ক্ষয় হয়। এইরূপ কর্মবাননার ক্ষয় করিতে . 
হইলেও যাবজ্জীবন বিভিন্নারমবিহিত নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান 
আবশ্যক হইবে । এভাবে অঙঠিত কর্ষের দ্বারাই কর্মবাসনা সমূলে উচ্ছেদ- 
প্রাপ্ত হয়। উক্ত দ্বিবিধ বাসনার মধ্যে কোন একটী বাননা থাকিলেই 
মোক্ষলাভ স্ুদূরপরাহত হুইয়া যার। স্থতরাং জানের ন্যায় কর্মও মোক্ষে 
সাক্ষাদ্ভাবে উপযোগী হইবে ।৯ 
ভাঙ্করাচার্ধ জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থনে শারীরকন্ছত্রকারকেও প্রমাণ 
রূপে গ্রহণ করিরাছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্থত্রকার স্বযংই যখন 
মোক্ষলাভে কর্মের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছেন তখন জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়- 
বাদ নিশ্চয়ই তাহার অন্মত ২ “সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রতেরশ্ববংত এই 
্থত্রের দ্বারা ভগবান্‌ বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে মোক্ষে সকল কর্মেরই অপেক্ষ। 


আছে। কারণ “তমেব বেদান্থবচনেন ত্রাহ্মণা বিবিদিষস্তি যজ্ঞেন দানেন 


১। বিদিতে চাত্সতন্বে প্রত্যয়াবৃভিলক্ষণং তদ্পাসননুপদিষ্যতে নিদিধ্যাসিতব্যো বিজ্ঞায় 
এজ্ঞাং কুরবাতেতি। কর্মোপাসনয়োশ্চ সনুচ্চয়ো বক্ষ্যতে। অভেদজ্ঞানমভ্যন্তমানমজান- 
বাসনানুচ্ছিনত্তি রাগাদিবাসনাঞ্চ। কর্ম পুনঃ কর্মবাসনাসিত্যুপিষ্টৎ ্াস্ততি। ব্ৰহ্মসুতভাত্া, 
১৯১১, পৃ ৩ 

২) অত্ত ক্ৰমঃ। বাবু ধৰ্মজিজ্ঞানায়।ঃ প্রাগপি ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপতেরিতি | যু) 
অত্র হি ভ্নানকর্মসমুচ্চযায্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ হূত্ৰকারস্তাভিপ্রেত | তথা চ বক্ষ্যতি। সর্বাপেক্ষা চ 
যজাদিশ্রুতেরখ্বৎ | ব্রহ্মস্তত্রভায়, ১1১1১, পৃঃ ২ 

৩। ব্ৰহ্মহৃত্র, ৩1৪1২৬ 


১৩৮ কিরণাবলী 


তপনানাশকেন' ,এই শ্রুতির দ্বারা অপবর্গপ্রাপ্তিতে জ্ঞানের সহকারিরূপে 
যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্মের উল্লেখ রহিয়াছে । স্তরাং জ্ঞানের ন্যায় 
কর্মকেও মোক্ষের উপযোগী বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক ! জ্ঞানী পুরুষেরও 
যেরূপ যাবজ্জীবন শম, দম প্রভৃতির অন্থবর্তন প্রয়োজন হয়, সেইরপ 
নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠানও তাহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া 
থাকে । স্বতরাং ভাঙ্করাচার্ধ মনে করেন যে, বিভিন্নাশ্রমবিহিত নিত্য, 
নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্ম পরস্পর পরস্পরের সহকারিরূপে অবস্থিত হইয়াই 
মোক্ষলাভে উপযোগী হয়।১ 

আচার্য ভর্তৃপ্রপঞ্চ জান ও কর্মের সমুচ্চরবাদী ছিলেন। আচার্য শঙ্কর 
তাহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদী বলিয়াছেন । উক্ত মতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত এই দ্বিবিধ 
, অবস্থাতেই ত্রদ্ধকে পরমার্থনৎ বলা হইয়াছে । ইহার অভিপ্রায় এই যে, ্রহ্ 
হইতে আবিভূতি ব্ৰহ্মাণ্ডই ত্রন্ষের ব্যক্ত অবস্থা এবং ব্ৰহ্মাণ্ড কারণে লয়প্রাপ্ত 
হইলে ব্রন্ধের যে কারণ-রপে স্বরূপস্থিতি হয় তাহাই অব্যক্ত অবস্থা। ত্রহ্মা্ড- 
রূপে ব্যাকৃত ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাণ্ডের লয়াধার-রূপে অব্যাক্ুত ব্রহ্ম এই উভয়ই 
পরমার্থনৎ। অবস্থার ভেদ হইলেও ব্রঙ্গের কোনও বাস্তবিক ভেদ নাই। 
একই ব্ৰহ্ম কার্ধরূপে ব্যাকৃত এবং কারণরূপে অব্যাকৃত হইয়। থাকেন । 
ভ্ৰঙ্গের ব্যাকৃত অবস্থা অর্থাৎ যাহা ব্রহ্মাণ্ড বা কার্য নামে কথিত আছে তাহা 
মিথ্যাভূত নহে, কিন্তু পরমার্থসৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকই। জলের ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ 
প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাগুলি যেমন জল ‘হইতে অভিন্ন এবং জলরূপে সত্য 
সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে নমূতপন্ন জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ত্রন্মেরই ন্যায় 
গরমার্থসং।  কার্ধরূপে দ্বৈতাপন্ন ব্রহ্ম এবং কারণরূপে কার্ষের লয়াধি্ঠান 
ব্ৰহ্ম, ইহারা পরস্পর ভেদরহিত। যেমন ফেন-তরঙ্গ-বুদ্বুদ্-রূপে পরিণত 
সলিল ও ফেন-তরঙ্গাদির লয়াধিষ্ঠান সলিলের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই 
একই সলিলের বিবিধ অবস্থামাত্রই, সেইরূপ ব্যাক্বত ও অব্যাক্ৃত ব্রন্ধের 
মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই__উহারা একই ।২ 


po) 


২। বৃহদারণ্যকভাস্, পৃঃ ৭৩১ 


ও 


কিরণাবলী ১৩৯ 


এই মতে মহাবাক্য-শ্রবণের ফলে যে শান ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাকে 
অবিগ্যার নিবর্তক বলিরা স্বীকার করা হয় নাই। কারণ এরপ ব্ৰহ্মজ্ঞান 
সত্বেও অবিদ্যার অন্থবৃত্তি দেখা যায় বলিয়াই তাহারা মনে করেন। এই 
কারণে শান ত্রক্ষজ্ঞানের পরে তন্স,লক নিদিধ্যাসন বা ধ্যান আবশ্যক হয়। 
এই ধ্যানের সহিত নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মের অনুষ্ঠান অপরিহাধই 
থাকিবে বলিয়া ভর্ৃপ্রপঞ্চ মনে করেন । এই ধ্যান ব্যারুত ব্রহ্ম বা স্থত্রাত্মা 
বিষয়েও হইতে পারে । ব্যারুতত্রক্-ধ্যানের যাহা ফল তাহা ক্ষরপ্রাপ্ত হয় 
বলিয়াই সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের সাধক হইবে না। অতএব মোক্ষার্থী পুরুষকে 
অব্যাকৃত ব্ৰহ্ম বিষয়েই নিদিধ্যাসন করিতে হইবে । এই নিদিধ্যাসন পরিপক্ক 
অবস্থায় দর্শন-রূপতা প্রাপ্ত হইলে অবিদ্যার ক্ষয় করিয়া পুরুষের মুক্তি আনয়ন 
করে। এই ধ্যানের সহিত আমৃত্যু নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি কর্মেরও 
অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে । অন্যথা অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক প্রভৃতি 
কর্মের অনুষ্ঠান না করিলে শতশঃ অনুষ্ঠিত হইলেও ধ্যান বা নিদিধ্যাসন 
দর্শন-রূপে পর্যবসান লাভ করে না। অতএব ভতৃপ্রপঞ্চ বিশ্বান করেন যে» 
জ্ঞান ও কর্ম সমুচ্চিতভাবেই মোক্ষ আনয়ন করে।১ 

আচার্য ব্ৰহ্মদত্ত জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া মনে 
হয়। আচাৰ্য স্থরেশ্বর ম্বরুত নৈঘর্ম্যসিদ্ধিতে বলিয়াছেন যে, কোন কোন 
আচার্ধের মতে বেদান্তবাক্য হইতে ‘অহং ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াই 
অজ্ঞাননিরাসে সমর্থ হয় না! কিন্তু দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রতিদিন উপাসনা 
করিতে করিতে ভাবনার উপচয় হইলে অজ্ঞান নিঃশেষে নিরস্ত হইয়া 
যায়। এই মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইরা চন্দ্রিকা-টীকাকার জ্ঞানোতম 
বলিয়াছেন যে, শ্রুতিবাক্যজন্য জ্ঞানের পরে অভ্যাসের দ্বারা ভাবনার উৎকর্ষ 
হইলে তাদশ ভাবনার ফলে ততাক্ষাৎকারাত্মক বিশেষ একটা জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়; তাহার দ্বারাই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া থাকে । স্থতরাং যতক্ষণ জ্ঞানের 
অভ্যাস চলিতে থাকে ততক্ষণ জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় অবশ্ম্তাবী। যদিও 
চক্জিকাব্ুর এই মতটার প্রবর্তকের নাম গ্রহণ করেন নাই তথাপি আমরা, 
নৈক্্ম্যসিদ্ধির বিদ্যাস্থরভি-নামক টাকা হইতে জানিতে পারি যে, আচার্ধ 


১ খৃহদারণ্যকভাস্ববাত্ধিক, ১।৪| ১৭০, ১৭:৪--৮ ; এবং আননদগ্িরিকৃতশান্্প্রকাশিকা 
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ব্ৰহ্মদত্ত এই মতের প্রবর্তক ছিলেন।১ সন্বন্ধবাতিকগ্রস্থে আচার্য আনন্দগিরিও 
ব্ৰহ্মদত্ত ও তাহার নিদ্ধান্তের কথা বলিরাছেন।২ 

মণ্ডনমিশ্র তদীয় ব্রহ্মসিদ্ধিতে ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞান ও কৃর্মের সমুচ্চয় স্বীকার 
করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, প্রমাণের দ্বারা তত্বের নিশ্চয় হইলে 
প্রায় সর্বক্ষেত্রেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যার । কিন্তু কোনও কোনও 
স্থলে বিশেষ কারণে তৰজ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের অন্ুবৃত্তি হইয়া থাকে । 
প্রমাণের দ্বার! চন্দ্রের একত্ব নিশ্চিত থাকিলেও অবপীড়নাদির দ্বার! চক্ষুর 
রশ্মিভেদ ঘটিলে পুনরায় দ্বিচন্্র্রমের অনুবুত্তি হয়। এইরূপ আপ্র বাক্যের 
দ্বার! দিগ বিশেষের উত্তরত্বাদি-র্ূপ তত্ব নির্ণাত থাকিলেও প্রত্যক্ষতঃ উহাতে 
দক্ষিণত্বাদি-ভ্রমের অন্থবৃত্তি লক্ষিত হইয়। থাকে। স্থতরাং ইহা প্রমাণিত 
হইতেছে যে, তবঙ্ঞানের পরেও মিথ্যাজ্ঞানের অন্ুবৃত্তি হয়। ‘তত্বমসি' 
প্রভৃতি মহাবাক্যের দ্বারা জীবব্রন্মের অভেদজ্ঞান হইলেও ব্যবহারক্ষেত্রে 
ভেদবুদ্ধি উচ্ছিন্ন হয় না। উক্ত স্থলে মিথ্যাজ্ঞানের অন্থবৃত্তির কারণ এই যে, 
অনাদি কাল হইতে ভেদদর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যানের ফলে ভেদসংস্কার 
অত্যন্ত বলবান্‌ হওয়ায় অভেদদর্শন-রূপ তত্বজ্ঞান ভেদসংস্কারকে সমূলে 
উৎপাটিত করিতে পারে না। এই কারণেই শাব্দ তব্জ্ঞানের পরেও 
ভেদভ্রমের অঙ্থবৃত্তি হইয়া থাকে। এই ভেদনংস্কারকে দুর্বল বা উন্ললিত 
করিতে হইলে অভেদদর্শনের পুনঃ পুনঃ অভ্যাস আবশ্যক । তত্ৃজ্ঞানের 
অভ্যাসের ফলে অভেদসংস্কার প্রবলতর হইয়া উঠে। প্রবলতর অভেদ- 
সংস্কার পূর্বাজিত ভেদসংক্কারকে দুর্বল বা সমূলে উৎপাটিত করে। 
তন্বাভ্যাসের ফলে যে মিথ্যাবাননার ক্ষয় বা অভিভব হয় তাহা অন্বয় 
ব্যতিরেকের দ্বারাই জগতে সিদ্ধ আছে। তত্বাভ্যাসের স্যায় যজ্ঞাদি কর্মের 
অনুষ্ঠানও উক্ত মিথ্যাবাসনার ক্ষয় বা অভিভবে অপেক্ষিত আছে । কারণ 


১। কেচিং স্থসপ্প্রদায়বলাবষটস্াদাহঃ। নৈ্কম)সিদ্ধি, পৃঃ ৩৮ 
বাকাজগ্রঙ্ঞানোত্তরকালীনভাবনোত্করাদ্‌ ভাবনাজন্সাক্ষাৎকারলক্ষণজঞঢান্তরেণৈবা- 
জ্ঞানগ নিরতে জর্পানাভ্যানদশায়াং জ্ঞানগ্ত কম'ণ| সনুচ্চয়োপপত্েরিত্যেকদেশিনাং 'মতম্‌। 
চল্রিকা, পৃঃ ৩৮7 কেচিদ্‌ ব্রহ্মদত্তাদয়ঃ | নৈদসনিদ্ধির ভূমিকা, পৃঃ, হস] yd 
২। ইহ তু ব্ৰহ্মদত্তাদিমতেন জানাভ্যাসে বিষিমাশঙ্য নিরপ্ততে:-----। আনন্দগিরিকৃতশাস্ত্র- ? 
প্রকাশিক! (সম্বন্ধবাতিক, পৃঃ ২৯০) 
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যজ্ঞাদি-শ্রুতি ও সর্বাপেক্ষা চ যক্তাদিশ্রুতেরশ্ববৎ' ইত্যাদি বাদরারণ স্ত্রের 
দ্বার! অবিদ্যার নিবর্তকরূপে কর্মের অপেক্ষা প্রতিপাদিত হইয়াছে । স্থতরাং 
কর্মও অদৃষ্টের দ্বারা অবশ্যই অবিগ্যানিবর্তনে অপেক্ষিত হইবে।৯ অতএব 
ইহা বুঝিতে হইব যে, তত্বাভ্যাসজনিত বলবত্তর সংস্কার ও শ্রৌত- 
কর্মজন্য অদৃষ্ট ইহারা সমুচ্চিত হইয়াই অনাদিকালসঞ্চিত ভেদবাসনাকে সমূলে 
উন্নধলন করে। এই প্রণালীতে প্রথমতঃ মণ্ডনমিশ্র জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ 
সমর্থন করিয়াছেন। ইহার দ্বার! বুঝিতে পার! যায় যে, তবজ্ঞানের অভ্যাসের 
অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অন্গশীলিত তজ্ঞানের ফল যে ভেদবাসনার নিবৃত্তি 
তাহাতে যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠানজনিত অদৃষ্টবিশেষও 'অপেক্ষিত আছে। 
অতএব তৰজ্ঞান বাননানিবৃত্তিরূপ স্বীয় ফলের উৎপাদক অঙ্গ-রূপেই যজ্ঞাদি 
কর্মের অপেক্ষা রাখে । 

পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চরবাদের সমর্থন করিয়া পরে 
অগুনমিএ : অন্যভাবে সমুচ্চয়বাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, যদিও তন্বজ্ঞানের ফল অবিগ্ার নিরৃভিতে যজ্ঞাদি কর্মের 
অপেক্ষা স্বীকার করিলে ক্রিয়া-সাপেক্গ হওয়ায় মুক্তির অনিত্যত্বের আপত্তি 
হয় ইহ! সত্য, তথাপি তব্বের  অভিব্যক্তি-বিশেষই: যজ্ঞাদিকর্ম-সাপেক্ষ 
হওয়ার মুক্তির নিত্যত্ব অব্যাহতই :থাকে ।২ ইহার অভিপ্রায় এই যে, 
যাহার! জ্ঞানফল অবিগ্যা-নিবৃত্তিতে যজ্ঞাদি কর্মের উপযোগ অস্বীকার করিয়া 
জ্ঞানকর্মের অসমুচ্চয়-পক্ষে বিশ্বাসী তাহাদের মতেও তত্ত্বের অভিব্যক্তিকে 
অর্থাৎ তব্বজ্ঞানকে অবশ্যই প্রমাণনাপেক্ষ বলিতে হইবে। এ তত্বাভিব্যক্তি 
প্রমাণনাপেক্ষ হইলেও যদি "মুক্তির নিত্যতা সম্ভব হয় তাহা হইলে সমুচ্চয়- 
পক্ষেও মুক্তির নিত্যতা অসম্ভব হইবে না॥ সর্বথা দোষরহিত প্রমাণের 
দ্বার! জীবব্রন্মের অভেদাঙ্গতূতি উপস্থিত হইলে অবি্ধ| সমূলে নিমূল হইয়া 
যায় এবং স্বতঃপ্রকাশ জীবস্থরূপের নিত্য-মুক্তত৷ স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া 


১। অভ্যাগো হি সংস্কারং দঢ়য়ন্‌ পূর্বসংগ্কারং প্রতিবধ্য শ্বকাধং সম্ভনোতি ; যজ্ঞাদয়শ্চ 


কেনাপ্যবৃ্টিন প্রকারেণ | ব্রক্মসিন্ধি, পৃঃ ৩৫ 
রা তন্নিবৃত্তয়ে বিনিশ্চিতবরগ্াত্বভাবেনাপি সাধনান্যপেক্ষ্যাণি। এ ৮ 
২। যখৈব প্রমাণাৎ ততাভিব্য্ৌ ন মুক্েঃ কাৰ্যতা, তথাভিব্যক্রিবিশেষেহপি সাধনেভ্যঃ। 


ব্ৰহ্মসিদ্ধি$ পৃঃ ২৬ 
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থাকে। এই কারণেই অসমুচ্চয়বাদিগণ তন্বাভিব্যক্তির প্রমাণসাপেক্ষতা 
স্বীকার করিয়াও মুক্তির নিত্যত্বকে সমীচীন বলিয়াই মনে করিয়াছেন। 
এইরূপ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়বাদেও আমরা মুক্তির নিত্যত্বে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারি। শা তন্ৃভ্ঞানের পরেও অবিদ্ার অন্বৃত্তি হইতে দেখ! 
যায় বলিয়াই এরূপ তবজ্ঞানকে অবিষ্ঠার নিবর্তক বলিয়া স্বীকার কর! 
সম্ভব হয় নাই। স্ৃতরাং শাব্দ তবজ্ঞান ব্যতীত অন্যবিধ অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক 
তরজ্ঞানকেই অবিদ্যার নিবর্তক বলিতে হইবে। শান্দ তন্জ্ঞানের পুনঃ 
পুনঃ অভ্যাসের ফলে তব্বের যে প্রাত্যক্ষিক অভিব্যক্তি হয় ইহাতেই 
সম্যগ ভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি কর্মগুলি অদৃষ্টের দ্বার সাহায্য করিয়া থাকে ।১ 
“এইভাবে তত্বের প্রত্যক্ষ অভিব্যক্তি হইলে অবিদ্। সমূলে নিমূল হইয়া 
যায় এবং স্বতঃ-প্রকাশ জীবন্বরূপের নিত্য-মুক্তত| স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া 


সহস্কত প্রমাণের দ্বার! তত্ববিজ্ঞানের সমূংপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। তত্তবিজ্ঞানের 
স্বরূপে বা অবিদ্যানিবৃত্তি-রূপ ফলে কর্মের অপেক্ষা স্বীকৃত না থাকায় উক্ত 
মত জ্ঞানকর্মের সমৃচ্চয়বিরোধী বলিয়া প্রসিদ্ধ । মণ্নমিশ্রের মতে শাব্দ 
তন্ববিজ্ঞানের পরেও প্রাত্যক্ষিক তত্তবিজ্ঞানের সমূংপত্তি পর্যন্ত কর্যান্ুষ্ঠানের 
আবৱিষ্ঠকত| স্বীকৃত থাকায় উক্ত মতকে জ্ঞানকর্ষের সমক্ষয়বাদরূপে গ্রহণ 


১ পথসং শন্দাদ্‌ বিজঞ়াস্মতবং তন্তামুচিন্তনমভ্যাসঃ, তপ্ত পরিনিশদক্তে সত্যাং যা বিগলিত- 
সকলশোকাদিসংসারধর্ম দাক্ষাথকা ্িজ্ঞানাবন্থা তদ্বিষয়া ইত্যর্ঃ। শঙ্খপাণিকৃতব্যাধ্যা, পৃঃ, 


৯৮-৯ 


কিরণাবলী ১৪৩ 


পূর্বে অবিগ্ার নিবর্তক তত্াভিব্যক্তি-বিশেষের অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক 
তন্তবিজ্ঞানের উৎপত্তিতে অৃষ্টের দ্বারা যজ্ঞাদি কর্মের উপযোগ স্বীকৃত 
হইয়াছে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, দৃষ্ট উপায়ের দ্বারাই যখন উক্ত 
তত্তবিজ্ঞানের সমুংপত্তি সম্ভব হয় তখন উহাতে কর্মানষ্ঠানজন্য. অদৃষ্টের 
সমুপযোগ বর্ণনা করা সমীচীন হয় না। ইহার অভিপ্রায় এই যে, শাব্দ জ্ঞানের 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাপরূপ নিদিধ্যামন এবং চিত্তবিক্ষেপনিবর্তক শম্দমাদি-রূপ 
ষট্নম্প্তি, এই দ্বিবিধ দৃষ্ট উপায়ের দ্বারাই অনায়াসে প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যে অবিগ্াবিধ্বংসী 
তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহ! যোগিনশ্প্রদায়ে প্রদিদ্ধই আছে। অতএব মণ্ডুনমিএ 
যে প্রাত্যক্ষিক তন্বাভিব্যক্তির প্রতি উক্ত দৃষ্ট উপায়ের ন্যায় অদ্ৃষ্টদ্বারক 
অনুষ্ঠিত কর্মেরও উপযোগ স্বীকার করিয়াছেন তাহ! সমীচীন হয় নাই। 
শান্তরেও দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা ফললাভ সম্ভব হইলে উহাতে অদৃষ্টকল্পনার নিষেধ 
করা হইয়াছে। অতএব পুর্বোক্তপ্রকারে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদকে সমর্থন 
করা যায় না। 
ইহার উত্তরে মগুনমিএ বলিয়াছেন যে, পূর্বপক্ষীর ব্যাখ্যা স্থলবিশেষে 
সম্ভব হইলেও সর্বত্র উহা সিদ্ধান্তরপে গৃহীত হইতে পারে না। উর্ধশ্রোতা 
মুখ্য অধিকারীর পক্ষে পূর্বোক্ত দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা ( কর্মজন্য-অদৃষ্ট-নিরপেক্গ- 
ভাবে) প্রাত্যক্ষিক তন্ববিজ্ঞানের সমুংপত্তি সম্ভব হইলেও সর্বত্র উহা সম্ভব 
হয় না। যাহারা গৌণ অধিকারী তাহারা মৃত্যু পর্যন্ত শাব্দ ততজ্ঞানের অভ্যাস- 
রূপ নিদিধ্যাসন করিস্নাও কর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের 
সমুৎপাদনে সমর্থ হন না। এজন্য এ সকল স্থলে নিষিদ্ধ কর্মের অননুষ্টানসহকৃত 
বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ও পূর্বোক্ত তত্থাভ্যাস-রূপ নিদিধ্যাবন এই লৌকিক.ও 
অলৌকিক উভয়বিধ সাধনের সাহায্যে তাহার! প্রাত্যক্ষিক তত্ববিজ্ঞানের সমুৎ- 
পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন । অতএব ওঁ সকল ক্ষেত্রে অবশ্ঠই জ্ঞান ও কর্মের 
সমুচ্চর আবশ্যক । যদিও উত্তম অধিকারী যে দৃষ্ট উপায়ের দ্বার! প্রাত্যক্ষিক 
তত্তৃবিজ্ান্মাভে সমর্থ হন গৌণ অধিকারীর পক্ষেও নেই দৃষ্ই উপায়ের 
দ্বারাই অতি বিলম্বেও অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরেও প্রাত্যক্ষিক তত্তববিজ্ঞানলাভের 
« সম্ভাবনা গাছে ইহা সত্য, তথাপি অপেক্ষাকৃত অল্পকালে তত্তজ্ঞানলাঁভের 
সহায়করূপেও গৌণ অধিকারীর পক্ষে অভ্যাসের সহিত কর্মানুষ্ঠান নিশ্রয়োজন 


১৪৪ কিরণাবলী 


হইবে না।১ স্থতরাং ক্ষেত্রবিশেষে জ্ঞানকর্ণের সমৃচ্র স্বীকার করা সমীচীনই 
হইবে এইভাবে অধিকারীর ভেদ থাকাতেই অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যাগের! 
জরামর্ধবাদ ও যে কোন আশ্রম হইতে প্রত্রজ্যাবাদ এই উভয়পক্ষই শ্রুতিতে: 
সমধিত হইয়াছে।২ এই কারণে ভ্ঞানকর্মের সমুক্চম়বাদু সর্বথা অযৌক্তিক 
নহে। জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ স্বীকৃত হইল বলিয়াই যে সর্বক্ষেত্রেই উহা 
আবশ্যক হইবে এইরূপ ভাবিলে মগ্ডনমিত্রের মত সম্যগভাবে বুঝা হইবে ন! 
কারণ তিনি অধিকারিবিশেষেই বমূচ্চয়বাদের সমর্থন করিয়াছেন। 

্্ীভাস্তকার আচার্ধ রামান্থজও জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থক । তিনি, 
বলিয়াছেন £ ‘আত্ম। বারে ভ্ব্যত ইত্যাদি শৌত বাক্যের দ্বারা _ 
যে নিদিধ্যাসন বিহিত হইয়াছে উহা ধ্যানাত্মক এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাদৃশ 
ধ্যানাম্বক নিদিধ্যাননের অনুষ্ঠান আবশ্তক। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বার! চরম 
অবস্থা উন্নীত হইলে ধ্যান যখন দর্শনে পর্যবসিত হয়, তখনই উহা ত্ৰহ্মপ্ৰাপ্চি 
বা মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। ধ্যানকে দর্শনে পর্যবসিত করিতে হইলে 
যেমন উহার পুনঃ পুনঃ অভ্যাস আবশ্যক সেইরূপ সমস্ত আশ্রমবিহিত 
কর্ণের যথাযথ অনুষ্ঠানও একান্তভাবে প্রয়োজন । অতএব আশ্রমবিহিত' 
কর্ম ও জান সমুচ্চিতভাবেই ব্রনষপ্রাপ্তি ব! মোক্ষের সাধন হইয়া! থাকে।৩ 

‘তত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য-জন্ত জান সৰ্বথা কর্ণনিরপেক্ষ হইয্াই 

অবিষ্ঠানিবৃত্তিরপ মোক্ষের সহায়ক হয়_এই অদ্বৈতমতের সমালোচনা প্রসঙ্গে 
রামান্জ বলিয়াছেনঃ অবি্তার নিবৃত্তিই মোক্ষের স্বরূপ এবং অবিস্তার 

১। নন দৃষ্টোপায় এব বিস্ধোংপাদঃ ; তত্র দৃষ্টেবেতিকর্তব্যতাপেক্ষ্যতাং শমদমারিসাধন-: 
বিশ্ষেশ্চিততবিক্ষেপন্ত বিহত্। সমাহিতচিতত্াত্যগ্তো জঞানপ্রসাদোৎপত্তেত। ন তু বজ্ঞাদয়ঃ, তৈ। 
িনাপ্যভ্যাদেন তংসন্তবাৎ। সত্যস্। তথা চোধরেতনাং চাশ্রমিপাং বিনাপি তৈ ধিশুদধ- 
বিদ্োদয় ইএতে। কিন্তু কালকৃতে! বিশেযঃ ; সাধনবিশেবাদ্ধি স! ক্ষিপ্রং ক্ষিপ্রতরঞচ ব্যজ্যতে; 
তদভাবে চিরেণ চিরতরেণ চ। বর্দনিদ্ধিঃ। পৃঃ ৫৬ 

৯) “ন্মাশ্রমবিকল্প্ররণাৎ__“তগ্|এনবিকল্পমেকে? “যমিক্ছেত্মাবসেৎ' ইতি, “যদি বেতরথা 
ব্রহ্মচধাদেব প্রত্রজেৎ' ইতি শ্রবণাৎ ; “এতদধ স্ম বৈ তংপূর্বে বিদ্বাংসোহগ্রিহোত্রং ন জুহবা্কক্রিরে | 
ত “কিং প্রজয়। করিয়ামঠ' তথ! “কিসর্বা বরমধ্য্তামহে কিমর্থ| বয়ং যক্ষ্যামহে ইতি: 


কদত্যাগদর্শনাৎ। প্রতিপন্নগার্স্থান্তাত্মবিস্বায়ৈর কৃতকৃত্যতাং মন্বানন্ত খণাপাকরণং প্রত্যনাদৃতগ্ত 
বিহিতাকরণনিষিত্তস্ত পাপ নে! বিদ্বোদর়প্রতিবনধ-্ং দর্শয়তি.__ ঝণানি টা ইতি। 


্রন্দদিদ্ধি। পৃঃ ৫৬. 
বরগরাপ্রিাধনত্বাতৎপত্তর সর্বাণ্যাত্রমকর্মঘণি বাবজ্জীবমনুেয়ানি। প্রীভান্ত, পৃঃ ৯ 


7৩1; তন্তৈব ৷ বেদনগ্ত ধ্যানরূপন্তাহরহরনুগ্ীরমান্াত্যাসাথেয়াতিশযন্তাপ্রয়া 


কিরণাবলী ১৪৫ 


নিবৃত্তি ব্ৰহ্মবিজ্ঞানের ফলে হইয়া থাকে, অদ্বৈতবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত তিনিও 
স্বীকার করেন।১ কিন্ধ এ স্থলে প্রশ্ন হইবে যে, 'ব্রহ্ম বেদ ত্রদ্েব ভবতি' 
ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের দ্বারা মোক্ষের সাধনরূপে যে ত্রদ্ধজ্ঞানের কথা 
বলা হইয়াছে তাহা” কিরূপ অর্থাৎ তাহা কি কেবল মহাবাক্যজন্য শান্দ 
জ্ঞানই অথবা উহা “আত্মানমেব লোকমুপাসীত' ইত্যাদি বেদান্তবাক্যমূলক 
উপাসনাত্মক জ্ঞান।২ এ স্থলে ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাদৃশ ত্রহ্ম- 
জান মহাবাক্যজন্য শান্দ জ্ঞানই হইবে, উপাসনা হইবে ন; কারণ ধ্যানাত্মক 
উপাসন। পরোক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত স্বৃতির মধ্যে পরিগণিত হওয়ায় উহ! 
অবিগ্ঠানিবর্তনে সমর্থ হইতে পারে না। স্থতরাং অবিগ্যার নিবর্তকরূপে 
যে জ্ঞান বেদান্তবাক্যের দ্বারা গ্রতিপাদিত হইয়াছে তাহ! মহাবাক্যজন্য শান্দ 
জ্ঞান ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। আচাৰ্য রামান্থজ উক্ত ব্যাখ্যাকে অযৌক্তিক 
মনে করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মোক্ষোপযোগী জ্ঞান যদি বাক্যজন্ত 
শাৰ্দ জ্ঞানই হয় তাহা হইলে উহা। 'প্রজ্ঞাং কুবাঁত' ইত্যাদি শ্রতিবাকোর 
দ্বারা বিহিত হইতে পারে না। কারণ যাহা প্রমাণজ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান 
শব্দাি প্রমাণের উপর নির্ভরশীল তাহ! পুরুষতত্ত্র ন! হওয়ায় বিধির বিষয়ীত্ৃত 
হইতে পারে না। পুরুষতন্ত্র বস্তুতেই বিধির অবকাশ থাকে। যাহা 
প্রমাণতন্ত্র বা বন্ততন্্র তাহাতে বিধি নিরবকাশ হইয়া যায় এবং অধ্ৈতমতের 
আচার্মও অপুরুষতন্ত্র জ্ঞানে বিধি স্বীকার করেন নাই। স্থুতরাং মোক্ষের 
উপায়রূপে বেদান্তবাক্যের দ্বার| যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে তাহা কখনও 
শাব্দ হইতে পারে না।৩ যদি বলা যায় যে, কোনও বেদান্তবাক্যের দ্বারাই 
মোক্ষোপযোগী জানের বিধান করা হয় নাই; বিধির ন্যায় প্রতীয়মান 
হইলেও প্রজ্ঞাং কুর্বাত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যগুলি বিধি-্বক্ূপ নহে কিন্ত 
বিধি-সরূপ অর্থাৎ বিধিবাক্যের তুল্য । জ্ঞানে বিধির সম্ভাবনা নাই বলিয়াই 
ওঁ সকল বাক্যকে বিধি না বলিয়া! বিধি-সরূপ বলিতে হইবে। অতএব 


১। যছুক্রমবিষ্থানিবৃত্তিরেব হি মোক্ষঃ সা চ ্র্বিজ্ঠাদাদেব ভবতীতি তদত্যুপগম্যতে। 
প্রভাষা, পৃ) ৭৭ 
২ পানর বদ রবাকৈিবংসিংজানং কিনি বিন্‌ কিং বাক্যাদ্‌ 
দৃক মুত তশলনুপাসনাক্মকং জ্বানমিতি। এ, পৃঃ ৭৮ 
জানং বন্ঠতনবং ন পুরুষতগ্ম্‌ eee ‘অতঃ পুরুষতগ্রহ্থাভাবাস্ন তদ্বিধেয়স্‌। শ্র্তপ্রকা- 
. নিবা পৃঃ ৭৮ 
১০ 


১৪৬; কিরণাবলা 
বিধির অনুপপত্তি দেখাইয়া! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানের শাব্ত্ব নিষেধ করিলে 
তাহা সঙ্গত হইবে না। স্থতরাং অবিষ্ঠানিবর্তক ত্রহ্মজ্ঞানকে শাব্দ বলিতে 
কোনও বাধা নাই। 
-. ইহার উত্তরে রামানুজ বলিয়াছেন যে, যদি অত্যুপগমবাদ আশ্রয় করিয়া 
ইহ স্বীকার করিয়াও লওয়া যায় যে, অবিদ্যার নিবর্তক ব্রহ্মজ্ঞান কোনও শ্রুতির 
দ্বারা বিহিত হয় নাই_যে সকল শ্রুতিবাক্যে জ্ঞান বিহিত হইয়াছে বলিয়া 
বলা হয়, উহার! প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানের বিধায়ক নহে, উহ্বারা মাত্র বিধিতুল্য 
তাহা হইলেও অবিগ্ঠানিবর্তক ব্ৰহ্মজ্ঞানকে বাক্যজন্য শাব্দ জ্ঞান বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করা যায় না। কারণ এরূপ হইলে প্রত্যক্ষবিরোধ আনিয়া উপস্থিত 
হয়। শব্দন্তায়ে অভিজ্ঞ বহু বিদ্বান্‌ পুরুষ দেখা যায় ধাহাদের 'তত্রমসি' ইত্যাদি 
মহাবাক্যজন্য শাব্দ জ্ঞান অভ্রান্তভাবেই উৎপন্ন হইয়াছে অথচ তাহাদের 
অবিদ্যানিবাত্ত হয় নাই | সুতরাং অবিগ্যার নিবর্তকরূপে শ্রুতিপ্রতিপাদিত 
্রদ্জ্ঞানকে কখনই বাক্যামাত্রজন্য' শান্দ জ্ঞানে অন্ততূত্তি করা যায় না। 
যদি বল! যায় £.*..তব্মপি' প্রভৃতি শতিবাক্যের দ্বারা শাব্দ তত্বজ্ঞান 
উৎপন্ন হইলেও যে অবিগ্যার অন্ুবুৃত্তি দেখা যায় তাহার দ্বারা উক্ত তত্বজ্ঞানের 
মোক্ষোপযোগিত্ব অস্বীকার করা সমীচীন হয় নাই। কারণ এ তত্বজ্ঞানের 
দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবিষ্যার নিবৃত্তি না হইলেও যথাকালে উহার দ্বারা অবিগ্যার 
নিবৃত্তি অসম্ভব নহে | ইহা আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই যে, চন্দ্রের সম্বন্ধে 
একত্ব-জ্ঞান উৎপন্ধ' হইলেও তখনই দ্রিচন্্র-ভ্রম নিরপ্ত হয় না। স্ৃতরাং 
বাক্যজন্য তন্বজ্ঞানের দ্বারা সহসা অবিদ্ার নিবৃত্তি না হইলেও চক্দ্রৈকত- 
বিজ্ঞানের দ্বার! দ্বিচন্দ্র-ভ্রনের ন্যায় উহ! অমুবৃত্ত হইলে অবিদ্যা। ছিন্নমূল অর্থাৎ 
অত্যন্ত দুর্বল হই যার । এইরূপে দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া! ক্রমে উহা শাব্দ 
তবজ্ঞানের ফলেই নিঃশেষে বাধা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে । অতএব পরবর্তী কালে 
অবিষ্যার অন্থবুন্তিমাত্র দেখিয়াই শাব্দ তব্জ্ঞানের VEG খণ্ডিত 
দ্য না।১ 

ইহার উত্তরে রামাম্থজ বলিতে পারেন যে, ২৮৭ বৈষম্য 
থাকায় পূর্বোক্ত সমর্থন সত হয় নাই। দ্বিচজ্ত্রমের কারণ চাক্ষু্ণ রশ্মির, 


১। জাতেহপি / সৰ্ব সহনৈব তোজানানিবৃত্তি ন” দোখার চ্রৈকতে জ্ঞাতেহপি ছিচন্রজ্ঞানা-" 
নিবৃত্তিবদ অনিবৃত্তমপি ছিয়নমূলতেন ন বন্ধায় ভবতীতি। শ্রভাত্, পৃঃ ৮০ 


_ কিরণাবলী ১৪৭ 


'ভেদ-রূপ দোষ) তাহা পরমার্থনং হওয়ায় পূর্ববর্তী চন্জরৈকত্ববিজ্ঞান এ দোষের 
নিবর্তনে সমর্থ হয় নবই। জ্ঞানের দ্বার! কখনও সদ্‌-বস্তর বাধা হইতে দেখ! 
যায় না। এই কারণেই চন্দরৈকত্ববিজ্ঞানের পরেও দ্ধিন্র্রমের অন্বুতি 
হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতস্থলে অদ্বৈতবাদী উদ্ত দৃ্টান্তের সাহায্যে তব্জ্ঞানের 
পরবর্তী কালে অবিগ্ভার অন্ুরৃত্তি সমর্থন করিতে পারেন না। কারণ 
তাহার মতে অবিষ্ধ৷ ব! ভেদবাবনা পরমার্থসৎ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। 
্রগ্চচৈতন্ত-ব্যতিরিক্ত বস্তমাত্মেরই মিথ্যাত্ব তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
এজন্যই তিনি মনে করেন যে, তবজ্ঞানের দ্বারা সংসারনিবৃত্তির সম্ভাবনা! 
আছে। এইরূপ ক্ষেত্রে তিনি ইহ। কখনই বলিতে পারেন না যে, মহাবাক্য- 
জন্য শাৰদ তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পরবর্তী কালে অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্ত 
অবিষ্ভার অন্ধবৃত্তি হইতে পারে। কারণ যাহা মিখ্য। তাহার অস্তিত্ব তত্ব- 
জ্ঞানের পরে কখনই স্বীকৃত হইতে পারে না। এরূপ হইলে কোনও কালেই 
অবিদ্ভার নিঃশেধ-নিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। আর শাক তত্ৃজ্ঞানের 
পরেও ছিন্নমূল অধিগ্ঠার অমুবৃত্তি হয় এইরূপ কথারও কোনও অর্থ থাকিতে 
পারে না। মুল থাকিল না অথচ অবিদ্যা অন্থবু্ত হইতে থাকিল, ইহ! বুদ্ধিস্থ 
করা অসম্ভব। অতএব শ্রতিবাক্যজন্য শাব্দ তত্বজ্জানকে আমর! কখনই 
অবি্ভার নিবর্তক বলিতে পারি না।১ 

অছৈতবাদিগণ স্ব পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া যদি এইরূপ বলেন যে, 
বাক্যজন্য তন্বজ্ঞানের পরেও অবিগ্ভার অমুবৃত্তি দেখা যায়; স্থতরাং তাদুশ 
তব্জ্ঞানকে কোনওরূপে মোক্ষোপযোগী বলা যায় না_এই যে 
অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদণিত হইয়াছে তাহা সমীচীন হয় নাই। 
কারণ অবিগ্ঠানিবৃত্তির পূর্বে বাক্যার্থবিষয়ক তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহাই তাহার! 
স্বীকার করেন না। যতঙ্গণ ভেদবাসনা বিদ্যমান থাকিবে ততক্ষণ শতশঃ 
বাক্যশ্রবণেও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না। বিরোধী অভেদবাসনার দ্বারা 
ভেদবাসন। [নমূল হইলেই বাক্যার্থ বিয়ে তবজান উৎপন্ন হয়। এই কারণেই * 
তাহারা অভিযোগকে সঙ্গত মনে করিতে পারেন না।' 


* ১। নত্যপি বাক্যাথজ্ঞানেহনাদিবাদনামাত্রয়া ভৈদজ্ঞানননুবর্ভত ইতি ভবতা ন শক্যতে 
বক্ত,ম্‌। ভেদজাননাম্রয। অপি বাসনায়! মিব্যার্পতেন জ্ঞানোৎপত্তোব নিবৃত্ত, ভানোংপত্তাবপি 
মিধ্যারপায়াস্তন্তা অনিবৃত্তৌ নিবর্তক!স্তরাভাবাৎ কনাচিনপি নাপ্তা বাসনায় নিবৃত্ধিঃ। ভায়া, 
পৃঃ ৮৯ 


১৪৮ কিরণাবলী 


. . ইহার উত্তরে রামামুজ সম্প্রদায় অবশ্যই বলিবেন যে, অছৈতবাদিগণের 
পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা নিতান্তই প্রমাদপূর্ণ। তাহারা যে অভেদবাসনার দ্বারা ভেদ- 
বাসনার নিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন উহা কখনই সম্ভব নহে। অনাদি 
কাল হইতে অজিত ভেদবাসনা কখনই অত্যল্লকালাজিত অভেদবাসনার 
দ্বারা নিরস্ত হইতে পারে না। এই কারণেই ভেদবাসনার নিবৃত্তি হইলে 
বাক্যজন্য তন্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা অনম্তবোক্তি। বিরোধী সংস্কার সত্বেও 
নিরঙ্কুশ প্রমাণের দ্বার! জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। দেহাত্মবাদের 
বিরুদ্ধে সংস্কার সত্বেও শান্ত্রবাক্য হইতে বা অন্ুমানাদি প্রমাণের সাহায্যে 
দেহাতিরিক্ত আত্মবোধের উৎপত্তি সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অন্যথা 
এরূপ আত্মজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে । স্থতরাং ভেদবাসন! সত্বেও শ্রাতি- 
বাক্যের দ্বার! বাক্যন্তায়বিং পুরুষের শাব্দ তন্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে কোনও 
বাধা নাই। এই কারণেই শাব্দ তত্ৃজ্ঞানকে মোক্ষের চরম কারণ 
বলা যায় না।১ 

মোক্ষোপযোগী তত্বজ্ঞানের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামান্থজ বলিয়াছেন যে, 
উপাসনা-রূপ জ্ঞানই মোক্ষোপযোগ তত্ত্বজ্ঞান হইবে । প্রথমতঃ বেদান্তবাক্য- 
শ্রবণের ফলে মোক্ষার্থী পুরুষের শব্দাত্্ক তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে । পরে এ 
শাৰদ তত্বজ্ঞানকে মূলীভূত করিয়া তদন্গসারে উপাবনা অর্থাৎ তত্ত্বের ধ্যান 
করিতে হয়। এ ধ্যান পরিপক্ক হইলে পুরুষ মুক্ত হইয়া যায়। এই ধ্যানাত্মক 
জ্ঞানকে শ্রুতি, স্থৃতি প্রভৃতি শাস্তান্ুসারে সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের কারণ বলিতে 
হইবে। “আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যে নিদিধ্যাসিতব্য£ ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শ্রবণ ও মননের পরবর্তাঁ কালে নিদিধ্যাসন কর্তব্যপ্ূপে 
বিহিত হইয়াছে। স্থতরাং শাব্দ জ্ঞানের উত্তরবর্তী নিদিধ্যাসনই যে মোক্ষ- 
লাভের চরম উপায় তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। “অঙ্গুবিষ্ঠ বিজানাতি', 
‘বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুবাঁতি' ইত্যাদি বহু শ্রতিবাক্যের দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞানমূলক 
অন্য জ্ঞানকে মোক্ষের কারণরূপে বর্ণন। করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী শ্রুতি- 

+ 


১ অপি চ ভেদবাসনানিরসনদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিমভ্যুপগচ্ছতাং কদাচিদপি ₹টানোৎপতি নঁ 
সেতস্ততি। ভেদবাসনায়। অনাদিকালোপচিতত্বেনাপরিমিতত্বাৎ তদ্ধিরুদ্ধভাবনা, 
তন্নিরাসান্ুপপত্তেঃ | অতে। বাক্যার্থজ্ঞানাদন্দেব ধা।নোপাঁসনাদিশব্দবাচ্যং জ্ঞানং ৬ - 
বিধিৎসিতম্‌ । প্রীতাস্ত, পৃঃ ৮৩ 


e কিরণাবলী j ১৪৯ 


বাক্যোক্ত নিদিধ্যাসন ও পরবর্তী শ্রুতিবাক্যপ্রতিপাদিত বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা 
অভিন্ন অর্থাৎ বিভিন্ন ্রতিবাক্যে প্রতিপাদিত নিদিধ্যাসন, বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা 
একই বস্ত। “আত্মানমেব লোকমুপাসীত' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সাহায্যে 
আমরা নিদিধ্যাসর্নের উপাননা-রূপতা বুঝিতে পারি। স্থতরাং ইহ স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে যে, শান্দ তবজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ উপযোগী নহে, উপাসনা 
বা ধ্যানাত্মক জ্ঞানই উহার সাক্ষাৎ উপযোগী । “আবৃত্তিরসরহুপদেশা 
এই সূত্রের? দ্বারাও শাব্দ জ্ঞানের পরবর্তী জ্ঞানকেই মোক্ষের উপযোগী বলা 
হইয়াছে। টতৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে বমূত্পন্ন যে তন্ববিষয়ক শ্বতিসন্তান 
তাহাই পূর্বোক্ত তত্বোপাসনা। এই ন্মরণপ্রবাহকেই প্রবা স্বৃতি বলা 
হইয়াছে ।২ 'স্বতিলস্তে সর্বগ্রন্থানাং বিপ্রমোক্ষঃ৩ ইত্যাদি উপনিষদ্‌ 
বাক্যের দ্বারাও উক্ত উপাবনা-রূপ প্রব। স্বৃতিকে মোক্ষের উপায় বলা 


হইয়াছে ।৪ 
এই ধ্রবা স্থৃতি বা উপাসনার মোক্ষোপযোগিত্বে যদি এইরূপ আপত্তি করা 


যায় যে; উহা কখনও সাক্ষাৎ মোক্ষের উপযোগী হইতে পারে না। কারণ 
যাহা দেহাদিবিষয়ক আত্মস্ব-ভ্রমেব নির্মূল উচ্ছেদে সমর্থ হয় না তাহাকে 
কেহই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিতে পারেন না। অবিদ্যার সমূচ্ছেদ 
ব্যতিরেকেও মোক্ষলাভ হয়, কোনও অজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ ধারণা পোষণ করেন 
না। বদ্ধ জীবের যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হয় তাহা প্রাত্যক্ষিক ভ্রম। 
প্রাত্যক্ষিক ভ্রম পরোক্ষ তন্তজ্ঞানের দ্বারা কখনও সমুন্ম লিত হয় না। পূর্বোক্ত 
উপাসনা যে স্মরণাত্মক জ্ঞান তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। স্মরণাত্মক উপাসনা 
বেদন বা জ্ঞান হইলেও পরোক্ষই, প্রতাক্ষান্বক নহে। স্থতরাং এরূপ উপাসনার 
দ্বারা অবিদ্ার সমূচ্ছেদ সম্ভব না হওয়ায় উহাকে কিরূপে মোক্ষের সাক্ষাৎ 
"উপযোগী বলা যাইতে পারে। 

ইহার উত্তরে আচার্য রামান্গুজ বলিয়াছেন যে, উক্ত উপাসনা-রূপ তত্স্থৃতি 
যখন দর্শননূপতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ প্রাত্যক্ষিক তত্তবৃবিজ্ঞানে পর্যবসিত হয় 
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২। 1ঠান% তৈলধারাবনবিচ্ছিন্নশ্বতিদন্তানরূপ! ধ্রুবা স্মৃতিঃ | গ্রীভায্, পৃঃ ৮৮ 

৩। (ছান্দোগ্য, ৭1২৬; কোনও কোনও পুস্তকে ‘স্বহ্যুপলস্তে' এইরূপ পাঠও পাওয়া যায় & 
Ly deh ইতি ধ্ৰবায়াঃ স্মতেরপবর্গোপায়ত্বশ্রবণাৎ। এ, পৃঃ ৮৮ 


১৫০ কিরণাবলী 


তখনই উহা অবিগ্যাসমূচ্ছেদের দ্বারা সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষ আনয়ন করে।১ 
অপরোক্ষতা-প্রাপ্ত তত্ববিজ্ঞানকেই ভক্তি বা ধ্রবা স্বৃতি বলা হইয়া থাকে ।২ 
প্রকৃষ্ট ভাবনার ফলে ধ্যান বা স্থৃতি ষে প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানে পর্যবসানপ্রাপ্ত হয় 
তাহা যোগিসশ্রদারে প্রসিদ্ধই আছে। এই ধ্যানকে দর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
বিজ্ঞানে পরিণত করিতে হইলে আমৃত্যু এই ধ্যানের অন্ুঠান আবশ্যক এবং 
. ইহার সহিত বিভিন্নামবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সর্ববিধ কর্মের 
অনুষ্ঠান অপরিহাধ হইবে।৩ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে শতশঃ 
অনুষ্টিত হইলেও উক্ত ধ্যান দর্শনে পর্যবসানপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং মোক্ষার্থী 
পুরুষ মৃত্যু পর্যন্ত বিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের সহিত ধ্যানের অনুশীলন করিবেন । 
অতএব ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম ও জ্ঞান সমুচ্চিতভাবেই 
মোক্ষ আনয়ন করে, একাকী নহে।৪ 

জ্ঞানকর্মসমূচ্চয়বাদের খগ্ুনপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় দ্বিবিধভাবে হইতে পারে-__সমপ্রধানভাবে জ্ঞানের সহিত 
কর্মের নম্‌চ্চর অথবা অঙ্গার্গিভাবে জ্ঞানের সহিত কর্মের সমৃচ্চয়। যদি 
জ্ঞানের ফল মুক্তিতে জ্ঞানের ন্যায় কর্মের সাক্ষাদ্ভাবে উপযোগ স্বীকার করা 
যায়, তাহা হইলে এঁরপ জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সমপ্রাধান্তে সমুচ্চয় হইবে। অর্থাৎ 
তবজ্ঞান যেমন সাক্ষাদ্ভাবে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ করে সেইরূপ সাক্ষাদ্ভাবেই 
কর্মও যদি মিথ্যাজানের নাশক হয় তাহা হইলে উক্ত সমুচ্চয় সমপ্রাধান্তে হইবে। 
কিন্ত জ্ঞানের সহিত কর্ণের এরূপ সমুক্চয সম্ভব হয় না। কারণ কর্মনমূহের 
উৎপাদকবাক্যে স্বর্গাদিকূপ নিজ নিজ ফল উল্লিখিত থাকায় কর্মের 
ফলাকাজ্ষা নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে স্বতস্রভাবে মিথ্যাজ্ঞানের 
নিরৃতিকে কর্মের ফল বলিয়া কল্পনা করা যায় না। মীমাংসাশান্ত্রে যে সকল 
স্থলে কর্মের ফল সাক্ষাদ্ভাবে শ্রুতির দ্বারা উল্লিখিত থাকে সেই সকল স্থলে 


১। দেয় স্মৃতিদর্শনরপা প্রতিপাদিতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপত্তিং। এবং প্রত্যক্ষতা- 
পন্নামপবর্গসাধনভতাং স্মৃতিং বিশিনষ্টি। এ, পৃঃ ৯৪ 


২। অতঃ সাক্ষাৎকাররূপা শ্ৃতিঃ......... 'এবংরূপা এরবানুস্মতিরেব ভক্তিশবেনাভিবীয়তে। 


৩। এবংরূপায়া ক্রবানুস্থতেঃ সাধনানি ষজ্ঞাদীনি কমর্ণশীতি যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ব 'দিত্যভি-- 
ধান্ততে। বধৰ, পৃঃ ৯৮ | 


৪। কমসিমুচ্চিতাজ, জ্ঞানাদপবর্গক্রতেঃ। শ্রীভায়, পৃঃ ৬৫ Ny 


কিরণাবলী ১৫১ 
অনাঁকাজ্িত রলিয়া ফলান্তরের কল্পনা নিষিদ্ধ আছে। স্থতরাং কর্মের মিথ্যা- 
জ্ঞাননাশ-রূপ ফল অনাকাঁজ্ফিত হওয়ায় সমপ্রধানভাবে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ 
সমধিত হইতে পারে না । যদিও “কর্মণৈব হি সংশিদ্ধিমাস্থিত৷ জনকাদয়?' 
ইত্যাদি গীতাবাক্যগ্রামাণ্যে সংযোগপূথক্তন্তায়াহুসারে স্বর্গাদির স্যায় মিথ্যা- 
জ্ঞাননিবৃত্তিও কর্মফ্পারপে কল্পিত হইতে পারে ইহা সত্য, তথাপি উহা 
সমীচীন হইবে না। কারণ সমপ্রাধান্তে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করিলে 
চতুর্থাশ্রমীর মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনধিকারবশতঃ চতুর্থা- 
অমীর কর্মানু্ঠান অসম্ভব। জ্ঞান থাকিলেও সম্যগভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম-রূপ 
কারণান্তর না থাকায় নামগ্রীর অভাবে প্রত্রজিত পুরুষের মিথ্যাজাননিবৃতি 
কল্পিত হইতে পারে নাঁ। চতুর্থাশ্রমীর মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি শ্রতির অভিমত 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে ; অন্যথা বিরক্ত মুমুক্ষুর পক্ষে চতুর্থাশ্রমের আৌত বিধান 
অঙ্গুপপন্ন হইয়া যায়। এই কারণেই জ্ঞানের সহিত নিষ্ধামভাবে অনুষ্ঠিত 
কর্মের সমপ্রাধান্তে সমুচ্চর বর্ণনা করা যায় না। এই পক্ষেও চতুর্াশ্মীর 
মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি সম্ভব হইবে না। অধিকার না থাকায় চতুর্থা্রমীর পক্ষে 
নিকামভাবেও বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। 

অঙ্গাঙ্গিভাবেও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ 'যুক্তিযুক্ত হয় না। শাস্ত্রে 
দ্বিবিধভাবে অঙ্গের কল্পনা স্বীকৃত আছে__একপ্রকার অঙ্গকে সন্লিপত্যোপকারক 
ও অন্তগ্রকার অঙ্কে আরাছুপকারক অঙ্গ বলা হইয়া থাকে। যে অঙ্গ 
অঙ্গীর স্বরূপ-নির্বাহ করে তাহাকে সন্গিপত্যোপকারক এবং যাহ! অঙ্গীর 
ফলের উপকারক হয় তাহাকে আরাদুপকারক অঙ্গ বল! হইয়া থাকে। 
দর্শপূর্ণমাস প্রভৃতি যাগে ব্রীহির অবঘাতকে সঙ্পিপত্যোপকারক এবং প্রযাজ 
প্রভৃতি কর্মগুলিকে আরাদুপকারক অঙ্গ বল! হইয়া থাকে। ত্রীহির অবঘাত 
ন! হইলে দর্শ প্রভৃতি যাগের স্বরূপটাই অনিষ্পন্ন থাকে স্থতরাং উহা! যাগ- 
স্বরূপের নির্বাহকরূপে উক্ত যাগের সন্লিপত্যোপকারক অঙ্গ হইয়া থাকে। 
প্রঘাজাদির অনুষ্ঠান ন! হইলেও অন্যান্য কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দর্শাদি যাগের 
্বরূপনির্বাহ হইতে পারে, কিন্ত যাগস্বরপ উৎপন্ন হইলেও প্রযাজাদির সম্যক্‌ 
অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত এ যাগ স্বৰ্গাদি ফল দান করিতে অসমর্থই থাকে। 
স্থতরাৎ (র্ঘাগজন্য স্বর্গাদি ফলের নির্বাহক বলিয়া প্রযাজাদি কর্মগুলিকে, 
দর্শদি /ধাগের আরাছুপকারক অঙ্গ বলা হইয়াছে। অঙ্গাঙ্গিভাবে যদি 
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জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় হয় তাহা হইলে কর্মগুলি হয় জ্ঞানের স্বরূপ- 
নির্বাহক বা সন্গিপত্যোপকারক অঙ্গ হইবে অথবা জ্ঞানফল যে মিথ্যাজ্ঞানের 
নিবৃত্তি তাহার নির্বাহকরূপে আরাছুপকারক অঙ্গ হইবে। তৃতীয় কোন 
প্রকারে অঙ্গাঙ্গিভাব কল্পনা করা যায় না। প্রমাণতন্ত্র জ্ঞানের উৎপত্তিতে 
কর্মের অপেক্ষা না থাকায় উহ সন্নিপত্যোপকারক অঙ্গ হইবে না এবং কর্মের 
ফলাস্তর শ্রুতিতে কীতিত থাকায় ফলাস্তর কল্পনা অসম্ভব বলিয়া উহাকে 
জ্ঞানের ফলোপকারী অঙ্গ বা আরাছুপকারক অঙ্গ বলা যাইবে না। অতএব 
অঙ্গাঙ্গিভাবেও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ শান্তাস্ছমোদিত হইতে পারে ন!। 
জানের স্বরূপে অর্থাৎ উৎপত্তিতে কর্মের অপেক্ষা স্বীকার করিলে ওঁ কারণটা 
না থাকায় চতুর্থা্মীর তৰজ্ঞান অসম্ভব হইয়া পড়ে। জ্ঞানফল অবিদ্যা- 
নিবৃত্িতেও কর্মের অপেক্ষা স্বীকার করা সম্ভব হয় না। কারণ এরপ হইলে 
চতুর্থাশ্রমীর মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তি অসম্ভব হইয়। যায়। 

কেহ কেহ জ্ঞানের নহিত চতুর্থাশ্রমবিহিত কর্মের সমুচ্চয় স্বাকার 
করেন। এই মতও সমীচীন হয় না। কারণ ওঁরপ হইলে ও সকল কর্মে 
দ্বিতীয়াশ্রমীর অধিকার ন! থাকায় তাহার মিথ্যাজ্ঞাননিরৃত্তি বা 
জ্ঞানোৎপত্তি অসম্ভব হইয়া যায়। শাস্ত্রে গৃহস্থেরও মুক্তি সমধিত হইয়াছে। 

কেহ কেহ তত্জ্ঞানের দ্বারা যে মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হয় তাহাতে জ্ঞানজন্ত 
অদৃষ্টের কল্পনা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, ‘শ্রোতব্যঃ ইত্যাদি 
শ্রুতির দ্বারা “তব্য'-রূপ বিধি-প্রত্যয়যোগে জ্ঞানের উল্লেখ থাকায় তাহার! 
জ্ঞানকে বিহিত বলিয়া মনে করেন। বিহিত হইলে তাহা নাধারণতঃ অৃষ্টের 
দ্বারাই ফলোৎপাদক হইয়া থাকে। স্ৃতরাং জ্ঞান স্বজন্য বর্মাবশেষের 
সাহায্যেই মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি করে ইহার তাহাদের গ্রতিপাগ্। 
এই মতে জ্ঞান অপেক্ষা ভ্ঞানসাধ্য ধর্ম বা অদৃষ্টই মুক্তির বা স্িথ্যাজ্ঞাননিবুততির 
প্রধান সহায়ক হইবে। এই সিদ্ধান্তকেও নমর্থনযোগ্য বলিয়া মনে করা যার 
না। কারণ দৃষ্ট উপায়েই দিউ্মোহাদি-নিবৃত্তির ন্যায় আত্মাদিবিষয়ক 
মোহের নিবৃত্তি তবজ্ঞানের দ্বারা হইতে পারে। দৃষ্ট উপায় সম্ভবূ হইলে 
অদৃষ্ পায়ে ফলকল্পনা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। দৃষ্ট উপায় যেখান সম্ভব 
সেখানে অদৃষ্টের কল্পনা করিলে ওষধবিধি-স্থলে অদৃষ্ট কল্পনা করিয়াই রোগ- 
নাশ সমর্থন করিতে হয়, কিন্তু কেহ তাহ! করেন না। বিরোধিগুণবিশিষ্ট 
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এষধ অদৃষ্টনিরপেক্ষভাবে রোগনিবৃত্তি করে বলিয়াই দিদ্ধান্তিত আছে। 
অতএব বিরোধী বলিয়াই তৰজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের নাশ করিবে। তত্জ্ঞান 
ধর্মের দ্বারা মিথযাজ্ঞানের নিবৃত্তি করে, এই মত শ্রেয় হইতে পারে না। 

আচার উদয়ন সবশুদ্ধিতে কর্ণের অপেক্ষা স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে 
জ্ঞানের সহিত কর্ণের সমূচ্ স্বীকৃত হয় নাই । কারণ তিনি কর্মকে প্রতি- 
বন্ধকনিবৃত্তির দ্বারাই জ্ঞানের সহায়ক বলিয়াছেন । প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইলে 
নিরুত্তিলক্ষণ ধর্মের অর্থাৎ সমাধিজন্য ধর্মের ফলে পুরুষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ- 
প্রমাণের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন বলিয়া তিনি মনে করেন। 
জ্ঞানের স্বরূপে বা ফলে তিনি নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্মের অপেক্ষা স্বীকার 
করেন নাই। জ্ঞানের স্বরূপে বা! ফলে কর্মের অপেক্ষা! না থাকিলে তাহাকে 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়বাদ বল! যায় না। আচার্য শঙ্কর বিবিদিষাতে কর্ণের 
অপেক্ষা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপে বা ফলে কর্মের অপেক্ষা 
স্বীকার করেন নাই। এই কারণে তিনি জানকর্মের অসমুচচযবাদী হইলে 
বৈশেষিকাচাৰ্য উদয়নও অবশ্যই জ্ঞানকর্মের অসমুচ্চয়বাদী হইবেন । 

ন্যায়ভায়ে সাক্ষাদ্ভাবে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদের সমর্থন বা খণ্ডন পাওয়া 
যার না? তথাপি অপবরগপরীক্ষাপ্রকরণের ভাষ্বাগ্র্ছ হইতে ইহা সুস্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয় যে, বাহশ্তায়ন তত্বজ্ঞানের উৎপত্তিতে অথবা তত্বভ্ঞানের 
চরম ফল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিতে অদৃষ্টের দ্বার! নিতাযনৈমিভিকাদি- 
কর্মানুষ্ঠানের উপযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আমরা মনে করিতে 
পারি যে, সমুচ্চয়বাদ ভাস্তকারের অনুমত নহে। অপবর্গপরীক্ষাপ্রকরণের 
“বণকেশগ্রবত্তযস্থবন্ধাদপবর্গীভাবঃ'৯, এই স্থত্রের ব্যাধ্যাপ্রনঙ্গে ভাষ্যকার 
বলিয়াছেন যে, খণান্থবদ্ধ বিদ্মান থাকায় অপবর্গ সম্ভব নহে। ইহার 
অভিপ্রায় এইরূপ £ 

‘জায়মানো হ বৈ ব্ৰাহ্মণস্তিভি থৰণৈ ঝণবা জায়তে ব্ৰহ্মচ্যেণ খষিভ্যো 
যন্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ’ এই তৈত্তিরীয় শ্রুতির দ্বারা বলা হইয়াছে 
যে, ব্রাহ্মণ খষি-বণ, দেব-বণ ও পিতৃ-খণ এই ত্ৰিবিধ দাগে খণী 
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২) (ভিততিীয়দংহিভা, ৬৩১০ (সুজিত তৈতিরীরসংহিতায় পাঠটা এইরূপ আছে 
'জায়মানো। বৈ ব্ৰাহ্মণন্লিভি খণিব জায়তে ইত্যাদি) 
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হইয়া থাকে এবং ব্শবচ্ষের দ্বারা অর্থাৎ গুরুকুলবাসপূর্বক অধ্যয়নের দ্বারা 


বষি-বণ, যজ্ঞের দ্বারা দেব-ঝণ এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃ-ধণ হইতে 
তাহার. মুক্তি হয়। আর. ‘জরামর্ষং ব এতং সত্রং যদগ্িহোত্রং 
দ্শপূর্ণমাসে) চ’ এই অরতিবাকোর১ দ্বারা অগ্নিহোত্র ও দর্শপৌমান 
যাগের জরামর্যতা কথিত হুইয়াছে। ‘জরামরাভ্যাং নিুচ্যতে' এই অর্থে 
তন্মিতপ্রত্যয়ের ছার! জরমর্য-পদ্টী নিষ্পন্ন হইয়াছে। স্থতরাং ইহা বুঝা! 
যাইতেছে যে, জরা বা মৃত্যুই ব্রাহ্মণকে অগ্নিহোত্র ও দর্শপোর্ণমাস যাগ হইতে 
নিম করিতে পারে। অতএব মৃত বা অতিবৃদ্ধ হইয়! অশক্ত না হওয়া 
পৰ্যন্ত ব্রাহ্মণের অবশ্যই এওঁ সকল যজ্ঞাদি কর্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। 
অতএব জ্ঞানলাভের অবসর না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব । 

গৃর্বোজ পূর্বপক্ষের উত্তরে ভাস্যকার শ্রুতিবাক্য. প্রভৃতি নানাবিধ 
প্রামাণিক বচন উদ্ধত করিয়া মান্গুষের পক্ষে অপবর্গের অবসর গ্রতিপাদন 
করিয়াছেন. নেই সকল বিচার হইতেই আমরা বুঝিতে পারিব যে, 
ভাস্তকার জানকর্মসমূঙ্চযবাদের পক্ষপাতী নহেন।  পূর্বপক্ষে উদ্ধত 
কাতিবাক্যের 'ঝণ' এবং এবং ‘জায়মান’ এই ছুইটা পদ যুধ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই 
বলিয়াই ভাষ্যকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, যে স্থলে একজন 
ব্যক্তি কোন বস্তু ভবিষ্যতে গ্রহণীয়রপে দান করেন এবং অপর ব্যক্তি 
ভবিগ্কতে প্রতিদেররূপে প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করেন সে স্থলেই ধণ-শবটাকে 
মুখ্য বলিয়। বুঝিতে হইবে।২.. প্ররুতস্থলে এইরূপ মুখ্য খণের সম্ভাবনা 
না থাকার শ্রত্যুক্ত ঝণ-শব্দটী গৌণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। খণ করিয়া! 
প্রতিশোধ না করিলে যেমন নিন্দা হয় সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রহ্মচর্যাদি' 
পালন না করিলে নিন্দা হয় বলিয়াই শ্রুতিতে জারমান ব্রাঙ্মণকে ধনী 
বলা হইয়াছে। 

উক্ত স্থলে 'জাযমান' পদটাও মুধ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই। উপনয়ন- 
সংক্কাররহিত জাতমাত্র শিশুর ব্রশ্মচর্ধে অধিকার না থাকায় ধফি-ণে 
এ৭ং গৃহস্থাঅম গ্রহণের পূর্বে যাগবজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে বা পুত্রাদির উৎপাদনে 

>| শাবরতান্ত (মী, সু, ২1৪।৪) 


নং 
* ২। দাতা পরে ফিরিয়া! পাইবেন এই দর্ভে দান করেন এবং গ্রহীতা পরে ফিরাইয়াদিবেন.এই 
সতে গ্রহণ করেন। 


) 


কিরণাবলী ১৫৫ 


সামর্থ্য না থাকায় জন্মমাত্রেই বালক দেব-্ধণ বা পিতৃ-থণে খণী হইসে 
পারে না। অতএব শ্রুতিতে 'জায়মান' পদটা মুখ্যার্থে প্রযুক্ত হয় নাই 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । মন্ত্র ও ব্ৰাহ্মণে গাহস্থ্যলিঙ্গ কর্মের অর্থাৎ 
গৃহস্থাঅমের চিহ্ন যে পত্নী তৎসন্বদ্ধ কর্মেরই উপদেশ করা হয়! স্থতরাং 
ব্রাহ্মণবিহিত যে যাঁীষজ্ঞাদি- কর্মগুলি তাহা জাতমাত্র বালকের কর্তব্য 
নহে, কিন্ত গৃহস্থেরই | অতএব ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পার! যাইতেছে যে, 
“জায়মানে। হ বৈ’ ইত্যাদি ব্ৰাহ্মণবাক্যের দ্বারা জাতমাত্র শিশুর পক্ষে কোনও 
খণের কথা বল! হয় নাই। উহার দ্বার উপনীতের ব্রহ্মচর্য এবং গৃহস্থের 
নিমিত্ত যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও পুত্রোংপাদনের আবশ্যকতা বণিত 


হুইয়াছে। 
অতএব কেহ যদি উপকূর্বাণ ব্রহ্মচারী হইয়া অধ্যয়ন-পরিসমাপ্ধির পরে 


গাহস্থ্যাশ্রমে প্রবিষ্ট না হন এবং নৈঠিক ত্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন তাহা হইলে ও 
নৈষিক ত্ৰহ্মচারী আর দেব-ধণ ও পিতৃ-ধণে খণী হইলেন না। অতএব নৈষ্ঠিক 
ব্ৰহ্মচারীর পক্ষে অপবর্গের অবকাশ আছে।১ উক্ত নৈষিক ব্রন্ষচারী অবশ্যই 
জ্ঞানলাভে চেষ্টা করিবেন । তাহার এই চেষ্টাতে বিহিত যাগধজ্ঞাদির অনুষ্ঠান 
সম্ভব না হওয়ায় উহ্‌! যজ্ঞাদি-রূপ কর্মের সহিত সমৃচ্চিত হইবে না। এই স্থলে 
যদিও নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের সমুচ্চয় কল্পিত হইতে পারে তথাপি 
চতুর্াশ্রমীর পক্ষে গঁরূপ কর্মেরও সমুচ্ষয় সম্ভব হইবে না। একটা 
ক্ষেত্রেও যদি কর্মনমৃচ্চয়ের ব্যভিচার দেখা যায়, তাহ। হইলে 
আর কর্মকে মোক্ষের বা মোক্ষোপযোগী জ্ঞানের সহকারী বলা 


যাইবে না। 
নৈঠিক ব্রহ্মচারীর প্যায় গৃহস্থেরও অপবর্গের অবকাশ আছে । ‘জরামর্ষং 


বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসঞ্চেতি' এই শ্রুতিবাক্যের “জরা? 

পদটী 'আয়ুর চতুর্থ ভাগ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আযুর চতুর্থ ভাগ 

উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ দর্শপৌর্ণমাঁস ও অগ্নিহোত্র হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন 

ইহাই ওঁ শ্রুতির দ্বারা বল! হইয়াছে। : ‘অশক্তি! অর্থে জরা-পদের প্রয়োগ 

হয় নাই। কারণ অশক্তের পক্ষে প্রতিনিধির দ্বারা অগ্নিহোত্রাদির 

অনুষ্ঠান [বিহিত আছে। স্থতরাং অশক্তি-নিবন্ধন: কেহ উক্ত যাগযজ্ঞ “ 
> (ন্যায়স্থত্ৰ, ৪1১1৫৯) 


১৫৬ কিরণাবলী ৪ 
হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন না।১ আমুর চতুর্থ ভাগে উক্ত কর্ম 
হইতে নিষ্কৃতির কথাই শ্রুতিতে বলা হুইয়াছে। এ সময়ে প্রত্রজ্যা 
অর্থাৎ সন্গ্যাস গ্রহণের সাধারণ বিধি থাকায় এ চতুখ ভাগকে আমরা 
অবশ্াই সর্বকর্মবিরতির কাল বলিয়া! মনে করিতে পারি।২ এই অপবৃক্ত 
পুরুষ অবশ্যই জ্ঞানলাভের সামগ্রী সংগ্রহ করিবেন। এই সময়ে নিত্য- 
নৈমিত্বিকাদি কর্ণের অনুষ্ঠানও স্তব না হওয়ায় জ্ঞানসামগ্রী যে কর্মসমুচ্চঃ- 
বিবজিত ইহা! অনায়াসেই বলা যায়। বিরক্তি উপস্থিত হইলে যে কোন 
আশ্রম হইতেই কর্মসপ্যাসের বিধান থাকায় বিরক্তের পক্ষে কর্মসমুচ্চয়বিবজিত 
সামগ্রীর দ্বারাই যে জ্ঞান বা মোক্ষ লাভ হয় তাহা আমরা ভাম্যকারের 
'অভিগ্রায়ান্গসারে সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি। 
ভাম্যকারের ন্যায় জয়ন্তভটও ন্যায়ম্থরী গ্রন্থে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ অস্বীকার 
করিয়াছেন। তিনি তবজ্ঞানের স্বরূপে বা উহার ফল মোক্ষে কোথাও অদৃষ্টের 
দ্বার! নিতানৈমিত্তিকাদি কর্মের উপযোগ স্বীকার করেন নাই। জ্ঞানফল 
মোক্ষে কর্মের উপযোগ স্বীকার করিলে স্বর্গাদির ন্যায় কর্মফলত্ব-নিবন্ধন 
মোক্ষে অনিত্যত্বের আপত্তি হয়।৩ এই কারণেই তিনি মোক্ষে কর্মের 
উপযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। ফলের ন্যায় ফলনাধন তত্জ্ঞানেও 
অদৃষ্টের দ্বার! নিত্যনৈমিভিকাদি কর্মের উপযোগ থাকিতে পারে না বলিয়াই 
তিনি মনে করিয়াছেন। কারণ এরূপ হইলে চতুর্থাশ্রমে তবজ্ঞানোপন্ভির 
সম্ভাবনা থাকে না। চতুর্থাশ্রমীর কর্মাধিকার না থাকায় তাহার পক্ষে 
কর্মাজ্ান অসম্ভব এবং নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম-রূপ কারণ ন! থাকায় উক্ত 
আশ্রমে তন্বানের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া থাকে । তীন্রসংবেগ অ্থণৎ 


১) "রয় হোতা চতুর এজয ক সচনম্‌ ।---অশক্রে দিনুচাত ইত্যেতদপি 
নোগপদ্ধতে সবয়মপক্রল্ত বাহাং শক্তিমাহ | ‘অস্তেবাসী বা জুহয়াদ্‌ ব্রহ্মণা স পরিক্রীতঃ" 'গীরহোত! 
বা জুহযান্ধনেন স পরিক্লীতঃ’ ইতি। ভান্ত (স্কায়সুত্র 81১1৫৯) 

২। আায়্যন্ধরীয়ং চতুর্ঘং প্ররজ্যাযুক্তং জরেত্যুচ্যতে। তত্র হি প্রত্রজ্্যা বিধীয়তে। ভাস্তঃ 


4 সায় ৪1১৫৯) বনেযু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমাযুযঃ। চতুর্ণমাযুষে| গাগং তন্তু) 
সঙ্গান্‌ পরিব্রজেৎ॥ মন্ুসংহিতা। ৬৩৩ 
৩। ঘচ্ছেদমুচাতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়াপ্মোক্ষ ইতি তত্রেদং বক্ষব্যং কর্মণাং কীট শা মোক্ষং 


প্রত্যঙ্গভাবঃ। ন হি কর্ষসাধ্যো মোক্ষঃ হ্গাদিবদনিতাত্বপ্রসঙ্গাৎ | স্ারমঞ্জরী, পৃঃ ৫২৩ 


টি কিরণাবলী ১৫৭ 


তীব্রবিরাগী মুমুক্ষর'পক্ষে শ্রুতি চতুর্থাশ্রমের উপদেশ করিয়াছেন। এজন্য 
চতুর্থারমে যে তবজ্ঞান হয় তাহা অবশ্তই শ্রুতিবাক্যের তাংপর্যবিষয়ীতূত 
হইবে। .ক্থৃতরাং চতুর্থাশ্রমে তবজ্ঞানের অঙ্থূপপত্তিবশতঃই নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কর্মের" অনুষ্ঠানকে তবজ্ঞানের অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার 
কর! যায় না। এইরূপে নানাবিধ যুক্তির উপস্থাপন করিয়া, জয়ন্ত 
জানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ অস্বীকার করিয়াছেন।১ | 
তথ্চিন্তামণিকার ঈশ্বরান্ুমানপ্রকরণে মুক্তির উপায় আলোচনা করিতে 
যাইয়। বলিয়াছেন যে, “আত্ম! বারে' ইত্যাদি শ্রতিবাক্যের বারা মোক্ষর্প 
ফলের নিমিত্ত তবজ্ঞানের আবশ্যকতা বণিত হইয়াছে । এ শ্রুতিবাক্যে 
“নিদিধ্যাসিতব্য£ পদের অর্থবিখরণে তিনি “সাক্ষাংকর্তব্যঃ' এই কথা 
বলিয়াঁছেন। স্থতরাং তাহার মতে সাক্ষাৎকারাক্মক তন্ববিজঞানই যে মুক্তির 
কারণ ইহা! অনায়াসেই বুঝ! যায়। বদ্ধকারণ মিথ্যাজান সাক্ষাৎকা রাষ্নক 
হওয়ায় শান্ধ বা আহ্থমানিক তবজ্ঞানের দ্বারা উহার নিবৃত্তি হইতে পারে না। 
এই কারণেই তিনি সংসারকারণ যে দৃঢ়ভূমি মিথ্যাজান তাহার উচ্ছেদের 
জন্য সাক্ষাৎকারী তববিজ্ঞানকে আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। 
নিদিধ্যাসন-কূপ যোগের নিরন্তর অভ্যাসের ফলে যোগীর বিলক্ষণ 
শুভাদৃষ্ট উৎপর তয়। এ শুভাদৃষ্টের ফলেই মুমুক্ষু পুরুষের মাক্ষাৎকারী 
তন্ববিজান উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ তন্ববিজান শম, দম, বরদ্ধচধ প্রভৃতির 
সহিত সম্যগভাবে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যোপাসন! প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের 
সহযোগে মুক্তিকণ ফল প্রদান করে বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছেন। 
অতএব ততবচিন্তামণিকারকে আমরা জ্ঞানকর্মের সমৃচ্ষয়বাদী বলিয়াই মনে 
করিতে পারি।২ এই সমৃচ্চযবাদের বিরুদ্ধে অনেক বিচার করিয়া তিনি 
বিরুদ্ধ পক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। ইহা হইতেও তিনি যে সমৃচ্চয়বাদের 
সমর্থক ছিলেন ইহ! আমরা বুঝিতে পারি। পূর্বপক্ষরূপে বিরুদ্ধপক্ষের 
উপস্থাপন করিতে যাইয়া! তিনি বলিয়াছেন যে, সমগ্রধানভাবে বা অঙ্গাঙ্গিভাবে 
জানকর্মের সমুচ্চযবাদ ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। জান ও কর্মের 


> গ্ররী, পৃঃ ৪১৩-৫২৩ : 
“২ শমদমবরচধাছ্যপরৃংহিতানন্লিতানৈমিস্তিকলক্ধযোপাননাদ্গিকর্মসহিতাৎ তন্ব- 


জ্ঞানামমুক্তিঃ | তবচিন্তানণি, ঈদ্বরামুমান, পৃঃ ১৮৪ 


১৫৮ কিরণাবলী 
সমপ্রাধান্ত স্বীকার করিলে জ্ঞানের স্যায় কর্মেরও মুক্তিফল কল্পনা করিতে 
হয়। অন্যথা উভয়ের সমপ্রাধান্য রক্ষিত হয় না। কিন্ত কর্মের মুক্তিফল 
কল্পনা করা যায় না। কারণ বিভিন্ন কর্মের উৎপত্তিবাক্যে সেই সেই কর্মের 
বিশেষ বিশেষ ফল শ্রুতিতেই কীতিত আছে। অতএব সেই সেই 
ফলের দ্বারা কর্মগুলির সফলত্ব হ্রুতিগ্রাপ্ত হওয়ায় উহাদের ফলান্তর- 
কল্পনা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। এই কারণেই বিরুদ্ধবাদী বলিতে 
পারেন যে, সমপ্রাধান্তে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নহে। এইরূপ 
অঙ্গা্দিভাবেও জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করা যায় না। কর্ম জ্ঞানের 
অঙ্গ হইলে হয় উহা জ্ঞানের উৎপত্তির দ্বারা অঙ্গ হইবে, ন! হয়, উহ! 
জ্ঞানের ফল যে মুক্তি তাহার সহায়ক হইয়া অঙ্গ হইবে। প্রমাণসাধ্য 
জ্ঞানের উৎপত্তিতে কোথাও কর্মের অপেক্ষ! দেখা যায় না। এই কারণে 
কর্মকে জ্ঞানের শরীরনির্বাহক অঙ্গ বলাও সম্ভব নহে। জ্ঞানফল 
মুক্তির প্রতিও কর্মের সহকারিত্ব কল্পনা করা যায় না। কারণ উৎপত্তি 
শুতিতে কর্মের ফলান্তর কথিত আছে। স্থতরাং সমপ্রাধান্য বা অঙ্গা্দি- 
ভাবে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয়পক্ষ সমর্থন করা যায় না। মুমুক্ষুর পক্ষে কর্ম- 
সন্যাস বিহিত থাকায় জ্ঞানের সহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম সমুচ্চিত 
হইতে পারে না। কারণ এ আশ্রমে এ নকল কর্ম পরিত্যক্ত হইয়াই 
যায়। চতুথণশ্রমবিহিত কর্মের নহিতও জ্ঞানের সমুচ্চয় হইবে বলির! 
মনে করা যায় না। এ্ররূপ হইলে গৃহস্থাত্রমীর মুক্তিসম্তাবন' থাকে না। 
কারণ শান্তর গৃহস্থেরও মুক্তি বণিত হইয়াছে।১ 

এইব্ূপে বিরুদ্ধ পক্ষের অবতারণা করিয়া ইহার থণ্ডনে ততচিন্তামণিকার 
বলিয়াছেন যে, বিভিন্াশ্রমীর পক্ষে বিভিন্নাশ্রমবিহিত কর্মের নহিত 
জ্ঞানের নমুচ্চয় হইতে পারে।২ 

*ম্বে-স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংলিদ্ধিং লভতে নরঃ। 

রঃ শ্বকর্মণ। তমভ্যর্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" ) 


১। তত্বচিন্তামণি। পৃঃ ১৮৪-৫ 
২। স্বসথাশ্রনবিহিতেন কর্মণা জ্ঞানন্ত সমপ্রাধান্থেন নুচ্চয়াজ. জ্ঞানক্মণোস্তল্যত্বেন 
মুত্যৰ্থত্বাভিধানাৎ । তন্বচিন্তামণি, পৃঃ ১৮৫ 


কিরণাবলী ১৫৯ 


এই শ্রীমদ্ভগবদগীতাবাক্য এবং 
তন্মাৎ তত্প্রাপ্তয়ে যত্ুঃ কর্তব্যঃ পণ্ডিতৈ নঁরৈেঃ। 
তৎ্প্রাপ্চিহেতুবিজ্ঞানং কর্ম চোক্তং মহামতে ॥ 
এই বিষ্ণুপুরাণবাক্য এবং 
উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ। 
তখৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রঙ্গ শাশ্বতমূ ॥ 
এই হারীতবাক্য এবং 

‘সত্যেন লতভ্যন্তপনা হেষ আত্মা সম্যগ জ্ঞানেন ব্রহ্মচ্যেণ চ' এই 
শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই মুক্তিতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের অপেক্ষা বণিত 
হইয়াছে। ইহা! সমপ্রাধান্য বা অঙ্গা্গিভাব এই দ্বিবিধ রূপেই উপপন্ন 
হইতে পারে । যদিও কর্মের উৎপত্তিবাক্যে ফলান্তর কীতিত হইয়াছে 
ইহা সত্য, তখাপি ওঁ সকল কর্মের মুক্তিরপ ফল কল্পিত হইতে কোনও 
বাধা থাকিতে পারে না। কারণ সাক্ষাদ্ভাবে শব্দপ্রযাণের দ্বারাই 
দ্বিবিধ ফল পাওয়া যায়৷৷  কর্মসন্ন্যান বলিতে কাম্য কর্মের সন্ন্যানই 
বুঝিতে হইবে, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের সন্যাস নহে। কারণ 

কাম্যানাং কর্মণাং শ্তানং সন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। 
নিয়তন্ত তু সম্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ॥ 
মোহাভস্ত পরিত্যাগন্তামনঃ পরিকীতিতঃ ॥ 

ইত্যাদি স্মৃতিবাক্যের দ্বার! কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই সন্যাস বল! 
হইয়াছে। স্থতরাং চতুর্াশ্রমীর পক্ষের জ্ঞানের সহিত কর্মের সমুচ্চয় 
অসম্ভব হইল ন1। এইভাবে বিরোধী পক্ষের থণ্ডনপূর্বক তত্তচিন্তামণিকার 
জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। 

. ইহার পরে আবার তিনি "অত্র বদস্ি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সাম্প্রদায়িক 
নি বরণনাপ্রনদ্দে ভ্ানকর্মের অসমুচ্চরপক্ষও প্রদর্শন করিয়াছেন । নৈয়ায়িক , 
সম্প্রদায়ের* সিদ্ধান্ত বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, তন্ববিজ্ঞানের দ্বারাই 
সবাসন টঁখ্যাজ্ঞানের -সম্যক্‌ নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং স্থত্রোক্তক্রমে পুরুষ ন 

১। ন কলাস্তরাথত্বেন শ্রতস্য কর্মণঃ ফলাস্তরাখত্বননুপগন্নং তথা ব্বাক্যহরসাজি_ভনি- 
তুল্যতাপ্রতীতেঃ। তভৎফলজনকর্বেহপি হি কমণাং শব্দ এব মানম্‌। তত্বচিন্তামণি। পৃঃ ১:৬ 
২। তত্বচিন্তামণি, পৃঃ ১৮৮ 


১৬০ কিরণাবলী 


অপবর্গ লাভ করে। ইহাতে কর্মের সহকারিতা নির্যুক্তিক। কারণ 
দিওমোহাদি-স্থলে কর্মনিরপেক্ষভাবেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রমের নিবৃত্তি দেখা 
যায়। অতএব যাহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পক্ষে নিত্য- 
নৈমিত্তিকাদি কর্মের অননুষ্ঠানও দোষাবহ হইবে না। অতএব ইহাই 
বুঝিতে হইবে যে, কর্মাসমূচ্চিত জ্ঞানের দ্বারা মোক্ষলাভ করা যায়। 

এই যে জ্ঞানকর্মের অসমুচ্চয়বাদ ইহা! নৈয়ারিকসম্প্রদাক্সিদ্ধ সিদ্ধান্ত- 
রূপেই তত্তচিন্তামণিত্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। চিন্তামণিকার স্বয়ং এই , 
সিদ্ধান্তের পক্ষপাতী নহেন। কারণ তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে জ্ঞানকর্মের 
সমুচ্চয়পক্ষই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
. এ স্থলে মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয় জ্ঞানকর্মের 
সমৃচ্য় সম্বন্ধে তত্বচিন্তামশিকারের মত যাহ! বলিয়াছেন তাহাতে তিনি 
শেষ পর্যন্ত তন্বচিন্তামণিকারকে নমুচ্চয়বিরোধী বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন 
এবং এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে 'বস্ততস্ত'....”৯ ইত্যাদি চিত্তামণিগ্রস্থের, 
উল্লেখ করিয়াছেন । এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের ব্যাখার কিছু বিরোধ 
আছে। কারণ আমর! “বস্তুতস্ত' ইত্যাদি গ্রন্থে উল্লিখিত মৃতকে 
তত্তৃচিন্তামণিকারের স্বমত বলিয়া গ্রহণ করি নাই ।- উহ! কোনও কোনও 
সমুচ্চয়বাদীর ব্যাখ্যার খগ্ডনপ্রসঙ্গেই চিস্তামণিকারকতৃর্কি উপন্যন্ত হইয়াছে 
বলিয়াই আমর! মনে করিয়াছি । এ বিষয়ে আমর! সুধীসমাজের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিতেছি। 

এঢতন “অথাঢিতা। ধর্ম€ ৰ্যাখ্যাস্যামঃ” “ষঢ্েভোহভ্যু- 
দয়নিঃচশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধমঠি” “তছচনাদাম্নীয়সিছেদ্ধঃ 
প্রামাণ্যমি”তি ত্রিস্তুত্রী ( ৰৈ. জু. ১৷৯৷১-৩ ) ব্যাখ্যাভা। ৷ 
অন্যথাব্যাখ্যাননে হি. ষঢভাহুভ্যুদঢন্সতি প্রচ্্যেক- 
সম্মুদীয়াভ্যামুভস্সভ্রাপ্যব্যাপকং স্যাৎ। ষঢ্তাহুজ্যুদক্স- 
সিদ্ধিঃস ধর্ম ইঢভ্যতাবটতব লক্ষণনিচদ্ধঃ। পারম্পর্্যণ 
নিঃশ্রেয়নসহপ্যস্য হেতুত্বং প্রতিপীদক্রিভুৎ নিঃ০শ্রক্সস- 
গ্রহণমিতি ৷ 


১ স্ায়দর্শন ও বাংস্যা়ন ভাস্ত, পঞ্চ খণ্ড, পৃঃ ২৭ ঠা 


কিরণাবলী ১৬১ 


ইহার দ্বারা অর্থাৎ (পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা ) ( ফলতঃ) 
“অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যান্তামঃ”,  “্যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ 
স ধর্মঃ” ও “তদ্ষচনাদায়ায়সিদ্ধেঃ প্রামাণ্যম্” এই ( বৈশেষিক ) 
সুত্রত্রয়ও ব্যাখ্যাত হইল । অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলে (অর্থাৎ 
“যতোহত্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম?” এই স্ুত্রের যদি “যাহা 
হইতে সাক্ষাদ্ভাবে অভ্যুদয়ের অর্থাৎ স্বর্গাদির সিদ্ধি হয় ও 
যাহা হইতে সাক্ষাদ্ভাবে নিঃশ্রেয়সের অর্থাৎ মোক্ষের সিদ্ধি 
হয় তাহাই ধর্ম” এই প্রকারে ভিন্ন-ভিন্ন-লক্ষণতাৎপর্ষে অথবা! 
প্যাহার দ্বারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স এই উভয়ের সিদ্ধি হয়” 
এইভাবে এক-লক্ষণতাৎপর্ষে ব্যাখ্যা করিলে) প্রত্যেক ও 
অমুদয়ের বিকল্পের দ্বারা উভয়বিধ ধর্মেই ( উক্ত ধর্মলক্ষণের ) 
অব্যান্তি হইয়। হইয়া যায়। “যতোহত্যুদয়সিদ্ধিঃ স ধর্ম এই 
পর্যন্ত সুত্রাংশের দ্বারাই ( ধর্মের ) লক্ষণ সিদ্ধ হইলেও এ ধর্মের 
যে পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সে উপযোগিতা আছে তাহা প্রতিপাদন 
করিবার নিমিত্তই (সুত্রে ) “নিঃশ্রেয়স” পদের গ্রহণ হইয়াছে। 

যাহার দ্বারা অত্যুদয়ের সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম অথবা যাহার দ্বারা 
নিঃশ্রেরনের সিদ্ধি হয় তাহাই ধর্ম এইরূপে বিভিন্ন-ফলান্তর্তাবে ধর্মের ভিন্ন ভিন্ন 
লক্ষণ করিলে প্রথম লক্ষণটী নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্মে এবং দ্বিতীয় লক্ষণটা প্রবৃত্তি-লক্ষণ 
ধর্মে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। যাহার ছারা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রের়ম এই উভয়ের 
সিদ্ধি হয় এইরূপ উভয়বিধ-ফলান্তর্ভীবে ধর্মের একটা লক্ষণ করিলেও পূর্বোক্ত 
অব্যাঞ্চি থাকিয়াই যাইবে । কারণ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিলক্ষণ ধর্মের কোনও 
ধর্মেই উভয়বিধ-ফলজনকত্ব নাই। স্থতরাং তত্ত্বজ্ঞান পর্যন্ত পরম্পরায় ধর্মের 
ফল হইলেও মোক্ষ ধর্মের ফল হইবে না। এই কারণে অভ্যুদ়সাধকত্বই 
ধর্মের লক্ষণ হইবে ।১ এ স্থলে অভ্যুদয় বলিতে তত্বজ্জানকেই বুঝিতে 
হইবে ।২« অতএব উক্ত স্তরের দ্বার! তত্বজ্ঞানসাধকত্বকেই ধর্মের লক্ষণরূপে_ 

১। সপ্যতযমাতরসাধকঘ পিরতরৈব ব্যা্যেযমিত্যৰঃ। প্রকাশ” পৃঃ ৭৯ 

২। স্ৃত্যুদয়োহত্র তত্বজ্ঞানন্‌। এ, পৃঃ ৭৯ 

১১ 


১৬২. কিরণাবলী ৃ 
উপস্থাপিত করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিবৃক্তিলক্ষণ যোগজ ধর্ম 
যে তন্বজ্ঞানের সাধক তাহা আমরা পূর্বেই প্রতিপাদন করিস্াছি। প্রবৃত্তি 
লক্ষণ ধর্মেরও যে সত্তৃশুদ্দির দ্বারা তন্তজ্ঞাননাধকত্ব আছে তাহাও বল! 
হইয়াছে। সুতরাং উক্ত লক্ষণের আর প্রবৃত্তি বা নিবৃভি-দক্ষণ ধর্মে অব্যাপ্তির 
সম্ভাবনা নাই। 

এবং প্রতিপন্ন প্রচয়াজনাভিঢধয়সসম্বঢন্ধ! জিজ্ঞাস্সূঃ 
পুচ্ছতি। অঢ্থভি।৯ অথ কানি দ্রব্যাণি কিয়ন্তি চ, 
কিং গুণাঃ কিয়ভ্তশ্চ, কানি কমণণি কিয়ন্তি চ, কিং 
সামান্যং কতিবিধঞ্চ, কে বিচশেষাঃ, কঃ সমবায় 
ইত্যৰ্খঃ ৷ 

এইভাবে (শাস্ত্রের ) প্রয়োজন, অভিধেয় ও (উহাদের ) 
সম্বন্ধ জানিয়| জিজ্ঞাসু (ব্যক্তি) “অথ” এই গ্রন্থের দ্বারা 
(জ্ঞাতব্য বিষয়ে) প্রশ্ন করিতেছেন? দ্রব্য কি কি (অর্থাৎ 
দ্রব্যের সামাম্য-লক্ষণ কি) এবং কয়প্রকার (অর্থাৎ উহাদের 
অবান্তর বিভাগ কতগুলি ); গুণ কি কি ( অর্থাৎ "গুণের সামান্ত- 
লক্ষণ কি) এবং কয়প্রকার (অর্থাৎ উহাদের অবান্তর বিভাগ 
কতগুলি ); কৰ্ম কি কি (অর্থাৎ কর্মের সামান্য-লক্ষণ কি ) এবং 
কয়প্রকার ( অর্থাৎ উহাদের অবান্তর বিভাগ কতগুলি ); সামান্য 
কি (অর্থাৎ সামান্যের অর্থাৎ জাতির সামান্ত-লক্ষণ কি) এবং 
উহা কয়প্রকার ( অর্থাৎ উহাদের অবান্তর বিভাগ কতগুলি ); 
বিশেষ কাহাকে বলে (অর্থাৎ বিশেষের স্বরূপ কি); 
সমবায় (ই বা) কাহাকে বলে (অর্থাৎ সমবায়ের স্বরূপ কি); 
ইহাই (“অথ কে ভ্রব্যাদয়ঃ পদার্থাঠ এই প্রশ্ন-বাঁক্যের ) অর্থ 

ক্িথি তেষামিভি।২ সাসান্যতত। বিচশষত্চ 
পদার্থানাহ দ্রব্যাণাং গুণানাং কমণামিত্যাদি ৫নক্সম্‌ ৷ 


১। অথ কে দ্রব্যাদয়ঃ পদার্থাঃ| প্র, পা. পৃঃ ২ 
২। কিঞ্চ তেষাং সাধম্যং বৈধম্যঞ্চেতি। প্র. পা., পৃঃ ২-৩ এ 


কিরণাবলী ১৬৩ 
চকাচরী মিথঃ সম্ুচ্ছচক্প 1 সাধমণউবধমণভয়াডরচন্বনযান্ভ- 
ভুতিত্াৎ্ প্ুথগ্‌লক্ষণার্থমপি ন প্রশ্নঃ। 

“কিঞ্চ তেযাম্” এই গ্রন্থের তাৎপর্য বর্ণনা করা হইতেছে £ 
‘সেই পদার্থগুলিপ্ন সাধ্য (ই) বা কি এবং বৈধর্য্য (ই) বা 
কি- ইহাই এ স্থলে প্রশ্নের আকার । (উক্ত আকারের মধ্যে ) 
দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই  পদার্থত্রয়ের সামান্য ও বিশেষভাবে 
সাধ্ম্য ও বৈধর্ম্যের প্রশ্নও অন্তনিহিত রহিয়াছে বলিয়! বুঝিতে 
হইবে। চ-কার দুইটা পরস্পর সমুচ্চয় অর্থে (প্রযুক্ত হইয়াছে )। 
সাধর্ম্য ও বৈধর্্যের স্বরূপবিষয়ে পৃথক্‌ প্রশ্ন হইবে না৷ কারণ উহার! 
পূর্বোক্ত পদার্থগুলির মধ্যেই অন্তভুক্তি আছে। 

তচত্রতি।৯ তত্ৰ তেয়ু দ্রব্যাদিয়ু বক্তচব)ক, ড্রব্যাপি 
“প্রথিব্যাদীনি। যদ্যপি বিভাগস্তযা ন্যুনাধিকসংখ্যাৰ্যৰ- 
চচ্ছদপরত্বীঢদব নবত্রং লক্ধং তথাপি স্ফুটাখং নব- 
গ্রহণম্। এবকারশ্চ বিপ্রতিপত্তিনিরাকরণা্থ ৷ 

“তত্র” ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা কর! যাইতেছে। তত্র অর্থাৎ 
বক্তব্য দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে পৃথিবী প্রভৃতি 
পদার্থগুলিকে ( অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, দিক্‌, 
কাল, আত্ম! ও মনকে ) দ্রব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে । যদিও বিভাগ- 
বাক্যেরই (বিভজ্যমান পদার্থগুলির ) ন্যুন বা অধিক সংখ্যার 
নিষেধে তাৎপর্য থাকায় (ভ্রব্যগুলির ) নবত্ব-সংখ্যা পাওয়া 
যায় (অর্থাৎ দ্রবাগুলি যে নববিধ তাহ! বুঝা যায়) তাহ! 
হইলেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিবার জন্যই (বিভাগবাক্যে ) 
নব-পদের গ্রহণ কর! হইয়াছে। এবং (উহাতে ) এব-পদটী 
সংশয়-নিরাসের জন্য ( প্রযুক্ত হইয়াছে )। # 


> রি ত্রব্যাণি পৃথিবাপতেজোবাধাকাশকালদিগাস্থমনাংসি সামান্যবিশেষসংজয়োক্তানি 
০ -নবৈবেতি টি প্র, পা পঃ ৩ 


ভাবস্য ভতস্স্যোড্ক্তেরাগমত্বাৎ ৷ অনৰগতাপ্তভাৰস্যাপি 
লোকপ্ৰসিদ্ধাৰ্থান্ুবাদকত্বাৎ। লোঢক ঢ তাবভাঢ়মৰ 
সামান্যঢতে| বিঢশষতহশ্চ ব্যবহারাৎ ৷ 

(মূলস্থ ) “দ্রব্য” এই পদটা (পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ, 
পদার্থের) সামান্য-সংজ্ঞা হইবে । (বিভাগবাক্যস্থ ) পৃথিবী ইত্যাদি 
নয়টা পদ দ্রব্যের বিশেষ-সংজ্ঞা (হইবে)। ( মূলস্থ ) “তয়োক্তানি” 
( অর্থাৎ সংজ্ঞয়োক্তানি) এই অংশের “মুত্রকৃতা” এই পদটা অবশিষ্ট 
(অর্থাৎ পূরক ) হইবে। কারণ তাহার ( অর্থাৎ সৃত্রকারের ) 
আপ্তত্ব নিশ্চিত থাকায় তদীয় উক্তি আগম ( অর্থাৎ আগম- 
প্রমাণ )। তাহার আপ্তত্ব নিশ্চিত ন! থাকিলেও লোকপ্রসিদ্ধ 
অর্থের অনুবাদক হওয়ায় তদীয় উক্তি প্রামাণিকই হইবে 
(অর্থাৎ তৎকৃত দ্ৰব্য প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি প্রামাণিক হইবে ) 
কারণ লোকসমাজে এগুলিরই (অর্থাৎ দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলিরই ) 
সামান্য ও বিশেষভাবে ব্যবহার দেখা যায়। 

কিং পুনরত্র প্রতিষ্িখ্যচতে ? নটবঢবতি। ন হানব- 
গতস্যয প্ৰতিঢ্ষধঃ সম্ভব্তে। উচ্যতে ৷ দ্ৰব্যস্য সঢ্তা 
নববাহ্যত্বং নবৰাহাস্য সতে| দ্ৰব্যত্বং বাঃ তথাচ 
প্রতিপলট্তব প্রতিপন্নে প্রভিঢিবধ ইতি ন কিঞ্চিদূ: 
ছুস্ততি। অতঃ পরং ন শঙ্কা ন চোত্তরম্‌ । তথাহি, ইদং 
দ্রব্যচমে্যোহখিকং স্যাদিভি বা ইদঢমঢভযাহধিকং 
দ্রব্যং স্যাদিতি বা শচঙ্ক্যত। প্রথঢম আধিক্যং নিরাকরি- 
স্যাভমা। যথ। সুবর্ণন্য ৷ দ্বিতীচ্র ড্রব্যত্রং নিরাকরিক্তাডসা 
যথা তমসঃ। অতঃ পরং ন শঙ্কা ন চোত্তরম্‌ ৷ ধন্সিণ 
এব বুদ্ধ্যনীঢরাহা। যদি কথঞ্চিদ বুদ্ধিমাতরাক্ষ্যতত 
তদাস্মাভিরুচক্তন্ষেবীন্তভর্ণবস্িস্তঢত । অনন্ভর্ভীঢুব বা 
দ্রব্যত্বং তস্য নিরাকরিস্তত ইত্যভিপ্রাক্রবানাহ 


কিরণাবলী ১৬৫ 


তদৃব্ততিভরভকণ সংজ্ঞাস্তরানভিধানাদিতি। স্থত্র- 
ক্কচতেতি চশেষঃ। লোকনেনতি বা ৷ 


(“নবৈব” এই বাক্যাংশস্থ এব-কারের দ্বার!) এ স্থলে কাহার 
নিষেধ হইয়াছে? যেহেতু যাহা জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহে তাহার 
প্রতিষেধ অসম্ভব । উত্তরে বলা যাইতেছে ঃ প্রমাণসিদ্ধ দ্রব্যে 
(অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতিতে) নববহিভূর্তিত্বের অথবা! যাহা নববহির্ভূ্ত 
বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ তাহাতে দ্রব্যত্থের নিষেধ করা হইয়াছে । এরূপ 
হইলে ( ফলতঃ ) প্রমাণসিদ্ধ পদার্থে প্রমাণসিন্ধ ( অন্য ) পদার্থের 
প্রতিষেধ হওয়ায় কোনও দোষ হয় ন!। ইহার পরে শঙ্কা বা! উত্তরের 
অবকাশ নাই। ইহার বিশদার্থ এই যে, এই দ্রব্যটী এই সকল 
দ্রব্য হইতে অধিক ( অর্থাৎ পৃথক্‌ ) হউক, অথবা এই সকল দ্রব্য 
হইতে পৃথগভূত এই পদার্থটা দ্রব্য হউক __- এইরূপে আশঙ্কা 
(অর্থাৎ প্রশ্ন ) হইতে পারে। প্রথমে ( অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নে) আমর! 
আধিক্যের নিষেধ করিব যেমন ন্ুুবর্ণবপ দ্রব্যের আধিক্য 
নিষিদ্ধ হইবে (অর্থাৎ দ্রব্য বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ বর্ণের অতিরিক্তত্ব- 
আশঙ্কায় উহাকে যেমন তেজোনামক তৃতীয় দ্রব্যে অন্তর্ভুক্ত 
করা হইবে সেইরূপ ভ্রব্যত্ব-রূপে প্রমাণসিদ্ধ থাকিলে উহাকে 
নববিধ দ্রব্যের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হইবে )। দ্বিতীয়ে 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রশ্নে) আমরা দ্রব্যত্বের নিষেধ করিব যেমন 
অন্ধকারের দ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হইবে । (অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের যদি দ্রব্যত্ব 
আশঙ্কিত হয় তাহা হইলে অন্ধকারের দ্রব্যত্ব যেমন নিষিদ্ধ হইবে 
সেইরূপ এ পদার্থেরও দ্রব্যত্ব নিষিদ্ধ হইবে )। ইহার পরে (এ 
সম্বন্ধে) আর কোনও শঙ্কা বা উত্তরের অবকাশ নাই। কারণ 
এমন (কোনও ধর্মী আমাদের বুদ্ধিস্থ নাই যাহাতে এরূপ আশঙ্কা 

* হইতো পারে। যদি কোনও রূপে এমন কোন ধর্মী ভবিষ্যতেও 


১৬৬ কিরণাবলী ৮ 


আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় তাহা হইলেও আমরা তাহাকে উক্ত 
পদাথগুলির ( অর্থাৎ দ্রব্যের) মধ্যেই অন্তর্ভীবিত করিব । 
যদি সেই ধর্মকে নববিধ দ্রব্যে অন্তর্ভাবিত করা না যায় তাহা! 
হইলে (আমর! ) উহার দ্রব্যত্বেই নিরাকরণ করিব। এই 
তাৎপর্যেই “তদ্যতিরেকেণ সংজ্ঞান্তরানভিধানাং”১ এই বাক্যটী 
প্রযুক্ত হইয়াছে। “সুত্রকৃতা" অথবা ‘লোকেন’ এই পদটীকে উক্ত 
বাক্যের অবশিষ্ট অংশ বলিয়া বুঝিতে হইবে । 

স্তাদ্দেতদ্‌, অন্ধকারস্তীবদনুভবসিদ্ধতক্া ছুরপহনবঃ ৷ 
ন চ দামান্যবিশষসমবাচনন্বন্যতমং তমঃ। ০তষাং 
ব্যঞ্জকটবচিচত্র্যহপি ব্যক্ত্যাশ্রয্নসম্বন্ধিনামুপলস্তমন্ত- 
০রণান্গুপলস্ভতনিয়মীৎ্খ। উপলচ্ভ বা তত্বব্যাঘাতাৎ ৷ 

যদি বলা যায় যে, যেহেতু অন্ধকার অন্ুভবসিদ্ধ ( পদার্থ) 
অতএব তাহার অপলাপ সম্ভব নহে। আর ইহাও ( সম্ভবপর ) 
নহে যে, অন্ধকার সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের মধ্যে একটা হইবে 
(অর্থাৎ উহাদের কাহারও মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে )। কারণ 
অভিব্যপ্রকের বৈচিত্র্য থাকিলেও ( যথাক্রমে ) ব্যক্তি, আশ্রয় ও 
সম্বন্ধীর উপলব্ধি ব্যতিরেকে তাহাদের ( অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও, 
সমবায়ের ) নিয়মতঃ অন্ুপলব্ধি হয় ( অর্থাৎ কখনও উপলব্ধি হয়: 
না )। পক্ষান্তরে উপলব্ধি হইলে ( অর্থাৎ ব্যক্তি, আশ্রয় ও সন্বন্ধীর 
অনুপলব্ধি সত্বেও উপলব্ধি হইলে ) ( তাহাদের ) স্বরূপহানি হইবে 
(অর্থাৎ এরূপ পদাথগুলিকে আর সামান্য, বিশেষ বা সমবায় 
বলা সম্ভব হইবে না)। 

পূর্বপক্ষী বলিতেছেন $ অন্ধকার অন্গুভবনিদ্ধ পদার্থ। অতএব তাহার 
অপলাপ করা যায় না। এক্ষণে আমাদের দেখিতে হইবে যে, সিদ্ধান্তী যে 
সকল পদার্থ স্বীকার করেন তাহাদের মধ্যে কোনও পদার্থে অন্ধকারের 


১। প্র, পান পুঃ ৩; কোন কোন মুদ্রিত পুস্তকে 'াতিরকেশাত সংজানভিধ নাৎ 
এইরূপ পাঠ পাওয়া যাস 


টি _কিরণাবলী -১৬) 
অন্তর্তাব সম্ভবপর হইতে পারে কি না। কিন্ত পূ্বপক্ষী বলিতে চাহেন (যে, 
সামান্য, বিশেষ অথবা সমবায়, ইহাদের মধ্যে কোনও পদার্থে ই অন্ধকারের 
অন্তর্তাব সম্ভবপর হয় না। প্রথমে ইহা দেখা যাউক যে, সামান্যের মধো 
অন্ধকার অন্তত ক্র হইতে পারে কি না। কিন্তু তাহা সম্ভব নে । কারণ যদি 
অন্ধকার সামান্ঠের মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত হইত, তাহা হইলে সামান্যের যাহা 
অভিব্যপ্চক তাহাই অন্ধকারের অভিব্যঞ্চক হইত | কিন্তু ইহা দেখা যায় 
যে, সামান্য ও অন্ধকারের অভিব্যঞ্জক এক নহে। আলোক" সামান্যের 
অভিব্যঞ্ক আর অন্ধকারের অভিব্যঞ্জক আলোকাভাব ।১ স্থতরাং অন্ধকার 
সামান্যের মধ্যে অসন্তভূক্ি হইতে পারে না। 

থক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে পূর্বোক্ত যুক্তিপ্রণালী সমর্থনঘোগ্য 
বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কারণ সামান্ের যাহা অভিব্যঞ্ক তাহা 
নিয়ত একরূপই হয় না; অভিব্যঞকের ভেদ থাকিলেও সামান্যের অভিব্যক্তি 
হইতে দেখ! যায়। সকল গো-ব্যক্ষিতে যদি এক গোত্ব-সামান্য থাকে তাহা 
হইলে দুইটা গো-বাক্তির অন্তরালস্থিত ঘট-বাক্তিতেও উহাকে থাকিতে হইবে। 
তুল্যযুক্তিতে ঘটত্বজাতিও ঘটদ্বয়ের অস্তরালবর্তী গো-ব্যক্তিতে অবশ্রই 
থাকিবে। এইরূপ হইলেও গো-ব্যক্তিই গোত্ব-জাতির অভিব্যঞ্চক হয়, ঘট- 
ব্যক্তি হয় না এবং ঘট-ব্যক্তিই ঘটত্ব-জাতির অভিব্যঞক হয়, গো-ব্যক্তি হয় 
না। এইরূপে ব্যঞ্চকের বৈচিত্র্যসন্তেও গোত ও ঘটত্ব এই দুইটীকেই সিদ্ধান্তে 
জাতি বলিয়! স্বীকার করা হইয়াছে।  স্থৃতরাং ইহ! কখনই বল! যায় না 
যে, গোত্ব ও অন্ধকার এই উভয়ের অভিবাঞ্চক বিচিত্র হওয়ায় উহাদের একটা 
জাতি হইলেও অপরটা জাতি হইতে পারিবে না। 
এক্ষণে পূর্বপঙ্ষী অন্যপ্রকার যুক্তির দ্বারা অন্ধকারের জাতিত্ব-থণ্ডনে 
প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন? 
অন্ধকার অবশ্যই সামান্য হইতে ভিন্ন হইবে । 
যেহেতু ব্যাক্তির জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্বের জান হইতে পারে না। 
কিন্তু, এ স্থলে অনুমানের যথাশ্রুত আকারটা পধালোচনা করিলে স্পষ্টই 
দেখা যাইবে যে, হেতুটী পক্ষবৃত্তি হয় নাই। কারণ ব্যক্তির উপলক্ধি না 


৯। কউ ও আালোকোহাং রক) কাশ, পচ রি 
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হইলেও অন্ধকারের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্থতরাং পূর্বোক্ত অনুমানটীকে 
নিম্নলিখিত ভাবে পর্যবসিত করিতে হইবে ঃ 

অন্ধকার সামান্য হইতে ভিন্ন। 

যেহেতু ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতিরেকেও তাহার উগলন্ধি হইয়া থাকে। 

যাহা ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতিরেকেও উপলব্ধ হয় তাহা সামান্য নহে । বিশেষ 
ও সমবায় পদার্থ যথাক্রমে আশ্রয় ও সম্বন্ধীর উপলদ্ধি ব্যতিরেকে উপলব্ধ হয় 
না। কিন্ত অন্ধকার আশ্র্ ও সম্বন্ধীর উপলদ্ধি ব্যতিরেকেও উপলব্ধ হইয়া 
থাকে । স্থৃতরাং অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতেও ভিন্ন হইবে । 

এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, বৈশেষিক মতে বিশেষ ও 
নমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা হইতেছে । 
স্থৃতরাং অন্ধকার বিশেষ ও সমবায় হইতে ভিন্ন হইবেই। বিশেষের যাহ! 
আশ্রম অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি তাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। স্ৃতরাং বিশেষও 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইতে পারে না। ন্যায়মতে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও 
বৈশেষিক মতে উহ্‌ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে | বৈশেষিক মতে সমবায়ের অন্যোগী 
ও প্রতিযোগীই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এজন্য পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকারকে বিশেষ 
ও সমবায় হইতে ভিন্ন বলিয়াই বুঝিতে হইবে । 

নকম?সংঢষাগবিভাগচক্লারকা রণীত্রাৎ। ন হান্ধকাচরণ 
কিঞ্চিৎ কুতশ্চিদ্‌ বিভজ্য কেনচি২ সংঢষাজ7ঢত। 
অতথাক্ভতন্য চ ভল্লক্ষণানুপপঢ্ভরতত্ত্বী্থ ৷ 

(অন্ধকার ) কর্ম নহে যেহেতু উহা সংযোগ ও বিভাগের 

কারণ ( অর্থাৎ অসমবায়িকারণ ) হয় না। ইহা! দেখা যায় না 
যে, অন্ধকার কোনও পদার্থকে (অপর ) কোনও পদার্থ হইতে 
বিভক্ত (অথাৎ বিযুক্ত ) করিয়া (অন্য ) কোনও পদার্থের সহিত 
যুক্ত করে। এবং এরূপ ন! হওয়ায় উহাতে কর্ম-লক্ষণের 
অন্ুপপত্তি হয়; ফলতঃ ( অন্ধকারের ) তাদৃশত্ব (অর্থাৎ কর্মত্ব ) 
সিদ্ধ হয় না। ॥ 

অন্ধকারকে কর্ম-পদার্থের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কর্ম হা ক্রিয়া 
সংযোগ এবং বিভাগের কারণ অর্থাৎ অসমবায়িকারণ-রূপে বণিত হইয়াছে । ' 


ও 
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কিন্ত অন্ধকার সংযোগ ও বিভাগের অসমবায়িকারণ হয় না। অন্ধকার 
কোনও বস্তুকে কোনও স্থান হইতে বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ করিয়া অপর কোনও 
স্থানের সহিত সংযুক্ত করে, ইহা অন্থভবনিদ্ধ নহে। কোনও স্থান হইতে 
কোনও বস্তুকে বিভক্ত করিরা স্থানাস্তরে সংযুক্ত করাই কর্মের লক্ষণ। যাহা 
সংযোগ ও বিভাগের জনক নহে তাহাকে কর্ম বলা যায় না । অতএব অন্ধকার 
কর্ম-পদার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। 

ন গুণঃ দ্রব্যাসমবাক্লা | দ্রব্যাসমঢবতৎ হ্যসম- 
বেতঢমব - স্যাদ্‌, অদ্রব্যসমভবতং বা! উভভ্পথাপি 
গুণত্বব্যাঘাতঃ! সামান্যবতঃ স্বতন্তৰস্য দ্ৰব্যত্বাপত্তেঃ। 
নিঃসামান্যস্য গুণঙ্রলক্ষণব্যাঘাতাৎ!।  গুণকম্চপা 
নিগুণতয়া গুণস্য তত্র সমৰায়বিঢরোখাৎ ৷ 

(অন্ধকার ) গুণ (ও) নহে। কারণ উহ! দ্রব্যে অসমবেত 
আছে। ‘দ্ৰব্যে অসমবেত’ বলিতে “যাহ! (সর্বত্রই ) অসমবেত 
হয়’ (অর্থাৎ কোথাও সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না) অথবা “যাহা দ্রব্য 
ভিন্নে (অর্থাৎ গুণ প্রভৃতি পদার্থে ) সমবেত হয়’ তাহাকে বুঝায় । 
(কিন্তু) উভয়প্রকারেই অন্ধকারের গুণত্ব ব্যাহত হইয়া যায় 
( অৰ্থাৎ সিদ্ধ হয় না)। যেহেতু জাতিবিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ দ্রব্যই 
হয়। জাতিশৃন্ত হইলে গুণত্ব-লক্ষণের ব্যাঘাত হইবে। (এবং ) 
গুণ ও কর্ম নিগুণ হওয়ায় তাহাতে ( অর্থাৎ গুণে ) ( গুণ-) সমবায় 
বিরুদ্ধ হইয়া যায়। 

এ স্থলে পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে, অন্ধকাঁরকে গুণ-পদার্থেও অন্তর্ভূক্ত কর! 
যায় না। কারণ যাহা “দ্রব্যে অসমবেত' তাহ! গুণ হইবে না। অর্থাৎ গুণ 
হইলে তাহা দ্রব্যে সমবায়-সন্বন্ধে থাকিবেই | কিন্ত অন্ধকার দ্রব্যে লমবায়- 
সম্বন্ধে থাকে না। সুতরাং উহাকে গুণ বলা যায় না। কিন্ত মীমাংবকগণ 
এইরূপ যুক্তিতে তুষ্ট হইবেন না। কারণ তাহাদের মতে অন্ধকার জন্য-দ্রব্য। 
যাহা জন্থ-দ্রব্য তাহা তাহার অবয়বগুলিতে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে । সুতরাং 
পূর্বোগন্তস্ত হেতুটী মীমাংসক মতে অন্ধকার-রূপ পক্ষে থাকিবে না ।৯,/--১-. 


টা শিকক তন স্বাব্মবমপতব্যসমবেতহবাদিনোহমিদ্ধিঃ। প্রকাশ, পৃঃ: 
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পূর্বে যে-দ্রব্যাসমবেতত্বহেতুর দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব নিষেধ করা! 
হইতেছে, তাহাতে নিম্নলিখিত আকারে অনুমানের প্রয়োগ হইবে ঃ 

অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহা দ্রব্যে অসমবেত আছে । 

কিন্তু উক্ত অন্থমানের হেতুটা দ্রব্য-রূপ ব্যর্থ বিশেষণৈর দ্বারা যুক্ত হইয়া 
গিয়াছে। কেবলমাত্র অসমবেতত্বের দ্বারাই গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত হইতে 
পারে। কারণ যাহার! অসমবেত তাহাদের গুণত্ব সকলেই অস্বীকার করেন । 
অতএব যাহ যাহা অনমবেত তাহা গুণ নহে এইরূপ নিয়ম মীমাংসকপন্মত 
হওয়ায় এ মতে কেবল অসমবেতত্বের দ্বারাই গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত হইবে। 
এইরূপ হইলেও ভ্রব্যাসমবেতত্বকে গুণত্ব-নিষেধের হেতুরূপে উপন্যপ্ত করায় 
অন্মানটা ব্যর্থ বিশেষণ-দোষে দুষ্ট হইয়াছে ।১ যদি বলা যায় যে, অন্ধকারের 
গুত্ব-নিষেধেই মীমাংসকের আগ্রহ, হেতুবিশেষে নহে; স্থতরাং যদি 
দ্রব্যাসমবেতত্ব-র্ূপ হেতুতে দোষ থাকে তাহা হইলে উহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া কেবল অসমবেতত্বকে হেতু করিয়াই মীমাংসকগণ অন্ধকারের অগুণত্ব 
প্রমাণিত করিবেন। এইরূপ হইলে “অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহা 
অনমবেত' এই আকারেই অন্তুমানের প্রয়োগ হইবে । তাহা রা আমরা, 
বলিতে বাধ্য হইব যে, উক্ত অনুমানের দ্বারা মীমাংসক মতে অন্ধকারের, 
গুণত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ অসমবেতত্ব-রূপ তেতুটা স্বরূপাসিন্ধ 
হইয়া গিরাছে। দশম-দ্রব্য-রপ অন্ধকারকে মীমাংসকগণ সর্বধা অসমবেত 
বলিতে পারেন না। কারণ তাহাদের মতে অন্ধকার স্বীয় অবয়বে সমবেত 
হইয়াই থাকে । স্থতরাং ভ্রব্যাসমবেতত্ব বা কেবল অসমবেতত্বরূপ হেতুর 
দ্বারা অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 

ইহার উত্তরে মীমাংসকের স্বপক্ষে আমরা বলিব যে, ভ্রব্যাসমবেতত্ব- 
হেতুর দ্বারাই মীমাংৰক সম্প্রদায় অন্ধকারের অপ্তণত্ব প্রমাণিত করিবেন। 
ব্যভিচার-বারক বিশেষণের প্যায় স্বরূপাসিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও সার্থকতা, 
আছে।২ স্থতরাং “যাহ! যাহা অসমবেত তাহা গুণ নহে" এই নিয়মে ব্যভিচার 
না থাকিলেও সামান্যতং অসমবেতত্ব অন্ধকার-রপ পক্ষে ন! থাকায় 
শ্বরপাসিদ্ধিবারক দ্রব্যাংশ-বিশেষিত যে দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ ৯১৫৬৭ 


2 নন দ্বব্যেতি বিশেষণ ব্যর্থমসমবায়াদিত্যপ্তৈব গমকত্বাৎ প্রকাশ পৃঃ ৮৬ 
২। স্বরূপাসিদ্ধিনিবারকবিশেষণবদিদমপি সাধনম্‌ ।- ও 
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ব্যর্থবিশেষণতা-দোষে দুষ্ট হয় নাই৷৷" পক্ষধরমিশ্র প্রভৃতি : নৈয়ায়িকগণ 
স্বরূপাসিদ্ধি-বারক বিশেষণেরও সার্থকতা স্বীকার করিয়াছেন। 
অথবা দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুর গমকত্বের অনুকূলে ইহাও বলা যাইতে 
সারে যে, যদিও অসমবেতত্ব-রূপ ধর্মটা অপ্তণত্ব-রূপ সাধ্যের ব্যাপ্য হইয়াছে 
ইহা সত্য, তথাপি দ্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ ধর্মটী ব্যর্থবিশেষণতা-দোষে দুষ্ট হয় 
নাই। কারণ অসমবেতত্ব-রপ সামান্যাভাবের পক্ষে দ্রব্যানমবেতত্ব 
বিশেষাভাব হওয়ার এবং বিশেষাভাবের গর্ভে সামান্তাভাবের প্রবেশ না 
থাকায় অসমবেতত্ব দ্রব্যাসমবেতত্বের ঘটক হয় নাই । স্থৃতরাং দ্রব্যাসমবেতত্ব- 
রূপ হেতুর দ্বারাও অনায়াসেই অপ্তণত্বের অনুমান করা যাইতে পারে ।৯ 
“অন্ধকার গুণ নহে যেহেতু উহা দ্রব্যে অসমবেত আছে! এই অনুমানের 
বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হইবে যে ‘দ্রব্যে অসমবেত' এই কথার দ্বার! কি 
‘পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যে অসমবেতত্ব'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের অগুণত্ব 
প্রমাণ করা হইতেছে অথবা! মীমাংসক সম্প্রদায় ‘দ্রব্যমাত্রে অসমবেতত্ব কে 
হেতু করিয়া অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত করিতেছেন । প্রথম পক্ষে অর্থাৎ 
‘পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যে অনমবেতত্ব'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের অগ্ুণত্ব 
অনুমান করিলে মীমাংসক মতে উহা সম্ভব হইবে না। কারণ ও মতে 
অন্ধকারগত-নীলরপান্তর্ভাবে হেতুটী ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে। কারণ 
মীমাংসকগণ অন্ধকারে নীলরপাত্মক গুণ থাকে বলিয়া স্বীকার করেন। 
ও নীল রূপে অগুণত্ব-রপ নাধ্যটী নাই অথচ উহাতে "পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ 
দ্রব্যে অসমবেতত্ব'-রূপ হেতুটা বিদ্কমান আছে। স্থৃতরাৎ পৃথিবী প্রভৃতি: 
নববিধ দ্রবো অসমবেতত্ব'কে হেতু করিয়া মীমাংসক সম্প্রদায় অন্ধকারের 
অগ্তণত্ব প্রমাণিত করিতে পারেন ন!। দ্বিতীয় পক্ষেও অন্ধকারের অগুণত্ব 
প্রমাণিত হইবে না। কারণ এই পক্ষে ভ্রব্যমাত্রাসমবেতত্বকেই হেতু করা 
হইয়াছে । মীমাংসক মতে ভ্রব্যমাত্রাসবেতত্ব অন্ধকারে ন! থাকায় উহা 
স্বরপানিদ্ধ হইয়া গিয়াছে । মীমাংসকগণ অন্ধকারকে সমবেত দ্রব্য বলিয়াই 
বা সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে, কোনও  প্রকারেই 


১। রর প্রতিযৌগিবিশেষণত্বাৎ।  ভ্রব্যসমবেতত্বাভাকো! বিশি্টব্যতিরেকো! রণ 
ন ব্যর্থবিশেষণম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ৮৭ 


১৭২ কিরণাবলী 


ত্রব্যাসমবেতত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা: অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত হইতে পারে 
না।১ 
. ইহার উত্তরে মীমাংনক বলিতে পারেন যে, তিনি অবশ্যই অন্ধকারকে 
সমবেত দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। এ স্থলে তিনি পরিশেষাহ্মানের দ্বারাই 
অন্ধকারকে পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দ্রব্য বলিয়া 
প্রমাণিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বৈশেষিকসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে যে 
অন্ধকার অন্তভুক্ত নহে ইহা দেখাইয়াই মীমাংসক পরিশেষতঃ অন্ধকারের 
শম-্রব্যত্ব সাধন করিবেন। স্থৃতরাং বৈশেষিকবম্মত পদার্থে অন্ধকারের 
অনন্তভাব প্তিপাদন করিতে যাইয়! তিনি বৈশেষিকমতামুসারেই অনুমানের 
প্রয়োগ উপস্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং “অন্ধকার গুণ নহে, যেহেতু উহ! 
পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যে অসমবেত’ এই অন্থুমানে বৈশেষিকমতান্গুসারে 
ব্যভিচারাদি দোষ ন! থাকায় উহা অবশ্যই মীমাংসকের পরিশেষাক্ছমানে 
সহায়ক হইবে। 
এক্ষণে ইহা আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, “দ্রব্যে অসমবেত 
বলিয়া অন্ধকার গুণ-পদার্থ হইতে পারে না" পূর্বপক্ষীর এই যুক্তিতে “দ্রব্যে 
অসমবেত” বলিতে তিনি কিরূপ অর্থের বিবক্ষা করেন-__অর্থাৎ “যাহা 
সমবায়-নন্বন্ধে থাকেই না" অথবা ‘যাহা দ্রব্যভিন্ন গুণ প্রভৃতি পদার্থে সমবায় 
সম্বন্ধে থাকে", এই দুইটা অর্থের কোনটাকে “দ্রব্যে অসমবেত' বলা হইয়াছে। 
এ স্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত দ্বিবিধ অর্থের যে কোন অর্থই গ্রহণ করা যাউক 
ন! কেন উহার দ্বারা অন্ধকারকে গুণে অন্তভুক্ত করা যায় না। যাহা 
গুণ-পদার্থ হইবে তাহা সমবায়-সম্বন্ধে থাকিবেই। স্থতরাং যাহা আদে৷ 
সমবায়-সন্বন্ধে থাকে না তাহা গুণ-পদার্থ হইতে পারে না। অতএব 
'্রব্যানমবেত' পদের প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা অন্ধকারকে গুণে 
অন্তভূক্তি করা সম্ভব হয় না। আর যাহারা দ্রব্যভিন্ন গুণ, ক্রিয়! প্রভৃতি 
পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে তাহারা দ্রব্যে. অসমবেত হয়, 'ব্যানমবেত’ 
পদের এই দ্বিতীয় অথ গ্রহণ করিলেও উহার দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব প্রমাণিত 
"হয় ন৷। কারণ এরূপ হইলে তাহা জাতিই হইবে। যেমন দ্রব্যভিন্ন গুণ, 


১। তথাহি কিং পৃথিব্যাদিনবকাসমবায়ো হেতুঃ অব্যমাত্রাসমবায়ে| বা সাধে দমোরপেণা- 
নৈকান্তিকত্বম্‌। অন্ত্যে স্বরূপাসিদ্ধিঃ। প্রকাশ, পৃঃ ৮৬-৭ - 


কিরণাবলী ১৭৩, 


ক্ৰিয়া প্রভৃতিতে যাহা সমবায়-বন্বন্ধে থাকে সেই গুণত্ব বা ক্রিয়াত্ব-রূপ ধর্মগুলি 
গুণে অন্তর্ভূক্ত নহে কিন্তু উহারা নামান্তেই অন্তভুক্তি আছে। স্থতরাং 
অন্ধকার ভ্রব্যভিন্ন গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতিতে সমবেত হইলে উহা! নিশ্চয়ই গুণ 
হইবে না, কিন্তু জাতিতেই অন্তত ত হইবে। 

আরও কথা এই যে, দ্রব্যাসমবেত'’ পদের প্রথম অর্থ স্বীকার করিয়! যাহারা 
আদৌ সমবায়সম্বন্ধে থাকে না তাহাদের গ্রহণ করিলেও 'দ্রব্যাসমবেতত্ব” 
হেতুর দ্বারা অগুণত্ব দিদ্ধ হইবে। কারণ এরূপ ভ্রব্যাসমবেত বস্তু হয় 
জাতিবিশিষ্ট না হয় জাতিশৃন্য হইবে । যাহা আদৌ সমবেত হয় না তাহা? 
জাতিবিশিষ্ট হইলে ভ্রব্যই হইয়া যায়, গুণ হয় না। চতুবিধ পরমাণু, আকাশ, 
কাল, আত্মা, দিক্‌, মন এই সকল পদার্থ জাতিবিশিষ্ট এবং সৰ্বথা! অপমবেত 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র । এই নকল পদার্থের দ্রব্যত্ব সর্ববাদিনম্মত। অতএব এইকপ 
অসমবেতত্বের দ্বারা অন্ধকারের গুণত্ব অবশ্যই নিষিদ্ধ হইবে । আর সর্বথা। 
অনমবেত হইয়। যদি সামান্তশূন্ত হয় তাহা হইলেও উহ গুণ হইবে না। কারণ 
সৰ্বথা অবমবেত ও জাতিশুন্ত বলিতে আমরা সমবায় ও অভাবকে পাই এবং 
উহাদের অগুণত্ব সিদ্ধই আছে। স্থতরাং এই অর্থেও দ্রব্যাসমবেতত্বের দ্বারা 
অন্ধকারের অগুণত্ব প্রমাণিত হইবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিয়া 
“যাহারা কেবল দ্রব্যে অপমবেত' অর্থাৎ যাহার! অন্যত্র সমবেত হইয়াও জরব্যে 
সমবেত হয় না তাহাদিগকে দ্রব্যানমবেত বলা হয় এবং এরপ দ্রব্যাসম- 
বেতত্বকে অনুমানের হেতুরপে গ্রহণ করা হয় তাহা! হইলেও ওঁ হেতুর দ্বার! 
অন্ধকারের অগ্রণত্ব প্রমাণিত হইবে। কারণ এমন যদি কোনও গুণ থাকিত 
যাহ! গুণে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে তাহা হইলে এ গুণগত গুণে দ্রব্যাসমবেতত্ব, 
ব্যভিচারী হওয়ায় ভ্রব্যাসমবেতত্বের দ্বারা অগ্তণত্ব প্রমাণিত হইত না| কিন্ত 
গুণ ও ক্রিয়ার নিগুণত্ব প্রমাণিত থাকার 'দ্রব্যাসমবেতত্ব' হেতুটী ব্যভিচার- 
রহিত হইয়াছে । অতএব তাদৃশ ভ্রব্যানমবেতত্বের দ্বারাও অন্ধকারের 
অগ্তপত্ব অবশ্যই প্রমাণিত হইবে । 

দ্রব্যাসমবাক় এবাম্ত কথমিতি চেদ্‌, ইপ্রম্‌। ন 
দিক্কাললমনসামরম্‌, তেষাং বিচশষগুণবিরহাৎ্খ। সামান্য-" 
গুণস্য  চাশ্রপ্লসঢহাপলস্ভতনিক্ডমন তদপ্রত্যক্ষতাক্সাম- 

* প্রভ্যন্টত্প্রসঙ্গাব্খ ৷ 


১৭৪ কিরণাবলী 


ইহার ( অথণৎ অন্ধকারের ) দ্রব্যে অসমবাঁয় কিরূপে (উপপন্ন) 
হয়? (এইরপ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে ) এইভাবে (অর্থাৎ 
নিয়লিখিতভাবে অন্ধকারের "দ্রব্যে অসমবায় প্রমাণিত হইতে 
পারে )। দিক্‌, কাল ও মনে ইহা সমবায়-সন্বন্ধে থাকে না। কারণ 
তাহাদের বিশেষ-গুণ নাই। আর “সামান্-গুণ আশ্রয়ের সহিত 
উপলব্ধ হয়” এইরূপ নিয়ম থাকায় তাহার ( অর্থাৎ আশ্রয়ের ) 
প্রত্যক্ষ ন! হইলে অন্ধকারের অপ্রত্যক্ষত্থ প্রসক্ত হইবে । 
_ বৈশেষিকমতাঙ্গদারে জন্ত-দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ এই 
পদার্থগুলি দ্রব্যে নমবেত হইয়া থাকে । সুতরাং অন্ধকার যদি দ্রব্যে সমবেত 
হয় তাহা হইলে উহা৷ উক্ত পদার্থগুলিরই অন্যতম হইবে। অন্ধকার যে 
ক্রির প্রভৃতি পদার্থগুলির মধ্যে অন্তু ক্ত হইতে পারে ন! তাহা পূর্বেই 
প্রদশিত হইয়াছে । এক্ষণে ইহাই অবশিষ্ট রহিল যে, অন্ধকার দ্রব্যে সমবেত 
হইলে হয় উহা জন্ত-দ্রব্য হইবে, না হয় উহা গুণ হইবে। অন্ধকার 
,যে দ্রব্য পদার্থ ইহাই মীমাংসকের অভিপ্রেত। স্থতরাং অন্ধকারের 
দ্রব্যত্বনিষেধ তাহার ঈপ্সিত নহে। অতএব বর্তমানে অন্ধকারের গুণত্ব 
নিষিদ্ধ হইলেও ফলতঃ উহ! বৈশেষিকের নিকট দ্রব্যে অসমবেত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়া যায়। এই কারণেই বৈশেষিক সম্প্রদায়ের নিকট 
অন্ধকারের দ্রব্যানমবেতত্ব প্রমাণিত করিতে যাইয়া মীমাংনক অন্ধকারের 
গুণত্ব নিষেধ করিতেছেন। এই অভিপ্রায়েই ‘ন দিকৃকালমনবাময়ম্‌’ এই 
"গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। 

বৈশেষিক মতে বিশেষ ও সামান্য-ভেদে গুণ-পদার্থ দ্বিবিধ বলিয়া বণিত 
-আছে। অন্ধকার যদি দ্রব্যে অসমবেত না. হয় অর্থাৎ সমবেত হয়, তাহা 
হইলে হয় উহা বিশেষ-গুণ হইবে, না হর উহ! নামান্ত-গুণ হইবে । যদি 
অন্ধকার বিশেষ-গুণ হয়, তাহা হইলে উহ্‌ দিক্‌, কাল বা মনের গুণ হইতে 
পারে না। কারণ এই তিনটা দ্রব্যে বিশেষ-গুণ থাকে না। 

এ স্থলে বিচার্ধ এই যে, "অন্ধকার যদি বিশেষ-গুণ হয় তাহা হইলে দিক্‌, 
কাল বা. মনের গুণ হইবে না, এই যাহ বলা হইল ইহাতে নিম্নলিখিত 
-আকারে অনুমানের প্রয়োগ হইবে_ অন্ধকার দিক্‌, কাল বা মণনর গুণ 


১. 


থা TT CME 


কিরণাবলী ১৭৫ 


নহে কারণ উহা! বিশেষ-গুণ। কিন্তু উক্ত অনুমানের দ্বারা অভিপ্রেতসিদ্ধি 
হইবে না।..কারণ অঙ্থমানের হেতুটা প্রতিপক্ষের নিকট স্বরূপাসিদ্ধ হইয়! 
গিয়াছে। ওঁ অন্মানের পক্ষ অন্ধকারে বিশেষগুণত্ব-রূপ হেতুটা নাই। 
স্ততরাং ইহা কখনষ্ট বল! যাইতে পারে না যে, অন্ধকার যদি বিশেষ-গুণ হয় 
তাহা হইলে উহা দিক্‌, কাল বা মনের গুণ হইবে না। 

যদি বলা যায় যে, অন্ধকার দিক্‌, কাল ঝ। মনের বিশেষ-গুণ নহে কারণ 
উহা গ্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রত্যক্ষনি্ হইলে যে দিক্‌, কাল বা মনের বিশেষ-গুণ 
হয় না ইহা! গন্ধ প্রভৃতি বিশেষগুণান্তরভাবে নিদ্ধই আছে।১ সুতরাং উক্ত 
অন্থমানের দ্বারা অন্ধকারের দিক্‌, কাল বা মনের বিশেষ-গুণত্ব নিষিদ্ধ 
হওয়ার অভিপ্রেতদিদ্ধি হইবে। তাহা হইলেও আমরা! বলিতে বাধ্য 
হইব যে, পূর্বপ্রদশিত প্রণালীতেও মীমাংসকের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ এ অনুমানটী সাধ্যাপ্রসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। দিক্‌, কাল 
বা মনের কোনও বিশেষ-গুণ থাকে ইহা বাদী ও প্রতিবাদী কাহারও নিকটে 
সিদ্ধ নাই। অতএব তাহার নিষেধ অলীকপ্রতিযোগিক হওয়ায় উহা 
অপ্রনিদ্ধ হইয়া গিয়াছে ।২ 

ইহার উত্তরে মীমাংসক বলিবেন যে, ‘অন্ধকার দিক্‌ প্রভৃতির গুণ হইয়া 
বিশেষ-গুণ হইবে না কারণ উহ! প্রত্যক্ষদিদ্ধ' এইরপে প্রযুক্ত অনুমানের 
দ্বারাই অন্ধকারের বিশেষগুপত্ব-মতে দিগাদি-গুণত্বের নিষেধ প্রমাণিত 
হইবে। এ স্থলে দিগাদিগুণত্ববিশিষ্ট-বিশেষপ্তণত্বের নিষেধ সাধ্য হয় নাই। 
এরূপ হইলে উহা পূর্বের স্যার সাব্যাপ্রনিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ 
দিগাদির বিশেষ-গুণ প্রমাণিত না থাকায় দিগাঁদিগুণত্ববিশিষ্ট-বিশেষগ্রণত্ব 
সম্ভব হয় না। অতএব দিগাদিপুণত্ব-রূপ-ব্যধিকরণধর্ম-পুরঞ্কারেই বিশেষ- 
গুণত্বের নিষেধ উক্ত স্থলে সাধ্য হইবে। এক্ষণে আর নাধ্যাপ্রসিদ্ধি-দোষ 


হইবে না| কারণ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিশরপ্রতিযোগিতাক অভাব দার্শনিক 


সম্প্রদায়ে অস্বীকৃত নাই। অথবা এ স্থলে দিগাদিগুণত্ব ও বিশেষগুণত্ব, 
এতদুভরত্বাবচ্ছিননপ্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে 


হইবে । “সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতিতে দিগাদিগুণত্ব এবং গন্ধ প্রভৃতিতে” 


১। অথ দিক্কালমনসাময়ং ন গণ ইতি প্রত্যক্ষিন্হথাখ, গরন্ধবং | প্রকাশ, পৃঃ ৮৯ 
২। নত্রাপি নাধ্যাপ্রসিদ্ধিরিতি চেং| প্রকাশবিরৃতি, পৃঃ ৮৯ 


১৭৬ কিরণাবলী 


বিশেষগুণত্ব-এই উভয়ই সিদ্ধ আছে। অতএব উক্ত উভয়ত্বাবচ্ছিয়- 
প্রতিযোগিতাক অভাব সাধ্য হইলে আর সাধ্যাপ্রসিদ্ধি-দোষ হইবে না। 
এই প্রণালীতেই কিরণাবলী গ্রন্থের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে।৯ 

আর যদি অন্ধকার দিক্‌, কাল ও মনের সামান্ত-গ৭ হয়, তাহা হইলেও. 
দোষ হইবে যে, অন্ধকারের প্রত্যক্ষ-হইতে পারিবে না| কারণ সামান্য-গুণ 
সর্বদাই আশ্রয়ের সহিত উপলব্ধ হইয়া থাকে । আশ্রয় ব্যতিরেকে সামান্য 
গুণের উপলব্ধি হয় না। স্থৃতরাং দিক্‌, কাল ও মন যদি প্রত্যক্ষবিষয় হইত 
তবেই তাহাদের সহিত তদাশ্রিত অন্ধকারেরও প্রত্যক্ষ হইত। দিক্‌, 
কাল ও মনের যখন প্রত্যক্ষ হয় না তখন তাহাতে আশ্রিত অন্ধকার-রূপ 
সামান্ত-গুণেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কিন্তু মীমাংসকগণ অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। স্থৃতরাং অন্ধকারকে দিক্‌, কাল বাঁ মনের সামান্ 
গুণ বলাও সঙ্গত হয় না। 

নাত্ধননো বাহাকরণপ্রত্যক্ষত্বাদ্‌ ইদন্ভাস্পদত্বীচ্ভ ৷ 

(অন্ধকার ) আত্মার গুণ নহে যেহেতু উহ! বহিরিক্দ্রিয়ের দ্বারা 
প্রত্যক্ষ এবং ইদন্তার আস্পদ হয় (অর্থাৎ “ইহা" এই আকারেই 
অমানাধিকরণ প্রতীতির বিষয় হয়, ‘আমি’ এই আকারে 
সমানাধিকরণ প্রতীতির বিষয় হয় না )। 

অন্ধকার যে দিক্‌, কাল ও মনের গুণ হইতে পারে না ইহা পূর্বে প্রদশিত. 
হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বলা হইতেছে যে, উহা আত্মারও গুণ হইতে পারে 
না। কারণ বহিরিক্দিয়ের সাহায্যেই অন্ধকারের গ্রহণ হয়। আত্ম! বহিরিন্দ্রিয- 
গ্রাহথ নহে বলির়াই আত্মসমবেত গুণগুলিও বহিরিন্দিয়গ্রাহ হইতে পারে না। 
অন্ধকারকে যখন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বল! হইতেছে তখন উহা! আত্মার 


গুণ হইতে পারে না। আর হইদন্তার আম্পদ বলিয়াও উহা আত্মার. 


গুণ হইতে পারে না। কারণ আত্মার যাহা গুণ তাহা ইদস্তার আম্পদ নহে 
অথাৎ ‘ইদম্‌'এর সহিত লমানাধিকরণ হইয়া প্রতীত হয় না । 


... ৯1 অব দিগাদিতণসমানাবিকরপবিশেষগুপহাভাবে দিসাদিভণতনমানাহিকরণতর ব্াবিকিরনহ 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকমিতি ব্যধিকরণবর্মাবঙ্ছিননপ্রতিবোগিতাকাভাবস্তন্মতেন সাধ্য ইত্যেকে। 
দিগাদিগুণত্ববিশেষগুণতবযোঃ প্রত্যেকং প্রসিদ্ধয়ে! ঝ্যাসজ্যপ্রতিযোগিকাভাবঃ সাধ্য. ইত্যান্তে। 
প্রকাশবিৰৃতি, পৃঃ ৮৯ 1 
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গ্রন্থকার “ইদন্তার আম্পাত্ব'কে হেতু করিয়া অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষেধ 
করিতেছেন। এ স্থলে “অন্ধকার আত্মার গুণ নহে যেহেতু ইদস্তার আম্পদ' 
এইরূপ অন্থমানের দ্বারা আত্মগুণত্বের নিষেধ গ্রস্থকারের অভিপ্রেত বলিয়া 
মনে হয় | কিন্তু বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, উহা এ স্থলে সঙ্গত হইবে 
না। হিদম্‌' এই আকারে প্রতীয়মানত্বই যদি ইদস্তার আম্পদত্ব হয় তাহা 
হইলে আত্মগুণত্বনিষেধের ব্যভিচারী হওয়ায় উক্ত হেতুর দ্বারা আত্মগ্ুণত্ব 
নিষিদ্ধ হইতে পারে না। “ইহা আমার সুখ’ এইরূপ মানস প্রত্যক্ষ 
প্রায়শঃই আমাদের হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা স্থখ প্রভৃতিতে ইদন্তার 
আম্পদত্ব প্রমাণিত আছে। কিন্ত উহাতে আত্মগুণত্বই আছে, আত্মগ্ুণত্বের 
নিষেধ নাই। ন্যায়বৈশেষিকাদি মতে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বন্তগুলিকে 
আত্মার বিশেষ-গুণ বলা হইয়াছে। স্থৃতরাং ব্যভিচারী হওয়ায় উক্ত হেতু 
কখনই অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষেধ করিতে সমর্থ হইবে না। 
আর যদি বলা যায় যে, প্রক্বতস্থলে “ইদম্‌ এই আকারে প্রতীয়মানত্বকে 
ইদ্তার আনি বলটি ক হন ইদস্তার 
আম্পদত্ব বলা হইরাছে। এক্ষণে আর ব্যভিচার-দোষ হইবে না। কারণ 
যাহা আত্মাতে অনমবেত তাহা কখনও আত্মার গুণ হয় না। তাহ! হইলেও 
বলা যাইবে যে, উক্ত ব্যাখ্য! সমীচীন হইবে না। কারণ এই অঙ্গমানের 
দ্বারাই অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষিদ্ধ হইবে এবং আত্মগুণত্ব নিষিদ্ধ হইলে 
পশ্চাৎ উহাতে আত্মাসমবেতত্ব আক্ষিপ্ত হইবে । সুতরাং যাহা পরবর্তী কালে 
আক্ষিপ্ত হইবে নেই আত্মাবমবেতত্ব-রূপ বর্মটা অনুমানের পূর্বে অন্ধকারে 
অনিশ্চিত থাকায় উহার দ্বারা অন্ধকারের আত্মগুণত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। 
ইহার উত্তরে মীমাংনক বলিবেন যে, প্ররুতম্থলে 'ইদম্‌' এই আকারে 
প্রতীয়মানত্ব বা আত্মাসমবেতত্বকে ইদস্তাম্পদত্ব বলা হয় নাই, কিন্তু মানস- 
প্ত্যক্ষাবিষয়ত্ব বা! অহন্তা-ব্যধিকরপত্বকেই ইদন্তার আম্পদত্ব বল! হইয়াছে। 
ষাহা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না তাহা যে আত্মার গুণ হয় না, ইহ! আমরা 
ঘট, পট প্রভুতি দৃষ্ান্তে নিশ্চিতরূপেই জানি। এবং যাহা অহস্তার ব্যধিকরণ . 
ad আত্মার বিশেষ-গুণ হয় না, এ বিষয়েও আমরা নিশ্চিত। 
ং এরূপ নিব অন্ধকারের আত্ম- 
৩ 
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নাপি নঢভানভঙ্বঢতোহ্চাক্ষুষভ্বাৎ! চাক্ষুকভা 
হি রূপিদ্রব্যসমবাঢেয়ন ব্যাপ্ত! তভচ্চ ক্রপিত্রং 
গগনপৰনাভ্যাং ব্যাবতঠমানং চাক্ষুষগুণসম্বন্ধমপি 
ব্যাবর্তয়তি ৷ & 

(অন্ধকার ) আকাশ বা পবনেরও গুণ নহে যেহেতু উহা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয়। ( গুণসমূহের ) চাক্ষুষত্ব নিশ্চিতভাবেই রূপবান্‌ 
দ্রব্যের সমবায়ের দ্বার নিয়ত আছে (অথণৎ যে সকল গুণ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয় তাহার! রূপবান দ্রব্যেই সমবায়-সম্বন্ধে থাকে)। 
এবং সেই রূপবন্ধ ( অর্থাৎ চাক্ষুষত্থের ব্যাপক যে রূপসম্বন্ধ তাহা ) 
আকাশ ও বায়ু হইতে ব্যাবন্তিত হইয়া (উহাদিগের) চাক্ষুষ গুণের 
সন্থন্ধও নিষেধ করিতেছে। 

এক্ষণে গ্রন্থকার অন্ধকার যে আকাশ বা বায়ুর গুণ হইতে পারে না 
তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন । তিনি বলিয়াছেন যে, অন্ধকার আকাশ 
বা বাম এই ছুইটা ভ্রব্যেরও গুণ হইতে পারে না। কারণ অন্ধকার চক্ষুরিন্দিয়- 
জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, কোনও গুণ-পদার্থ চাক্ষৃষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইলে তাহা অবশ্যই রূপবান্‌ দ্রব্যে সমবেত হইবে। এমন 
কোন গুণ দেখা যায় না যাহা রূপের সহিত সদ্বন্ধবজিত অথচ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। স্থতরাং গুণগত চাক্ষুষত্বের প্রতি রূপবন্তুটী ব্যাপক 
হুইয়া গিয়াছে । উক্ত রূপবত্ব বা রূপের নঙ্বদ্ধ গগন বা পবনে না থাকায় 
চাক্ষুষ গুণের সম্বন্ধ যে গগন ব! পবনে থাকিতে পারে না তাহাই প্রমাণিত 
হইয়া যার । ব্যাপকের অভাব যে ব্যাপ্যের অভাবের অন্থমাপক হয় ইহা 
সর্ববাদিসন্মতই আছে। সুতরাং ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, 
অন্ধকার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ার উহা কখনই গগন বা পবনের গণ 
হইতে পারে না। } 
নন ঢেতেজসঃ প্রভীচেত্ী তদ্বিযোধিত্বাটচ্ছ্ত্যবৎ ॥ 
গুণিনঃ স্থগুণপ্রভীভিপন্রিপস্থি5ত্ৰ গুণস্য লিত্যমনুপলভ্ড- 
প্রসঙ্গা্খ। সত্যাশ্রঢের ০তটনব প্রতিবন্ধাদ্‌, অসতি গুণস্য।- 
সত্বাৎ্ৎ তৎসহচরিতগুণাস্তরান্ুপলন্বেশ্চ ৷ ন ভাৰচ্ছায়। 


ইতি বাচ্যম্। তথা! চ তদ্গ্রঢহ তদগ্রহণং তদ্বিরহ এব 
‘ভদ্গ্রহণমিতি বিপরীতমিহ মহত্/নুপপত্তিঃ। 
(অন্ধকার) তেজের (ও) গুণ নহে। কারণ শৈতোর ন্যায় 
প্রতীতিতে তাহার বিরোধ আছে ( অর্থাৎ তেজের প্রতীতি শৈত্যা- 
প্রতীতির বিরোধী হওয়ায় শৈত্য যেমন তেজের গুণ হয় না সেইরূপ 
'তেজের প্রতীতি অগ্ধকার-প্রতীতির বিরোধী হওয়ায় অন্ধকারও 
তেজের গুণ হইবে না। (কোন) গুণী ( অর্থাৎ দ্রব্য ) নিজ 
গুণের প্রতীতির বিরোধী হইলে (সেই) গুণের সর্ধদা (ই) 
অন্ুপলন্ধির আপত্তি হইবে ( অর্থাৎ কোন কালেও এ গুণের 
উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকে না)। কারণ ( এরূপ গুণের) আশ্রয় 
থাকিলে তাহার দ্বারাই (গুণের প্রতীতি) ব্যাহত হইবে ( অর্থাৎ 
গুণের প্রতীতি হইতে পারিবে না)। (আর এরূপ গুণের আশ্রয়) 
না থাকিলে (আশ্রয়ের আভাবহেতু) গুণের সত্তা সম্ভবপর হইবে না 
এবং তৎসহচরিত ( অর্থাৎ সেই গুণের আশ্রয়ে অবস্থিত ) অন্য 
গুণের (ও) অনুপলব্ধি হইবে । (ইহ! বলা যায়) না (যে), অন্ধকার 
তেজের রূপই (হইবে)। কারণ তেজের রূপ নিয়মিতভাবে শুরু- 
ভাস্বর (ই) (হইয়া থাকে)। ইহাও (বলা) যুক্তিযুক্ত নহে যে, ইছা 
(অর্থাৎ অন্ধকার) ইন্দ্রনীলপ্রভাবিশিষ্ট আশ্রয়-রূপ উপাধির জন্য 
অন্যরূপে প্রতীত হয়। কারণ পরত, পৃথিবী, স্ষটিকমণি, পদ্পরাগ- 
মণি প্রন্রুতি আশ্রয়ের রূপ (উহাদের ছায়াতে) অন্থবৃত্ত হয় না। 
অতএব ইহা বলিতে হয় যে,ইহা তেজের অন্য গুণই (অর্থাৎ তেজের 
রূপ নু হইয়া ইহা তেজের অন্য কোনও গুণই হইবে )। তাহা 
হইলে তাহার জ্ঞানে তাহার অগ্রহণ এবং তাহার অগ্রহণে তাহার 
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গ্রহণ এইরূপ বিপরীত অবস্থা আসিবে এবং উহ! অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ 
হইয়া যাইবে । 

এক্ষণে অন্ধকার যে তেজের গুণ নহে তাহাই, প্রতিপাদন করা, 
হইতেছে। অন্ধকারকে তেজের গুণও বলা যায় না। কারণ অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষে তেজ অর্থাৎ আলোক প্রতিবন্ধক হয়। যাহার প্রতীতিতে যাহা 
বিরোধী হয় তাহা যে তাহার গুণ হয় না, ইহা শৈত্যগুণান্তর্ভাবে প্রমাণিত 
আছে। শীতল স্পর্শের প্রত্যক্ষে তেজ প্রতিবন্ধক এবং এ স্পর্শ যে তেজের 
গুণ নহে তাহ। সর্ববাদিনম্মত। স্থতরাং তেজ অন্ধকার-প্রতীতির বিরোধী 
হওয়ায় অন্ধকারকে তেজের গুণ বলা যায় না। গুণের আশ্রয়ীভূত দ্রব্য যদি' 
স্বকীয় গুণের গ্রতীতিতে প্রতিবন্ধক হয় তাহা হইলে সেই গুণের আর 
কখনও প্রত্যক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ এরূপ গুণের আশ্রয়টী 
উপস্থিত থাকিলে উহাই প্রতিবন্ধক হওয়ায় আশ্রিত গুণের প্রতীতি সম্ভব হয় 
না। আর যদি আশ্রয়টী উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে আশ্রিত গুণও 
অন্থুপস্থিতই থাকিয়া যাইবে । অনুপস্থিত বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রতীতি হয় না। 
এতএব অন্ধকার যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং উহার প্রত্যক্ষে তেজ যখন প্রতিবন্ধক 
তখন কোন প্রকারেই অন্ধকারকে তেজের গুণ বল৷ যাইতে পারে না। 

আরও কথা এই যে, অন্ধকার যদি তেজের গুণ হইত তাহা হইলে 
তেজো বৃত্তি শুরুভাস্বরত্ব প্রভৃতি অন্য গুণের নহিত তাহার উপলব্ধি হইত। 
অন্ধকারের সহিত শুক্রভাম্বরত্ব প্রভৃতি অপর কোন তেজোবৃত্তি গুণের উপলদ্ধি 
ন। হওয়ায় অন্ধকারকে তেজের গুণ বলা যায় না। 

তথাপি যদি পূর্বপক্ষী বলেন যে, অন্ধকার তেজেরই রূপ তাহা হইলে 
আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, তেজের রূপ যখন বর্বদাই শুক্ুভাম্বর তখন 
অন্ধকারকে কোনও ক্রমেই তেজের রূপ বল! যায় না। এখন যদি বলা যায় যে, 
অন্ধকার বাস্তবিকপক্ষে শুক্ুভান্বরই বটে এবং উহা! তেজেরই গুণ কিন্তু 
উপাধিনিবন্ধন উহা! কৃষ্ণ বলিয়া প্রতীত হয়। অর্থাৎ ইহা দেখা যায় 
যে, ম্ষটিক শুভ্রবর্ণ হইলেও জবাকুস্থম প্রভৃতি উপাধিবন্শে উহা 
রক্তরূপবিশিষ্ট হইয়া প্রতীত হয়। প্ররুতস্থলে অন্ধকার যখন তেজের রূপ 
বলিয়া বণিত হইতেছে তখন উহা শুক্ুভান্বর বলিয়াই প্রতীত হওয়া হ্ষটভাবিক 
ছিল, কিন্তু আশ্রয়রপ উপাধির জন্য উহা! শুরুভাস্বরত্ব-রূপে প্রতীয়মান, 
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না.হইয়া কষ্ত্ব-রূপে প্রতীত হইয়া থাকে। তাহা হইলেও আমরা বলিব যে, 
পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি নির্ভরযোগ্য নহে। কারণ আশ্রয়-রূপ উপাধির দোঁষে যদি 
তেজের অন্ধকারাস্থুক শুরুভাম্বর বর্ণটী কুষ্ণ বর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত 
তাহা হইলে গৈরিক পর্বত, ক্ষটিকমণি, পদ্মরাগমণি প্রভৃতিতে আশ্রিত ছায়ার 
কষ্তা-প্রতীতি না হইয়া টগরিকত্বাদির প্রতীতি হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
তাহা হয় না। ছায়া যে কোন বস্তুরই সম্বন্ধী হউক না কেন উহা সর্বদা কষ্খবর্ণ 
বলিয়া প্রতীত হয়। গৈরিক পর্বতে খন সূর্যের কিরণ পতিত হয় তখন উহা 
গৈরিকবর্ণে, স্কটিকে পতিত হইলে ক্ষটিকের বর্ণে, পদ্মরাগমণিতে পতিত হইলে 
উহা! রক্তবর্ণ বলিয়াই প্রতিভাত হইয়া থাকে । অতএব ছায়াকে তেজের রূপ 
বলিলে এ নকল স্থানের ছায়া এ ওঁ বর্ণে প্রতিভাত হইত। কিন্ত তাহা হয় 
না। এই কারণে অন্ধকারকে তেজের রূপ বলা যায় না। অতএব অন্ধকারকে 
তেজের গুণ বলিলে উহাকে তেজের রূপভিন্ন অন্য কোন গুণই বলিতে হুইবে। 
কিন্তু তাহাও সম্ভব হয় না। কারণ এরূপ হইলে তেজের অগ্রহণে উক্ত 
গুণান্তরের গ্রহণ এবং উক্ত গুণের অগ্রহণে তেজের গ্রহণ-রূপ বিপরীত 
অবস্থার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অন্ধকারে তেজের 
রূপ না বলিয়া অন্য কোন গুণ বলিলে তেজের গ্রহণে তদীয় এ/ গুণের গ্রহণ 
হয় না এবং তেজের অগ্রহণে এ গুণের গ্রহণ হয়, এইরূপ বিপরীত অবস্থা 
স্বীকার করিতে হয়। তেজের কোন গুণেই ইহ! দেখা যায় না যে, তেজের 
গ্রহণ হইলে & গুণের গ্রহণ হয় না কিন্তু তেজের গ্রহণ না হইলেই ওঁ গুণের 
গ্রহণ হয়। স্থৃতরাং অদ্ধকারকে তেজের গুণান্তর বলিলে বিপরীত অবস্থা 
আনিয়া উপস্থিত হয়। যুক্তিহীন এই বৈপরীত্য কখনই স্বীকৃত হইতে পারে 
না। এই সকল কারণেই অন্ধকারকে তেজের রূপ বা গুণান্তর বল! যায় না। 

নাপি পীথঃপ্ৃথিঢব্যারালীকনির০পক্ষচক্ষুগ্রীহ্যত্ৰা। 
পীগ্িবডমতবদমাঢরাপিভং ব্ধপমিত্যপি ন সঙীচীনৎ, 
বাহ্যানলীকসহকারিবিরভহ চক্ষুষস্তদীঢরাঢপহুপ্য- 
সামর্থগাৎ। তচঢ্দব হি ধমর্ভ্তভঢর সমারা০প্যভ পিত্ত" 
গীতিমব্! ভটভ্রব বা নিয়তচঢ্দেচশেহনিয়তচেশত্ৰং ৷ 
নেদীঞ্জস্যনীয়স্যপি মহতুব্খ। উভয়থাপি ভদ্গ্রহণ- 
সভ্ভডরণালুপপভিঃ ॥ একত্রীঢরাপ্যত্াদ্‌, অন্যত্রীঢরাপ- 
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বিষক্পভ্রাৎ্থ ভটস্যব! ন চাঢডলোকমস্তঢরণ বূপগ্রহচঢণ চক্ষুষঃ 
সামৰ্থ্যমিত্যক্তম্‌ । ন চাঢোপ্যাঢরোপনিবয়াপ্রথননে 
ভ্রান্তিসম্ভবঃ। ন চোভয়েয়োরন্যতরস্মিন্নব্যাপুভটস্যব 
চক্ষুষা ভ্রাম্তিজনকত্্রম্‌! ন চায়মচাক্ষুষঃ প্রত্যয়স্তদন্ত- 
বিধান স্যানস্যথাসিদ্ধভ্বাৎ ৷ 

(অন্ধকার) জল এবং পৃথিবীরও (গুণ) নহে । কারণ 
( ইহ!) আলোকনিরপেক্ষভাবেই চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে । 
ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে যে, ইহ ( অর্থাৎ অন্ধকার ) পৃথিবীরই রূপ, 
(কিন্ত উহ! অন্যত্ৰ অর্থাৎ তেজে) আরোপিত (হইয়া প্রতীত, 
হয়)। কারণ বাহা-অলোক-রূপ সহকারীর অভাববশতঃ এ রূপের 
(অর্থাৎ অন্ধকারাত্মক পাথিব রূপের) আরোপেও চক্ষুর সামর্থ্য 
নাই। (ইহাও বলা যায় না যে) তাহাই (অর্থাৎ পাথিব 
নীলরপাত্মক অন্ধকারই ) পিত্তজনিত গীত বর্ণের ম্যায় অন্য ধমীতে 
( অর্থাৎ তেজের অভাবে ) সমারোপিত হইয়া থাকে অথবা! চক্ষুঃ- 
. সন্নিকৃষ্ট অল্পপরিমাণ বস্তুতে মহত্ব-পরিমাণের ন্যায় নিয়তদেশস্থ 
তাহাতেই (অর্থাৎ পাখির নীলরূপাত্মক অন্ধকারেই ) অনিয়ত- 
দেশত্বের (অর্থাৎ নিজদেশাবৃত্তিত্বের ) সমারোপ হয়। কারণ 
( উক্ত) উভয়প্রকারেই তাহার গ্রহণ না থাকায় অনুপপত্তি আছে। 
যেহেতু একত্র (অর্থাৎ একপ্রকার আরোপে ) (উহা) 
আরোপ্য (হইয়াছে) (এবং) অন্যত্র ( অর্থাৎ অন্যপ্রকার 
আরোপে ) ( উহ! ) আরোপের বিষয় ( অর্থাৎ ধর্মী ) (হইয়াছে) । 
( ইহা পূৰ্বে ) বল! হইয়াছে যে, আলোক ব্যতিরেকে রূপ-গ্রহণে 
চক্ষুর সামর্থ্য নাই । আর আরোপ্য এবং আরোপবিষয়ের অবভাস 
না হইলে ভ্রান্তি সম্ভব হয় না। আর উভয়ের মধ্যে & অর্থাৎ 
আরোপ্য এবং আরোপবিবয়ের মধ্যে ) অনশ্যতরের সহিত সম্বন্ধ 
না হইলেও চক্ষু ভ্রমের জনক হইতে পারে না। ইহা নহে 
যে, ইহা ( অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতীতি ) অচাক্ষুষ জ্ঞান । কারণ, 
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তাহার ( অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ) অন্বয়-ব্যতিরেক অনন্যথাসিদ্ধই 
আছে ( অর্থাৎ অন্ধকারের প্রতীতি অচাক্ষুষ হইলে চক্ষুরিজ্দিয়ের 
অন্বয়-ব্যতিরেক ত্যাবশ্যক হইত না)। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, অন্ধকার তেজের গুণ নহে। এক্ষণে গ্রন্থকার 
বণিতেছেন যে, অন্ধকার জল বা পৃথিবীরও গুণ হইতে পারে না। ইহা 
অন্ুভবসিদ্ধ যে, জল এবং পৃথিবীর যে যে গুণ চক্ষুরিন্দিয়ের গ্রাহ সেগুলি 
আলোকের সাহায্য 'ব্যতিরেকে প্রতীত হয় না। কিন্তু মীমাংসক বলেন 
যে, অন্ধকার আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। স্থতরাং 
অন্ধকার জল বা পৃথিবীর গুণ হইতে পারে ন!। যদি বলা যায় যে, অন্ধকার 
পৃথিবীরই গুণ কিন্তু উহ! পৃথিবীতে প্রতীত না হইয়| অন্যের অর্থাৎ তেজের 
গুণ-রূপে আরোপিত হুইয়াই প্রভীত হয়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইবে ন!। 
কারণ অন্ধকার আরোপিত গুণই হউক অথবা অনারোপিত গুণই হউক 
উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বাহ্‌ আলোকের অপেক্ষা থাকিবেই। আলোক-রূপ 
নহকারি-কারণ ব্যতিরেকে চক্ষুরিন্দ্রিয় আরোপে অথবা অনারোপে কোন 
বস্তই গ্রহণ করিতে পারে না।১ 

কামলা'-রোগস্থলে রুগ এ ব্যক্তির নয়নরশ্মির সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত 
পিত্তদ্বব্যগত গীতিমা যেমন স্বাঅয়ভূত পিত্ত-দ্ৰব্যে গৃহীত না হইয়া এ রশির 
নহিত সন্নিকুষ্ট ঘট, পট প্রভৃতি ভিন্ন দ্রব্যে গৃহীত হয় অথবা চক্ষুর অতিনিকট- 
বর্তা কোনও ক্ষুদ্র বস্তুতে যেমন অন্তধর্ম মহত্-পরিমাণের বমারোপ হয় 
নেইরূপ পাধিব নীলরূপাস্মক যে অন্ধকার তাহা স্থাশ্যয়ভূত পাথিব দ্রব্যে 
গৃহীত না হইয়া তেজের অভাব-রূপ অন্য ধর্মীতে সমারোপিত হয়।২ 
কিংবা! উক্ত পাধিব নীলরূপাত্মক অন্ধকার-রূপ ধ্মীতেই স্থাশ্রয়াবৃত্তিত্বের 
নমারোপ হইয়া থাকে।৩ পূর্বোক্ত প্রণালীঘয়ের মধ্যে কোনও প্রণালীর 
নাহায্যেই অন্ধকারকে পৃথিবীর গুণ বলিয়! ব্যবস্থাপিত কর! যায় না। 
কারণ | কোনও হলেই সয় আলয় পার্থিব অন্য অস্কারের গহ না হওয়ার 


> | আজাপানারোপসাধারণনীলসাঙ্গাংকার এব চক্ষুয়ে! বাহালোকাপে্গণাদিত্যর্থঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ৯২ 

২। 'ঞ্লিৰ্্যন্তরে তেজোহভাব ইত্যর্থঃ। এ 

৩ নীলরপ এব স্বাশ্রয়াবৃতিত্বমারোপ্যতে ৷ এ, পৃঃ ৯২-৩ 
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উহা অন্যত্র আরোপিত হইতে অথবা উহাতে স্বাশ্রয়াবৃত্তিত্বের আরোপ 
হইতে,পারে না। যাহা কখনও যথার্থ-জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় না তাহার 
বা তাহাতে আরোপ হইতে পারে না। পূবপ্রদশিত দ্বিবিধ আরোপের 
মধ্যে প্রথম আরোপে পাধিব নীলরপাত্্ক অন্ধকারকে আরোপ্য অর্থাৎ 
আরোপের প্রকার বা বিশেষণ এবং দ্বিতীয় আরোপে ওঁ অন্ধকারকে 
আরোপের বিষয় অর্থাৎ ধর্মী বলা হইয়াছে । আরোপের প্রকার হইলেও 
আরোপের পূর্বে উহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং আরোপের ধর্মী হইলেও 
উহার পূর্ববর্তী জ্ঞান অপেক্ষিত হইবে। প্রকার বা ধর্মী পূর্বে গৃহীত না 
থাকিলে আরোপ হইতে পারে না। আলোকনিরপেক্ষভাবে চক্ষুরিন্দিয়ের 
ঘবারা যে রূপের গ্রহণ হয় না তাহা! পূর্বেই বলা হইয়াছে । অন্ধকারের 
জ্ঞান-স্থলে আলোকের উপস্থিতি প্রতিবন্ধক হওয়ায় অন্ধকারকে পাখিব রূপের 
অন্তর্গত করিয়৷ উহাকে কখনই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় বলা যায় না। 
স্ৃতরাং অন্ধকারকে পাথিব নীল রূপের অন্তর্গত করিয়া উহাকে কখনই 
আরোপিত বলা সম্ভব হইবে না। 

আরও কথা এই যে, পাধিব নীলরপাম্বক অন্ধকারের আরোপ- 
স্থলে উহার পূর্ববর্তী জ্ঞানের অপেক্ষার কথা ছাড়িয়া দিলেও অন্ধকারকে 
আরোপিত বলা যায় না। কারণ উক্ত আরোপে হয় অন্ধকার আরোপ্য 
হইবে, না হয় উহা আরোপের বিষয় হইবে। অন্য কোনও প্রকার সম্ভব হয় না) 
আরোপ্য বা আরোপের বিষয় হইলেও এ আরোপকে অবশ্যই অন্ধকারের 
জ্ঞানাত্মক বলিতে হইবে । যাহাতে অন্ধকারের আদৌ প্রকাশ হয় না 
তাহাকে অন্ধকারের আরোপ বলা যায় না। অতএব আলোক অন্ধকারের 
বিরোধী হওয়ায় এবং চাক্ষ্যপ্রত্যক্ষে আলোক সহকারী থাকায় কখনই 
অন্ধকারের চাক্ষ্ষ আরোপ সম্ভব হয় না। স্থতরাং ইহা কখনই বলা যাইতে 
পারে না যে, অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ কিন্ত উহা অন্যত্র আরোপিত হইয়া! 
প্রকাশ পায়। 

আর যদি বলা যায় যে, অন্ধকার চক্ষুরিন্দিয়গ্রাহূই নহে কিন্ত উহা 
অন্য একটা তামস ইন্ডিয়ের ছারা গৃহীত হইয়া থাকে । এবং আলোক ওঁ 
তামন ইন্দ্রিয়ের সহকারী না হওয়ায় উহার ছারা অন্ধকারের প্রত্যক্ষঃ হইতে 
বাধা থাকিতে পারে না । তাহা হইলেও ও ব্যাধ্যাকে আমরা সমীচীন বলিয়া 
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মনে করিতে পারি না। কারণ এরূপ হইলে অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে 
চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বর্ববাদিনম্মত অনয়-ব্যতিরেক অন্থুপপন্ন হইয়া যার? যাহা 
চাক্ষুষ জ্ঞান নহে তাহাতে কখনও অব্যভিচরিতভাবে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের 
অন্বয়-ব্যতিরেক থাকিতে পারে না। 

যদি বলা যায় যে, অন্ধকারের প্রতীতি তামন ইন্দরিয়ের দ্বারাই হইয়া 
থাকে। উক্ত ইন্জিয়ের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় তাহাতে আলোকের 
অপেক্ষা না থাকায় ত্য তিরেকেও অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইতে পারে। পূর্বে 
যে চক্ষুরিক্দ্রিয়ের অন্বয়-ব্যতিরেকের কথ! বলা হইয়াছে তাহা অন্য কারণে 
হইয়া থাকে । চক্ষুরিজ্রিয়ের আশ্ররীভূত গোলকেই উক্ত তামস ইন্দিয় 
অধিষ্ঠিত আছে । চক্ষুর্গোলকে ইন্জিয়ান্তরেরও অধিষ্ঠান অপ্রসিদ্ধ নহে। পর্ণ 
প্রভৃতি প্রাণীর চক্ষুর্গোলকই শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া স্বীকৃত আছে। 
এই কারণেই অন্ধকারের প্রতীতি চাক্ষুষ না হইলেও উহাতে চক্ষুরিন্রিয়ের 
অন্থন্-ব্যতিরেক দেখা যায়।১ 

তাহা! হইলেও উত্তরে আমরা বলিব যে, পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকাঁর- 
প্রতীতিকে অচাক্ষ্ষ বলা যায় না। কারণ 'নীলং তমঃ’ এই আকারে নীল রূপের 
আশ্রয় বলিয়| অন্ধকারের প্রতীতি হুইয়া থাকে। নীল রূপের প্রতীতি 
চাক্ষুষ হওয়ায় উক্ত রূপ-প্রকারক প্রতীতিকে অচাক্ষ্ষ বল! যায় না। এবং 
বহুলালোক-স্থলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারাই আমরা অন্ধকারাভাবের প্রতাক্ষ 
করিয়া থাকি। এই কারণে অন্ধকারের প্রতীতিকে অবশ্যই চাক্ষুষ বলিতে 
হইবে। প্রতিযোগীর গ্রাহক যে ইন্দ্রিয় তাহার সাহায্যেই অভাবের প্রত্যক্ষ 
হইয়া থাকে । অন্ধকার চক্ষুরিন্ত্রিয়ের গ্রাহ না হইলে উক্ত স্থলে 
অন্ধকারাভাবের প্রত্যক্ষ কখনও চাক্ষুষ হইত না।২ স্থতরাং ইহা কখনই 
বলা যাইতে পারে না যে, অন্ধকার পৃথিবীরই গুণ কিন্তু উহা অন্যত্রই 
আরোপিতভাবে গৃহীত হইয়া থাকে । 2১8 

১। নন্থু চাবাধিতরূপবত্য়া তমো দ্রব্য, আলোকং বিনা চ চক্ুপ্রণহামতন্তদগ্রাভকং 
তামসমিন্দ্রিয়ং প্রাপ্যকারি কল্যতে। অন্যথ1 তমঃসাক্ষাৎকারানুপপত্তেঃ। অধিষ্ঠানং তন্য 
গ্রোলকং ৪চক্ষুষ ইব। যথা চক্ষুশ্রবনো গোলকং চক্ুঃশ্োত্রাধিষ্ঠানন্‌। অতএব চ্ুর্নৎ 
টা নীলং তম ইতি বুদ্ধশ্ক্ুজন্যত্বাৎ | ধ্মিগ্াহকমানেন 
০১৭ দিদ্ধেঃ। তেন বিনা: তদনুৎপত্তেঃ। ভাবাভাবয়োরেকেন্দরিয়বেন্ততবনিয়ম!চ্চ । 
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.ম্বপ্রবিভ্রমবন্সানস এবায়ং ন চাক্ষুষ ইচত্যতদপি 
নাশঙ্কনীয়ম্‌ । নিসীলিতনয়নস্য গতহহস্ত্যন্ধকাতরা 
নঢবেতি সহন্দহানুপপততভ্তঃ। তস্মাৎ ক্রিয়াবত্নাদ, গুণ- 
সম্বন্ধাচ্চ দ্ৰব্যঢমতৎ ৷ 

ইহাও আশঙ্কা করা যায় না যে, ইহা (অর্থাৎ অন্ধকারের 
প্রতীতি ) শ্বপ্নদর্শনের ন্যায় মানস (জ্ঞান ), চাক্ষুষ (প্রতীতি ) 
নহে। কারণ নিমীলিতচক্ষু (কোন) ব্যক্তির "গৃহে অন্ধকার 
আছে অথবা নাই’ এইরূপ সন্দেহের উপপত্তি হয় না ( অর্থাৎ যদি 
অন্ধকারের প্রতীতি মানস হইত তাহা হইলে এরূপ সন্দেহের 
অবকাশ থাকিত না)। অতএব (পূর্বপক্ষী বলিতেছেন যে) 
্রিয়াসন্বদ্ধ (অর্থাৎ সচলত্ব ) এবং গুণসম্বন্ধ (অর্থাৎ নীলগুণ- 
বিশিষ্টত্ব )-বশতঃ ইহা ( অর্থাৎ অন্ধকার ) দ্রব্য (ই) হইবে 
(গুণ প্রভৃতি অন্ত পদার্থ হইবে না )। 

যদি বলা যায় যে, অন্ধকারের প্রতীতি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ নহে কিন্ত উহা 
স্বগনদ্শনের ন্যায় মানস জ্ঞান, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ হইবে না। কারণ চক্ষু 
নিমীলিত করিয়া কোন ব্যক্তি “বরে অন্ধকার আছে কি না" এইরূপ সন্দেহের 
বশবর্তী হন। যদি উহা মানস জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে ও 
অবস্থায়ও মনের দ্বারা গৃহস্থিত অন্ধকারের নিশ্চয় হইয়া যাইত এবং এরূপ 


ক্রিয়াবত্বাচদেৰ নাকাশীত্সকম্‌। প্রত্যক্ষত্বাল মনঃ ॥ 
বূপবস্বীদ্দেব ন বাস্থুমনসী। স্পর্শবিরহিত্তা্ পুথিবী 
জলং ০তিড্জা বেতি দশ্শমং দ্রব্যং প্রাপ্তমূ! তৎ কথং 
নটউবঢবভি ৷ 

যেহেতু ( অন্ধকার ) ক্রিয়াযুক্ত ( অর্থাৎ সচল ) অতএব (উহা ) 
আকাশ-স্বরূপ ( অর্থাৎ আকাশ, কাল, দিক্‌, আত্মা প্রভৃতি ) নহে । 
পরত্যক্ষত্ব-নিবন্ধন ( উহা ) মন নহে। স্পৰ্শবিবৰ্জিত বলিয়া (উহা ) 
পৃথিবী, জল অথবা তেজ (ও) নহে। অতএব ইহা বুঝা 
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যাইতেছে যে, অন্ধকার দশম দ্রব্য । সুতরাং (দ্রব্য ) নয়টীই ইহ! 
কিরূপে বলা যাইতে পারে। দহ 

এস্থলে পুরপক্ষী বলিতেছেন যে, অন্ধকারকে যখন সচল ও নীলণবিশিষ্ট 
বলিয়া বোধ হয় তখন উহা ভ্রব্যই বটে, গুণ প্রভৃতি অন্ত পদার্থ হইতে পারে 
না। কিন্তু পূর্বোক্ত যুক্তিতে উহা ভ্রব্য হইলেও বৈশেষিকশাঙ্ত্রপ্রসিদ্ধ, 
নববিধ দ্রব্যে উহাকে অন্তর্ভূক্ত করা যাইবে না। অন্ধকারকে আমরা 
পৃথিবী, জল বা! তেজে অন্তৰ্ভূক্ত করিতে পারি না। কারণ পৃথিবী প্রভৃতি 
ত্ৰিবিধ দ্রব্যেই কোন-না-কোন স্পর্শ-গুণ'অবশ্তই থাকে । কিন্তু অন্ধকারের 
স্পর্শ আছে বলিয়া কোনও প্রমাণ নাই। স্থতরাং পৃথিবীত্ব, জলত্ব ও. 
তেজস্তের ব্যাপক যে স্পর্শবন্ধ তাহা! না থাকার অন্ধকারকে পার্থিব, জলীয় 
ব' তৈজন তরব্য-ক্ূপে গ্রহণ করা যায় না। অন্ধকারকে আমর! বৈশেষিক- 
প্রসিদ্ধ বায়-রূপ ভ্রব্যের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। কারণ 
বৈশেধিক শাস্ত্রে বায়ুর নীরপত্বই প্রমাণিত আছে এবং অন্ধকার নীলরপ- 
বিশিষ্ট হ্ইয়াই প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। স্তৃতরাং বায়ুত্বের ব্যাপক যে রূপাভাব 
তাহার নিষেধাত্মক (নীল ) রূপ থাকায় অন্ধকারকে বায়ু-রূপ দ্রব্যে অন্ততূক্তি- 
কর! যায় না। বৈশেষিকশাস্তপ্রসিদ্ধ মনোরপ দ্রব্যেও অন্ধকারকে 
অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। কারণ মনের প্রত্যক্ষ বৈশেষিক শান্ত স্বীকৃত হয় 
নাই এবং অন্ধকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ। বৈশেষিকসম্মত আকাশেও অন্ধকারের 
অন্তর্তাব সম্ভব হয় না। কারণ বিভু হওয়ায় বৈশেষিক মতে আকাশ নিধি 
এবং অন্ধকার সচল | দিক্‌, কাল বা আত্ম-রূপ দ্রব্যেও অন্ধকারকে অন্তভূক্তি 
করা যায় না। কারণ বৈশেষিক-শান্তরে  দ্ব্যগুলিকে বিভু বলা হইয়াছে। 
সুতরাং উহারা অবশ্যই নিক্ষির হইবে এবং অন্ধকার সচল বলিয়াই প্রত্যক্ষনিদ্ধ ৷ 
স্থৃতরাং এক্ষণে ইহাই প্রমাণিত হইল যে রূপ ও ক্রিয়া থাকায় অন্ধকার দ্রব্য 
হুইবে এবং বৈশেষিকসম্মত নববিধ দ্রব্যে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ায় উহা অবশ্যই 
দশম দ্রব্য হইবে। অতএব বৈশেষিক শাস্ত্রে দ্রব্যের যে নববিধ বিভাগ করা! 
হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় নাই। tl 

ন! বস্তোহস্য ভ্রিয়াবচত্ ক্ূপবর্ত্রে বা চাক্ষুষস্ব- 
প্রসঙ্গমাৎ 1 আনুলাকসহকারিণস্চক্ষুষস্তত্র সামর্থযাব- 
ধারণাদিভ্যক্তম্‌ ৷ 
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না (অর্থাৎ উক্ত আপত্তি সঙ্গত নহে )। কারণ বাস্তবিক- 
পক্ষেনইহার (অর্থাৎ অন্ধকারের ) ক্রিয়াসস্বন্ধ বা রূপসন্বন্ধ থাকিলে 
চাক্ষ্বত্ের প্রসক্তি (অর্থাৎ আপত্তি) হইবে। যেহেতু ইহা 
( পূৰেই ) বলা হইয়াছে যে, তাহা (অথণৎ রূপবান্‌ দ্রব্যের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ ) আলোকের সাহায্যেই হয়, ( তদ্যতিরেকে হয় ন! )। 

পৃর্বোজ পূর্বপক্ষের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিবেন যে, অন্ধকার যদি বাস্তবিক- 
পক্ষে ক্রিয়াবান্‌ ও রূপবান্‌ পদার্থ ই হয় তাহা হইলে উহা চকষরিক্িয়গ্রাহাই 
হইবে। আর যাহা চক্কুরিন্দরিযগ্রাহ পদার্থ তাহার উপলব্ধিতে আলোকের 
সহকারিতা থাকিবেই। অন্ধকার যখন আলোকনিরপেক্ষভাবেই প্রতীত 
হয় তখন উহা! রূপবান্‌ বা ক্রিয়াবান্‌ দ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে না। 

ন ০চদমদ্রব্যং র্লপিদ্রব্যম.! গুণবঢতা। মুহ্তিনান্তরীয়- 
ক্রেন নিরবরবস্তয পরমাগণ্ুতয়াতীল্দ্রিয়ত্বাপত্তেঃ। 
নাপ্যনেকদ্রব্যং দ্রব্যং স্পৰ্নরহিতদ্রব্যত্বেনানারক্কত্বান 
মনোবৎ । ন চ ক্পবত্তয়| স্পচর্শাহনুমাস্তভত তদ্রহিত- 
স্তাপি _ পুরষার্থতুতুত্রাদারন্ধত্বৎ বা! স্যাৎ। তস্য 
চানুভবসিদ্ধত্বাৎ। মনসস্ৃন্থপলভ্যমানধমণ্ স্বর়মুপ- 
লভ্যমানস্য চ হবয়খ্যাদেৰারজ্তান্ুপপত্তিরিতি 
সাশ্প্রতম্‌ ৷ 

এরূপও সম্ভব নহে যে, ইহা ( অর্থাৎ অন্ধকার ) অদ্রব্য 
(অর্থাৎ নিরবয়ব ) রূপবিশিষ্ট দ্রব্য। কারণ রূপবিশিষ্ট বস্তু 
মুতি-নান্তরীয়ক ( অর্থাৎ অবশ্যই পরিচ্ছি্পরিমাণ-বিশিষ্ট ) 
হওয়ায় উহা নিরবয়ব হইলে পরমাণু হইয়া যাইবে। সেই 
কারণেই উহাতে (অর্থাৎ নিরবয়ব রূপবান্‌ পদার্থে) অতীন্দ্িয়ত্বের 
আপত্তি হইবে । ইহাও (বলা যায় ) না যে, ( অন্ধকার ) ক্লানেক- 
রব্যাত্বক (অর্থাৎ সাবয়ব ) ভ্রব্য। কারণ এরূপ হইলে স্পর্শ 
রহিত দ্রব্য হওয়ায় উহা মনের ন্যায় অনারন্ধই ( অর্থাৎ নিন্ত্যই ) 
হইয়া যাইবে । ইহাও সম্ভব নহে যে, ( অন্ধকারে ) রূপের সন্বন্ধ 
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থাকায় (উহাতে ) স্পর্শও অনুমিত হইবে । কারণ স্পর্শরহিতেরও, 
পুরুষার্থসাধনত্ব সম্ভব হওয়ায় আরন্ধত্ব (ও) প্রমাণিত হইতে 
পারে । এবং তাহ],( অর্থাৎ অন্ধকারের পুরুষার্থসাধনত্ব ) অনুভবের 
দ্বারাই সিদ্ধ আছে। যেহেতু মনের (কোনও ) ধর্ম উপলব্ধ 
হয় না এবং উহা নিজেও অতীন্দ্রিয় সেই কারণে নিষ্প্রয়োজন 
হওয়ায় উহার আর্ত অন্ুপপন্ন আছে! 

এ স্থলে “অত্রব্যম্‌* পদটী “নিরবয়ব' অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । সমবায়ি- 
কারণ-রূপে দ্রব্য যাহার স্বন্ধী হয় না তাহাকেই অদ্রব্য বলা হয়। বস্তুটী 
সাবয়ব হইলে তবেই কোনও দ্রব্য সমবায়িকারণ-রূপে তাহার সন্বন্ধী হইয়া, 
থাকে । অর্থাৎ সাবয়ব বস্তই তদীয় অবয়ব-দ্রব্যে সমবেত হইয়া থাকে |. 
অতএব এ স্থলে 'অদ্ব্যম্‌' পদ্টী “নিরবয়ব' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়! 
বুঝিতে হইবে। 

পূ্বপক্ষী ইহা বলিতে পারেন না যে, অন্ধকার রূপবিশিষ্ট দ্রব্য হইলেও 
উহ্থা অব্রব্যই অর্থাৎ নিরবয়ব দ্রব্যই হইবে । পাখিব পরমাণু প্রভৃতি 
রূপবিশিষ্ট দ্রব্যগুলি বৈশেষিক সিদ্ধান্তেও অদ্রব্য বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে। 
সেইরূপ অন্ধকারও রূপবিশিষ্ট অদ্রব্যই হইবে । "কারণ রূপ মৃতির অর্থাৎ 
পরিচ্ছন্ন পরিমাণের ব্যাপ্য হওয়ায় কোন বন্ত রূপবান্‌ হইলে তাহা অবশ্যই 
পরিচ্ছিন্পপরিমাণ হইবে । পরিচ্ছিন্পপরিমাণবিশিষ্ট বস্তু যদি নিরবয়ব হয় 
তাহা হইলে উহা পরমাণু হইয়া যায়। পরিচ্ছিন্পরিমাণবিশিষ্ যে ভ্রব্যগুলি 
নিরবয়ব বলিয়া স্বীকৃত আছে তাহারা সকলেই পরিমাণে পরমাণু, অর্থাৎ 
পরমাণুত্বরপ-পরিমাণবিশিষ্ট। তাদৃশ-পরিমাণবিশিষ্ দ্রবাগুলি সর্বদা অতীন্দরিয়ই 
হইয়| থাকে । স্থতরাং অন্ধকার যদি রূপবিশিষ্ট অদ্রব্য দ্রব্য হয় তাহা 
হইলে উহাও অবশ্তই অপরাপর রূপবিশিষ্ট অদ্রব্য দ্রব্যের স্যায় পরিমাণে 
পরমাণুই হইয়া যাইবে। এরূপ হইলে অপরাপর পরমাণু দ্রব্যের স্যায় 
উহাও আ্ববশ্যই অতীন্দ্িয় হইবে | কিন্ত পূর্বপক্ষী অন্ধকারের অতীন্দিয়ত্‌ 
স্বীকার করেন না। পক্ষান্তরে তিনি উহার প্রত্যক্ষই অঙ্গীকার করিয়া 
থাকেন 6 অতএব তিনি কোনও ক্রমেই ইহা বলিতে পারেন না যে, অন্ধকার 
রূপবিশিষ্ট হইলেও উহা! নিরবয়বই হইবে 
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আর পূর্বপক্ষী ইহাও বলিতে পারেন না যে, অন্ধকার অনেকদ্রব্য অর্থাৎ 
“নাবয়ধ ভ্রব্য। কারণ যাহা স্পর্শরহিত, দ্রব্য তাহা অনারকই হয় অর্থাৎ 
নাবয়ব হয় না। মন প্রভৃতি দ্রব্যগুলি স্পর্শরহিত এবং উহার! সকলেই 
'অনারন্ধ বলির! স্বীকৃত আছে! স্থতরাং এ নকল দৃষ্টান্ত স্পর্শরহিত দ্রব্য 
‘বলিয়া অন্ধকারও অনারব্ধই হইবে। যাহা অনারন্ধ হয় তাহা কখনই 
অনেকভ্রব্য অর্থাৎ সাবরব হইতে পারে না। সুতরাং স্পর্শরহিত অন্ধকারকে 
পূর্বপক্ষী কখনই অনেকদ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। 

অতএব ইহাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, অন্ধকার আদে দ্রব্যই 
নহে । কারণ ভ্রব্য হইলে হয় উহা অদ্রব্য দ্রব্য হইবে, না হয় উহা অনেকজ্রব্য 
দ্রব্য হইবে। তৃতীয় কোনও প্রকার সম্ভব নাই। এই অবস্থার অন্ধকারের 
অদ্রব্যত্ব এবং অনেকদ্রব্যত্ব যখন নিষিদ্ধ হইয়া গেল তখন তাহার ভ্রব্যত্বও 
-ফলতঃ নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে । 

এ স্থলে আরও কথা এই যে, “যাহা যাহা রূপবান্‌ হয় তাহা অবশ্যই 
স্পর্শবান্‌ হইয়া থাকে' এইরূপ নিয়ম ঘটপটাদি দৃষ্ান্তে প্রমাণিত থাকায় 
পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, রপবন্থ-হেতুর দ্বারা অন্ধকারের স্পর্শ প্রমাণিত 
হইয়া যাইতেছে। সুতরাং স্পর্শরহিতত্ব-রূপ পূর্বোক্ত হেতুটী অন্ধকারে 
স্বরূপাসিদ্ধ হওয়া উহার দ্বারা কখনই অন্ধকারের অনারবত্ব প্রমাণিত হইবে 
না। অনারন্বত্ প্রমাণিত না হইলে অন্ধকারের অনেকদ্রব্যস্থও নিষিদ্ধ হইবে 
না। স্ৃতরাৎ অন্ধকার রূপবিশিষ্ট অনেকত্রব্য দ্রব্যই হইবে। 

কিন্ত এই প্রণালীতেও অন্ধকারের অনেকত্রব্যত্ব সিদ্ধ হইবে না। 
কারণ পূর্বপক্ষী যে অন্ধকারের স্পর্শ প্রমাণিত করিতেছেন তাহা 
নিশ্রয়োজন হইয়া যাইতেছে। অন্ধকার স্পর্শরহিত হইলেও উহার 
পুকরযার্থনাধকত্ব ব্যাহত হয় না। রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলি স্পর্শরহিত 
হইলেও পুরুতার্থের সাধক হইয়া থাকে। স্থতরাং অন্ধকারের স্পর্শ স্বীকার 
না করিলেও উহার 'পুরুষার্থনাধকত্ব যখন অব্যাহতই থাকে তখন উহাতে 
অপ্রত্যক্ষ স্পর্শের অনুমান করা নিস্রয়োজন হইয়া যায়। অন্থুভাসিদ্ধ যে 
অন্ধকারের পুকুষার্থাধকত্ব তাহার দ্বারাই উহার আরবত্ব অর্থাৎ অনেকত্রব্যত্ব 
সিদ্ধ হইতে পারে। স্তরাং অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্ব প্রমাণিত? করাই 
যি পূর্বপক্ষীর অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে স্পর্শরহিত হইলেও যখন পূর্বোক্ত 


কিরণাবলী ১৯১ 


যুক্তিতে অন্ধকারের অনেকক্রব্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে তখন এ প্রয়োজন নিদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত অন্ধকারের স্পর্শবন্ধ প্রমাণিত করিবার কোনও সঙ্গত গ্রুয়োজন 
দেখা যায় না। আর অন্ধকারের অনেকবেব্যত্ব-খগুনপ্রঙ্গে মনকে দৃষ্টান্ত 
করিয়া স্পর্শবহিতত্ব-নিবন্ধন যে অনারবত্থের কথা বল! হইয়াছে. তাহাও 
যুক্তিযুক্ত হয় নাই। কারণ স্পর্শরহিত বলিয়াই যে মন অনারন্ধ হইয়াছে 
তাহা নহে। মন বা মনের কোনও ধর্মের কখনও সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না। 
এই কারণে মনকে আরব দ্রব্য বলার কোনও সার্থকতা নাই॥ সেইবূপ 
দ্রবযেরই আরম্ভ হওয়া উচিত যাহার নিজের বা নিজ ধর্মের সাক্ষাৎ উপলদ্ধি 
হয়। স্থতরাং ব্যর্থতাই মনের অনারকত্ব-নিদ্ধান্তের মূল, স্পর্শরহিতত্ব নহে। 
অতএব দৃষ্টান্তের সহিত সঙ্গতি না থাকায় মনকে দৃষ্টান্ত করিয়া যে অন্ধকারের 
অনেকত্রব্যত্ব নিষিন্ধ হইয়াছে তাহাও যুক্তিনহ হয় নাই৷ স্থৃতরাং পূর্বপক্ষী 
ইহাই বলিতে চাহিতেছেন যে, অন্ধকারের অনেকদ্রব্যত্বখগ্ডনে যে যুক্তির 
অবতারণা করা হইয়াছে তাহা সঙ্গত হয় নাই। 
কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এইভাবে পূর্বপক্ষী অন্ধকারকে দ্রব্য 
বলিয়। প্রমাণিত করিতে পারেন না। কারণ তিনি রূপ আছে বলিয়াই 
অন্ধকারকে দ্রব্য বলিতে চাহিদ্বাছেন। কিন্ত অন্ধকারের কোনও রূপ 
থাকা সম্ভব নহে। যিনি আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুরিত্রিয়ের ছারা অন্ধকারের 
প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন তিনি কখনই অন্ধকারের রূপ আছে ইহা৷ বলিতে 
পারেন না। কারণ একথা পূর্বে বলা হইয়াছে যে, আলোকনিরপেক্ষভাবে 
রপবান্‌ দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 
যদি বলা যার যে, স্পর্শরহিত বস্তু পুরুষার্থের সাধন হইবে কি না, 
এই বিচার এ স্থলে সম্পূর্ণ অপ্রানক্গিক । রূপবান পদার্থমাত্রই যখন 
্পর্শবান্‌ তখন অন্ধকার রূপবান্‌ বলিয়া স্প্শবান্‌ হইবে ইহাই অভিপ্রায়। 
অন্ধকারের স্পর্শ আমরা যখন প্রত্যক্ষ করি না তখন উহা অনুমানের 
87871 ইহার:উত্তরে বলা বায় যে, অন্ধকার যখন 
অহভবনিদ্ধ তখন তাহার রূপের প্রত্যক্ষ El Aidala: 
সঙ্গত ৷ “উহাকে অন্তুমানলভ্য বলা সমীচীন হয় না। 
এই প্রণালীতে অন্ধকারের স্পর্শ প্রমাণিত না হইলেও পূর্বপক্ষী 
* বলিতে চাহেন যে, ‘অন্ধকার অনেকত্রব্য অর্থাৎ বাবয়ব দ্রব্য নহে 
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যেহেতু উহা ম্পর্শরহিত” এই অন্থমানের দ্বারাও অনেকত্রব্যত্ব খণ্ডিত 
হর না! কারণ এ অনুমান উপাধি-দোষে দুষ্ট হইরা গিয়াছে। এ 
স্থলে স্পর্শরহিতত্ব-্ূপ হেতুটা অন্ধকারে বিদ্যমান আছে কিন্তু উহাতে 
রূপাভাব নাই। মীমাংসক অন্ধকারের রূপ স্বীকার করেন। স্থতরাং 
রূপাভাব হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । এবং সাধ্য যে সাবয়বদ্রব্যত্বাভাব উহা 
তাহার ব্যাপকও হইয়া গিয়াছে। আম্মা, আকাশ প্রভৃতি নিরবয়ব 
দ্রব্যে রপাভাব আছে। স্বতরাং এ অন্মান রূপাভাব-রপ উপাধি- 
দোষে দুষ্ট হইয়াছে। যদি বলা যায় যে, উক্ত উপাধি সাধ্যের ব্যাপক 
হয় নাই; কারণ পাথিব পরমাগুতে সাবয়বত্রব্যত্বাভাব-রূপ সাধ্য আছে 
কিন্তু উহাতে রূপাভাব নাই। তাহা হইলেও বলা যায় যে, উক্ত 
রপাভাব যদিও কেবল সাধ্যের ব্যাপক হয় নাই ইহ! সত্য, তথাপি 
উহা সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের অবশ্যই ব্যাপক হইয়াছে। উক্ত অনুমানের 
সাধন অর্থাৎ হেতু যে স্পর্শরহিতত্ব তাহার দ্বারা বিশেষিত যে অনেক- 
রব্যত্বাভাব তাহাই সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই 
সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্য পাখিব প্রভৃতি পরমাগুতে নাই। কারণ স্পর্শবান্‌ 
বলিয়া পাখিব পরমাণুতে স্পর্শরহিতত্বরূপ বিশেষণাংশ থাকিতে পারে 
না। এরূপ বিশেষণযুক্ত সাধ্যের আশ্রনরূপে আম্মা, আকাশ প্রভৃতি 
পদার্থই গৃহীত হইবে। উহাদের সর্বত্রই রূপাভাব বিদ্যমান আছে। 
স্থতরাং স্পর্শরহিতত্ব-রূপ হেতুর অব্যাপক এবং প্রদশিত সাধনাবচ্ছিপ্ন 
সাধ্যের ব্যাপক হওয়ায় বূপাভাব অবশ্যই উক্ত অঙ্মানে উপাধি হইবে। 

বূপবত্স্ত  প্রাঢগনা প্রভ্যক্ষত্বপ্রসতঙ্গনাপাস্তত্বা ৷ 
প্রত্যক্ষত্বস্য চান্ুভবসিদ্বত্বাদিঢত্যতত্ সবমনুসন্ধাক্র 
ভগবান স্মুনিরাহু,  দ্রব্যগুণকমনিজ্পভিউবখমণাদ্‌ 
ভাভাবস্তম ইতি ৷ 


(অন্ধকারের) অপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয় বলিয়া পূর্বেই (উহার) 
রূপসম্বন্ধ নিরাকৃত হইয়াছে ( অর্থাৎ অন্ধকারের রূপ থ/কিলে 
আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুর দ্বারা উহার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না এইরূপ 
আপত্তি দেখাইয়া পূর্বেই অন্ধকারের রূপবন্থ খণ্ডিত হইয়।ছে)।, 
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অথচ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ (ই) আছে। এই সকল (কথা) 
চিন্তা করিয়াই ভগবান্‌ মুনি ( অর্থাৎ কণাদ ) পদ্রবযগুণকর্সনিশ্প্তি- 
বৈধৰ্ম্যাদ্‌ ভাভাবন্ম” এই স্ুত্রের+ অবতারণা করিয়াছেন । 

০সাহপি কথমাতলাকমন্ডরণ প্রতিযোগিস্মরণা- 
ধিকরণগ্রহণবিরতে বিবিসুখন চ চাক্ষুষ ইতি চেন্,ন॥ 
যদৃগ্রচ্হে হি ষদণপক্ষং চক্ষ,ভদভাবগ্রচহহপি তদ- 
০পক্ষ০্তে। তদাঢ্লাকাভাচবহুপ্যাঢ্লাকাতপক্ষা স্যাদ., 
যদ্যান্লীঢকে তদঢপক্ষা স্যাৎ ৷ ন ত্রেতদস্তি, প্রভ্যভ 
বি্রাধ এব! ভস্মিন্‌ সতি তদভাৰ এব ন স্যাৎ 
কিং তদচপচক্ষণ চক্ষুষা গৃঢোত। এবং হি তদিতর- 
সামগ্রীসাকলনৎ স্যাৎ ২ 

(যদি বলা যায় যে.) তাহাও (অর্থাৎ আলোকাভাবও) কিরপে 
আলোক ব্যতিরেকে প্রতিযোগির স্মরণ এবং অধিকরণের জ্ঞান ন! 
হইলে এবং বিধিমুখে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে তাহা হইলেও 
উত্তরে বলা যাইবে যে, উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই। কারণ চক্ষু 
যাহার জ্ঞানে যাহার অপেক্ষা রাখে তাহার অভাবজ্ঞানেও তাহারই 


১। এ স্থলে দ্ৰষ্টব্য এই যে, বৈশেষিক সুত্রে (1২1১৯) “অভাবস্তম এইরূপ পাঠ পাওয়া 
যায়। কিন্ত কিরণাবলীগরস্থের মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে ‘ভাভাবস্তসঃ’ এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 

বৈশেষিক সৃত্রটীর অর্থ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । অন্ধকার ভ্রব্য, গুণ বা কর্মের দ্বারা 
নিষ্পন্ন হইতে পারে না। অতএব উহাকে অভাবেই অর্থাৎ আলোকাভাবেই অন্তভুক্ত 
করিতে হইরে। দ্রব্য, গুণ বা কর্মের দ্বারা যে সকল দ্রব্য নিষ্পন্ন হয় তাহার! অবশ্যই 
স্পর্শবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের বৈধম্য যে স্পর্শাভাব তাহা অন্ধকারে থাকায় 
অন্ধকারকে দ্রব্য, গুণ বা কর্মের দ্বারা নিষ্পন্ন দ্রব্য বল! যায় না। উহাতে নীল রূপ 
থাকায় উহা কোন নিত্য দ্রব্যে বা গণাদিতেও অন্তভূ্তি হইতে পারে না। অতএব 
অন্ধকার আলোকের অভাব হইবেই। 

২। ক্িরণাবলীগরস্থের মুদ্রিত সংস্করণে “এবং হি তদিতরসামগ্রীসাকল্যং স্যাৎ' এই অংশটা, 
যিদৃথহে হি যদপেক্ষং চক্ষত্তদ্ভাবগ্রহেহপি তদপেক্ষতে' এই বাক্যের পরে সন্নিবেশিত আছে। 
কিন্ত আমুদের মনে হয় যে, এরূপ পাঠ স্বীকার করিলে অর্থসঙ্গতি হয় না। এজন্য আমরা 
এ অংশটাঞ্ষে ‘ত্মিন্‌ সতি তদভাব এব নস্যাৎ কিং তদপেক্ষেণ চক্ষুষা গৃহেত' এই বাক্যের 
পরে সংযোজিত করিয়াছি। উহাতে আর অর্থাসঙ্গতি হইবে ন|। (ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ) 


১৩ 
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অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহা হইলেই আলোকাভাবে ( অর্থাৎ 
আলোকাভাবের প্রত্যক্ষে) আলোকের অপেক্ষা থাকিত যদি 
আলোকে (অর্থাৎ আলোকের প্রত্যক্ষে) আলোকের ( অর্থাৎ 
আলোকান্তরের ) অপেক্ষা থাকিত। কিন্ত ইহা নাই; বরং 
বিরোধই আছে । তাহ! (অর্থাৎ আলোক ) থাকিলে তাহার 
অভাবই থাকিতে পারে না। অতএব তদপেক্ষ ( অর্থাৎ আলোক- 
সাপেক্ষ) চক্ষুর দ্বার কাহার গ্রহণ হইবে। এইরূপ হইলেই 
(অর্থাৎ আলোকের অপেক্ষা অস্বীকৃত হইলেই ) (যোগ্যানুপলব্দিতে) 
তন্তিন্ন সামগ্রীর সাঁকল্য (অর্থাৎ প্রতিযোগী ও তদ্যাপ্য ইন্দ্রিয়" 
সন্নিকর্ষ ব্যতীত যাবৎ-কারণের সমবধান৯ ) সম্ভব হইবে । 

পূর্বে সিদ্ধান্তগ্ন্থে অন্ধকারকে চাক্ষ্ষপ্রতীতি-নিদ্ধ আলোকাভাব বলা 
হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তে গ্রন্থকার পূর্বপক্ষ-র্ূপে চারিটী আপত্তির উখাপন 
করিয়াছেন। প্রথম আপত্তিতে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, অন্ধকার যদি 
আলোকাভাব হয় তাহা হইলে উহার চাক্ষুষ প্রতীতি সম্ভব হর না। 
কারণ চাক্ষ্ষ প্রতীতি আলোক-নিরপেক্ষভাবে হয়, ইহা! দেখা যায় না। 
এই আপত্তির খণ্ডনে অবশ্যই বলা যায় যে, আলোকাভাবের চাক্ষ্য 
প্রতীতি হইতে পারে ন! বলিয়া যে পূর্বপক্ষী মনে করিতেছেন তাহা 
সঙ্গত হয় নাই। কারণ ঘট, পট প্রভৃতির চাক্ষ্ষপ্রতীতি-্থলে আলোকের 
অপেক্ষা আছে বলিয়াই যে সর্বত্র চাক্ষুষ প্রতীতিতে আলোকের অপেক্ষা 
থাকিবে, ইহা বলা যায় না। আমরা সকলেই আলোকের চাক্ষুষ প্রতীতি 
স্বীকার করিয়া থাকি। কিন্ত ও স্থলে আলোকসংযোগের উপকারিতা 
আমরা কেহই স্বীকার করি না। আলোকনংযোগ ব্যতিরেকেই 
যে আলোকের চাক্ষুষ প্রতীতি হয়, ইহা নর্ববাদিসম্মত। অতএব 
সামান্ততঃ চাক্ষুষ প্রতীতির প্রতি আলোকনংযোগের প্রয়োজকতা স্বীকার 
করা যায় না। স্থৃতরাং আলোকের প্রত্যক্ষগ্ছলেই যদি আলোরুনংষোগ 
অপেক্ষিত না থাকে তাহা হইলে অনায়াসেই আলোকসংযোগনিরপেক্ষ 
ভাবে আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতি হইতে পারে। প্রতিযোগীন চাক্ষুষ 


১। তথাচ প্রতিযোগিতদ্যাপ্যেতরযাবৎপ্রতিযোগ্‌যপলস্ভকমমবধানন্‌ । প্রকাশ, পৃঃ == 
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প্রত্যক্ষে যাহ! যাহা _অপেক্ষিত-_ তাহারাই অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে 
অপেক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগীর চাক্ষুষ জ্ঞানে যাহার অপেক্ষা নাই 
অভাবের চাক্ষুষ জ্ঞানে এমন কোন ভাবভূত বস্তুর অপেক্ষা কখনই থাকিতে 
পারে না। আরও কথা এই যে, আলোকাভাবের সহিত আলোকের 
বিরোধ আছে বলিয়াও আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতিতে আলোক- 
সংযোগের অপেক্ষা স্বীকৃত হইতে পারে না। প্রত্যক্ষে যে বিষয়ের 
বিদ্মানতা অপেক্ষিত আছে, ইহা আমরা সকলেই স্বীকার করি। 
কারণ অতীত বা অনাগত বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না। যে স্থানে 
আলোক থাকিবে সে স্থানে কখনই আলোকাভাব থাকিতে পারে না। 
যে স্থানে আলোকাভাব-্ূপ বিষয়টা নাই সে স্থানে আলোকাভাবের 
প্রত্যক্ষ হয়, ইহা কেহ বলিতে পারেন না। স্থতরাং আলোকাভাবের 
প্রত্যক্ষে আলোকের অপেক্ষা স্বীকার করিলে ফলতঃ ' অনুপস্থিত 
আলোকাভাবেরই প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে হয়। যিনি অন্ধকারকে অতিরিক্ত 
দ্রব্য বলিয়! স্বীকার করেন তিনিও আলোকাভাব বা উহার চাক্ষুষ প্রতীতি 
অস্বীকার করেন না। তাহার মতেও আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতি 
আলোক ব্যতিরেকেই হইয়া থাকে। আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রতীতিতে 
আলোকসংযোগের অপেক্ষা অস্বীকার করিলেই প্রতিযোগী ও তাহার 
সহিত ইন্দ্রিয়সন্মিকর্ষভিন্ন যে কারণগুলি প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষে অপেক্ষিত 
হয় সেই সকল কারণের সহিত একত্র বর্তমান অন্ুপলন্ধির উপযোগ অভাব- 
প্ৰত্যক্ষে স্বীকৃত হইতে পারে । আলোকাভাবের প্রত্যক্ষে আলোক- 
সংযোগের অপেক্ষা স্বীকার করিলে পূর্বোক্তভাবে অন্ুপলন্ধির উপযোগ 
কখনই সম্ভব হয় না।১ 

দিবা চ প্রতিঠোগিনঃ প্রভামণ্ডলস্য গ্রহণ এব 
প্রচদেশাস্তডরে তদ্প্রহ ইতি ন কিঞ্চিদন্ুপপনম্‌ ৷ 
অন্যভ্রাপি ন বাভ্রিসপ্রতিসন্ধারান্ধকারগ্রহঃ॥ রাত্রি- 
জ্ঞানঞ্চচ ন দিবসমপ্রতিসন্ধার। নিরউস্ততদ্বীপবর্তি-, 
রবিরশ্মিজীলঃ কালবিচশেচ্যো হ্াত্র রাত্রিরিভ্যুচ্যডে £ 
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গির্িদরীবিবরবন্তিনভ্ভ যদি ০ষাঁগিডনা ন তে ভিমিরা” 
বঢলাকিনঃ । ভিমিরদর্িশনতশ্চন্নূনৎ স্মৃতাচলোকা ইতি ৮ 

দিবাভাগেও প্রতিযোগী প্রভামগুলের জ্ঞান হইলেই স্থানান্তরে 
তাহার (অর্থাৎ অবতমস বা ছায়া-রূপ অন্ধকারের ) গ্রহণ 
হয়। অতএব ( অন্ধকারের গ্রহণে ) কোনও অনুপপত্তি নাই। 
অন্য কালেও রাত্রির জ্ঞান না হইলে অন্ধকারের জ্ঞান হয় না। 
এবং দিবসের জ্ঞান ব্যতিরেকে রাত্রির জ্ঞান হয় না। কারণ এ 
স্থলে দ্বীপবিশেষ হইতে নির্বাসিত 'যে সূর্যকিরণসমূহ তদিশিষ্ট 
কালবিশেষকে রাত্রি বলা হইয়াছে। গিরিগুহার অভ্যন্তরবর্তী 
পুরুষগণ যদি যোগপ্রভাবসম্পন্ন হন তাহা হইলে তাহার! 
অন্ধকারদর্শ হইবেন না'। যদি ( তাহারা ) অন্ধকারদশী হন তাহা, 
হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আলোকের স্মরণ করিবেন । 

দ্বিতীয় আপত্তিতে পূর্বপক্ষী বলিতে চাহিয়াছেন যে, কৃষ্ণ পক্ষের 
রাত্রিকালে অথবা গিরিগহ্বরাদিতে দিবাভাগে লোকে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ 
করিয়া থাকে । এ সকল স্থলে আলোকের জ্ঞান না থাকায় অন্ধকারের' 
জ্ঞানকে আলোকাভাবের জ্ঞান বলা যায় না। কারণ অভাবের জ্ঞানে; 
প্রতিযোগীর জ্ঞান অপেক্ষিত থাকায় আলোকাভাবের জ্ঞানেও আলোক-রূপ 
প্রতিযোগীর জ্ঞান অবশ্যই অপেক্ষিত থাকিবে। কিন্ত এ সকল স্থলে 
আলোকজ্ঞান ব্যতিরেকেই অন্ধকারের জান হয় বলিয়া অন্ধকারকে কখনই 
আলোকাভাব বলা যায় না। 

এই আপত্তির উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, দিবাভাগে- যে স্থানেই 
লোকে অন্ধকারের গ্রহণ করুক না কেন তাহাতে অন্ধকারদশাঁর অবশ্যই 
আলোকের জ্ঞান থাকিবে । কারণ দিবাভাগে যিনি গিরিগহ্বরাদি প্রদেশে 
অন্ধকার দেখেন তিনি গহবরের বহির্ভাগে অবশ্যই আলোক দেখিয়! থাকেন । 
সুতরাং তাঁহার অন্ধকারজ্ঞান আলোকজ্ঞাননিরপেক্ষ হইল হা। এবং 
ওঁ স্থলে আলোক-রূপ প্রতিযোগীর জ্ঞান থাকায় অন্ধকারের জ্ঞানকে 
আলোকাভাবের জ্ঞান বলিতে কোনও বাধা থাকিল না। 7 


যে স্থলে রাত্রিকালে অন্ধকারের জ্ঞান হয় সে স্থলেও অবশ্ঠই পূর্বে ' 
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আলোকের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে | কারণ এ স্থলে রাত্রি-র্প কালবিশেষের 
প্রতিসন্ধানেই অন্ধকারের জ্ঞান হইয়া থাকে । দ্বীপবিশেষবর্তী যে স্র্ধক্ষিরণ- 
সমূহ তাভাববিশিষ্ট কালকেই সেই দ্বীপে রাজি বলা হইয়া থাকে। স্থতরাং 
হুর্যকিরণ-রূপ আলোকের জ্ঞান না হইলে রাত্রির জান সম্ভব হয় না। এবং 
রাত্রিজ্ঞানের সহযোগেই রাত্রিকালে অন্ধকারের জ্ঞান হইয়া থাকে । অতএব 
এ স্থলে অন্ধকারজ্ঞানেও হূর্ধকিরণ-রূপ আলোকের জ্ঞান থাকায় & স্থলের 
অন্ধকারজ্ঞানকে আলোকাভাবের জ্ঞান বলিতে কোন বাধা নাই। 

আর যদি পূর্বপক্ষী এইন্গপ বলেন যে, গিরিগুহায় অবস্থিত যোগিপুরুষগণ 
ওঁ গরহাভ্যন্তরে অন্ধকারের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন এবং ওঁ প্রত্যক্ষ দিবাভাগেই 
হওয়ায় উহাতে রাত্রিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই এবং প্রদেশাস্থরে তাহাদের দৃষ্টি 
না থাকায় প্রদেশান্তরস্থ আলোকের জ্ঞানও তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না। 
অতএব ওঁ স্থলের অন্ধকারজ্ঞান আলোকনিরপেক্ষ হওয়ায় উহাকে কখনই 
আলোকাভাবের জ্ঞান বলা যায় না। অতএব এ স্থলের অন্ধকারকে অবস্থাই 
দশম দ্রব্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। 

তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বপক্ষীর আপত্তি সমীচীন হয় নাই। 
কারণ গিরিগহবরস্থ পুরুষ যদি বাস্তবিকপক্ষে যোগীই হন তাহা হইলে 
আগ্নচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তাহার পক্ষে 'অদ্ধকার প্রত্যক্ষ করা সম্ভব 
নহে১। আর যদি ধরিয়া লওয়। যায় যে, তিনি অদ্ধকারই দেখিয়াছেন তাহা 
হইলেও আমর! বলিব যে প্রদেশান্তরস্থ আলোকের স্মরণ তাঁহার আছে। 
সুতরাং সর্বত্রই অন্ধকারদর্শনে আলোকজ্ঞান সম্ভব হওয়ায় অন্ধকারকে 
আলোকাভাবে অন্তভূ্ষি করার কোন বাধাই নাই। 

অধিকরণমপি দৃই্মন্ুমিতং স্মৃতং বা! ইচহেদানী- 
অন্ধকার ইতি প্রত্যয়াৎ ৷ 

( অন্ধকারের প্রত্যক্ষ-স্থলে) অধিকরণেরও প্রত্যক্ষ, অনুমান 
বা স্মরণ হইবে। “এক্ষণে এই স্থানে অন্ধকার ( বিদ্কমান আছে ) 
এই আ্ঁকারেই (অন্ধকারের ) প্রত্যক্ষ হইবে। (স্ৃতরাং' 
31 যদি যোগিনো যোগাসক্কাঃ কথং তিমিরাবলোকিনঃ। তেয়াং যোগ এবাসক্রত! 
বাহ্ধানাসঙ্গ। যদি যোগিনো মিশ্যাজানৃন্াঃ কথং তিমিরাযলোকিনপ্তিনিরজ্জানপ্ত মতা 
“দিতাপব্যাখ্যানম্‌। প্রকাশ, পৃঃ ১০৪-৫ 
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অধিকরণের জ্ঞান না থাকায় অন্ধকারের জ্ঞান হইতে পারে না» 
এই আপত্তি সমীচীন নহে )। 

তৃতীয় আপত্তিতে পূর্বপক্ষী বলিয়াছেন যে, যে স্থলে অভাবের চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে সে স্থলে সেই অভাবের অধিকরণকেও লোকে পূর্বে 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়া লয়। অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় নাই অথচ 
অভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, ইহা দেখা যায় না। স্থতরাং যে অধিকরণে 
আলোকাভাব থাকে সেই অধিকরণের কখনও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। 


দ্রব্যাদি-রূপ বস্তুর অর্থাৎ অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে যে আলোকের অপেক্ষা; 


থাকে, ইহা! সর্ধবাদিনম্মত। অতএব অধিকরণের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
আলোকাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা যায় 
যে, যদিও ঘটাভাবাদির চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ভূতলাদি-রপ অধিকরণের চাক্ষুষ 


প্রতীতি প্রায়শঃই অপেক্ষিত থাকে ইহা সত্য, তথাপি সর্বত্র অভাবের' 


চাক্ষুষ প্রতীতিতেই যে অধিকরণের চাক্ষুষ জ্ঞান অপেক্ষিত হয় তাহা নহে। 
কারণ শাস্ত্রে বামুতে রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। এ 


স্থলে বূপরহিত বায়ুর চাক্ষুষ প্রতীতি অপেক্ষিত নাই। কারণ বায়ুর কখনও' 


চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ সম্ভব হইতে পারে না। অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষে প্রতি- 


যোগ্যংশেই প্রত্যক্ষযোগ্যতা অপেক্ষিত থাকে, উহাতে অধিকরণাংশের' 


প্রত্যক্ষযোগ্যতা অপেক্ষিত নাই। অতীন্দ্ৰিয় অধিকরণেও তত্তদ্‌-ইন্দ্রিয- 
যোগ্য বস্তুর অভাবের তত্তদ্‌-ইন্দ্িরজন্যপ্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকৃত আছে । আকাশ 
অতীব্ডিয়, কিন্তু তাহাতে শব্দাভাবের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইতে দেখা যায়। 
ক্ৃতরাৎ অত্যন্তাভাবের প্রত্যক্ষ প্রতীতিতে অধিকরণের প্রতীতিমাত্রই 
অপেক্ষিত) প্রত্যক্ষ নহে। অন্ধতমসের চাক্ষুষপ্রতীতি-স্থলে তদাশ্রয়ীভূত 


ভূতলাদি দেশের স্মরণের ফলে উহাতে অন্ধতমনের চাক্ষুষ প্রতীতির কোন: 


বাধা থাকিতে পারে না। এই সকল অভাব-প্রত্যক্ষস্থলে অভাবের অধিকরণ 
যে ভূতলাদি দেশ তাহা অভাবাংশে বিশেষণ হইয়াই প্রকাশিত হইবে, বিশেষ্য 
হইয়া নহে । কারণচাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের স্থলে যাহা স্মরণাদি-রূপ জ্ঞান!সন্নিকর্ষের 


, ফলে ভাসমান হয় তাহা লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষরীভূত পদার্থাংশে বিশেষণ 
হইয়াই প্রকাশিত হইয়া! থাকে । চন্দনের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে স্বত সৌরভ ঠন্দনাংশে 
বিশেষণ হইয়াই ‘চন্দনং স্থরভি' এই আকারে প্রকাশ পায়। সুতরাং এক্ষণে 
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এই দেশে অন্ধকার আছে এই আকারেই অন্ধতমসের জ্ঞান হয় বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । অবতমস বা ছায়াদি-রূপ অন্ধকারের প্রত্যক্ষ-স্থলে অধ্রিকরণের 
চাক্ষুষ প্রতীতিও অসম্ভব হয় না। স্থতরাং “অধিকরণের জ্ঞান সম্ভব না৷ হওয়ায় 
অন্ধকারের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না’ ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।১ 
বিধিষুখপ্রত্যচয্লাহসিদ্ধঃ। ন হি নঢঞ্গাহুপ্রচক্সগ 
ইচত্যব বিধি ॥ প্রলক্বিনাশীবসানাদিু, ব্যভিচারাৎ ৷ 
নঞর্থান্তর্ভীঢবন বাক্যাঢ্থে পদপ্রঢয়োগ ইতি ভু সমং 
সমাধানমন্যত্রীভিনিডবশীৎ্খ। 

( যদি বল! যায় যে ) অন্ধকার বিধিমুখে প্রতীত হয় (অতএব 
উহা৷ অভাবাত্বক নহে ), (তাহা হইলেও আমর! বলিব যে) 
উহা! অসিদ্ধ(ই) (আছে ) ( অর্থাৎ অন্ধকারপ্রতীতির বিধিমুখত্ব 
কোন প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় না)। (এরূপ বলাও সঙ্গত 
হইবে) না যে, যেহেতু নঞ্-পদের প্রয়োগ নাই অতএব উহা! 
বিধিমুখ হইবে । কারণ প্রলয়, বিনাশ, অবসান প্রভৃতি স্থলে 
উহা! (অর্থাৎ নঞ্চের অপ্রয়োগ ) ( বিধিমুখত্বের ) ব্যভিচারী হইয়া 
গিয়াছে । ( যদি বলা যায় যে ) ( প্রলয়াদি ) পদের প্রয়োগস্থলে 
বাক্যার্থে নঞ্ের অন্তর্ভাব আছে ( অতএব প্রলয়াদির প্রতীতি 
বিধিমুখ হইবে না), তাহ! হইলেও (গ্রন্থকার বলিবেন যে) সমাধান 
তুল্যই হইবে... ( অর্থাৎ আমরা অন্ধকার-পদের প্রয়োগস্থলেও 
বাক্যার্থে নঞ্থের অন্তর্ভাব স্বীকার করিব )। কারণ অন্যত্র 
অভিনিবেশ ( অর্থৎ মীমাংসক: বৈশেষিক মতে মনোনিবেশ ) 
করিলেই তিনি ইহা! বুঝিবেন। 

চতুর্থ আপত্তিতে পূর্বপক্ষী বলিতে চাহেন যে, “এই স্থানে অন্ধকার 
আছে" এইভাবেই অন্ধকারের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে । উক্ত প্রত্যক্ষ প্রতীতি 

১ ‘মূলগ্রন্থে অদধকারের প্রত্যক্ষ্থলে অধিকরণের জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শৃত্যাক্মক 
বলা হইয়াছে। অবতমদ-স্ুলে অধিকরণের জ্ঞান গ্রতাক্ষাত্মক হইতে পারে ; অগুমিত্যাক্মক 
অধিকরির জান সহজলভ্য নহে। এই জন্যই অনাস্থাহুচক 'বা'কারের দ্বার! শেষ কে 
অধিকরণজ্ঞানকে স্মৃত্যাস্মক বলা! হইয়াছে। 
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বিধিমুখ হওয়ায় এ প্রতীতির বিষয়ীভূত অন্ধকারকে কখনই অভাব-পদার্থে 
অন্তভূক্ত করা সমীচীন হইবে না। যাহা নিষেধমুখে প্রতীত না হইয়া 
বিধিমুখে প্রতীত হয় তাহাকে কেহ ‘অভাব’ বলে না। উত্তরে গ্রন্থকার 
বলিতেছেন যে, যদিও “এই স্থানে অন্ধকার আছে’ এইভাবেই অন্ধকারের 
প্রতীতি হয় ইহা সত্য, তথাপি উহার বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হয় ন|। 
অতএব “বিধিমুত্ব' হেতুটী অন্ধকারে অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা অন্ধকারের 
অভাবভিন্নত্ব অর্থাৎ ভাবরূপতা৷ প্রমাণিত হইতে পারে না। যদি বল! 
যে, অন্ধকার-প্রতীতির ব্যবহারে যখন “নঞ* প্রভৃতি পদের প্রয়োগ নাই 
তখন অবশ্যই উহাকে বিধিমুখ প্রতীতি বলিতে হইবে । নিষেধমুখ প্রতীতির 
ব্যবহারে সর্বত্রই অভাববোধক নঞ্াদি পদের প্রয়োগ হইয়৷ থাকে । 
তাহ। হইলেও উত্তরে বল৷ যায় যে, 'প্রতীতির ব্যবহারে নএণদি পদের প্রয়োগ 
না থাকিলে ব্যবস্িগমাণ প্রতীতি বিধিমুখ হুইয় যায় এইরূপ নিয়ম না 
থাকায় উক্ত যুক্তিতে অদ্ধকার-প্রতীতির বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হইতে 
পারে না| প্রলয়, বিনাশ, অবসান প্রভৃতি পদের দ্বারা অভাববোধক 
প্রতীতির ব্যবহার হইয়া থাকে । এ সকল ব্যবহারে নঞ. প্রভৃতি পদের 
প্রয়োগ নাই। অথচ ব্যবহ্বিযনমাণ প্রতীতিগুলিকে সকলেই নিষেধমুখ 
বলিয়া থাকেন। প্রলয়, বিনাশ প্রভৃতি পদগুলি যে ধ্বংসাগ্যাত্ক অভাবের 
উপস্থাপন করিয়া থাকে, ইহা সর্ববাদিসম্মত। স্বতরাং নঞাদি পদের 
দ্বারা অব্যবহ্রিয়মাণত্ব বিধিমুখত্বের ব্যভিচারী হওয়ায় উহার বারা অদ্ধকার- 
প্রতীতির বিধিমুখত্ব প্রমাণিত হইতে পারে না। 

যদি বল! যায় যে, প্রলয় প্রভৃতি পদে নঞ.₹ tale fot 
ওঁ সকল পদের অর্থে নঞর্থের অন্তর্ভাব আছে। স্বতরাং ও সকল প্রতীতি 
বিধিমুধ না হইলেও অন্ধকারের প্রতীতি বিধিমুখই হইবে। কারণ অন্ধকার- 
পদের অথে নঞ্্থ অন্তর্ভাবিত নাই। তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, 
প্রলয় প্রভৃতি পদের অর্থের প্যায় অন্ধকার-পদের অর্থেও তুল্যভাবে নঞর্থ 
অন্তর্ভাবিত রহিয়াছে। অতএব উক্ত প্রকারে অন্ধকারপ্রতীতির ব্বধিমুখত্ব 
প্রমাণিত হইতে পারে না। 

অন্ধকারের বিধিমুধত্বখগ্ুনপ্রঙ্গে প্রকাশকার সম্ভাব্য ভ্রিবিধ ,ভাবে 
বিণিমুখত্বের নির্বচন করিয়া ক্রমে উহাদের নিরাস করিয়াছেন। "তিনি 
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বলিয়াছেন যে, হয় ভাবত্ব, না হয় নিশ্ুতিযোগিকত্ব অথবা নিষেধাবিষয়করধী- 
বিষয়ত্ব ( অর্থাৎ ‘নিষেধ’ বিষয় হইবে না এইরূপ জ্ঞানের বিষয়ত্ব ) বিদিমুধত্ব 
হইবে ।৯. কারণ অন্যপ্রকারে উহার নির্বচন সম্ভব হয় না। যদি প্রথম পক্ষ 
অবলম্বন করিয়া ভাঁবত্বকেই বিধিমুখত্ব বলা যায় তাহা হইলে উহা! অন্ধকারে 
প্রমাণিত হইবে না। কারণ “অন্ধকারো ভাবঃ' এই আকারে অন্ধকারে 
ভাবত্বের প্রতীতি স্বীকার করিলেও এ প্রতীতির যথার্থত্ব বা প্রমাত্ব সিদ্ধান্তে 
স্বীকৃত না থাকায় উহার দ্বারা অন্ধকারের ভাবত্ব-রূপ বিধিমুখত্ব প্রমাণিত 
হইবে না। সিদ্ধান্তে অন্ধকারকে আলোকাভাবেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। 
এই কারণেই উক্ত প্রতীতিকে বৈশেষিক সম্প্রদায় প্রমা বলিয়া শ্বীকার 
করিবেন না। 

দ্বিতীয় পক্ষে যদি নিষ্পতিযোগিকত্বকে বিধিমুখত্ব বলা যায়, তাহা হইলেও 
উহা! অন্ধকারে সিদ্ধ হইবে না। এমন কোন অবাধিত প্রতীতি নাই যাহার 
দ্বারা অন্ধকারকে নিপ্রতিযোগিক বলিয়া প্রমাণিত করা যায়। 

তৃতীয় পক্ষেও নিষেধাবিষয়ক্মীবিষয়কত্ব-রূপ বিধিমুখত্ধ অন্ধকারে প্রমাণিত 
হইবে না। কারণ সিদ্ধান্তে অন্ধকারকে আলোকাভাব-স্বরূপই বলা হইয়াছে। 
অভাব কখনও 'অভাবাবিষয়ক প্রতীতির বিষয় হইতে পারে না। স্থতরাং 
পূর্বপক্মী বৈশেধিকগণের নিকট অন্ধকারের বিধিমুখত্ব প্রমাণিত করিয়া 
উহাকে দশম-দ্রব্য-বূপে ব্যবস্থাপিত করিতে পারিবেন না। 

গচতঃ কা গতিরিতি চেদ., ভ্রান্ডিঃ। স্বাভাবিক্যাং 
গতাবাবরকড্রব্যান্ুবিধানান্ুপপচত্তঃ।  প্রভাতুল্যডত্রে 
তেজঃপ্রভাশ্রয়েেযু রত্বিচশেনেয়ু ছায়া দিবনে ন স্যাৎ। 
ছায়য়া এব তদভিভঢব বহলতঢম তমসি তেষামা- 
লোঢকা ন স্যা২! আচলেলোকান্ডঢরণ চাভিভঢৰ ছায়ায় 
অপুুদ্তবো ন স্যাৎ ৷ 

( অন্ধকার যদি বাস্তবিকপক্ষে আলোকের অভাবই হয় তাহ! 
হইলে ধু গতির কি গতি হইবে (অর্থাৎ অন্ধকারের যে গমন- 
প্রতীতি হয় তাহা অনুপপন্ন হইয়া যাইবে )। ( উত্তরে বলা যায় 
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যে অগতির কোন কারণ নাই-_কারণ গতি না থাকিলেও উহাতে 
গতিন্ন ভ্রমে কোন বাধা দেখা যায় না )( বরং অন্ধকারের গতি )' 
স্বাভাবিক হইলেই আবরক দ্রব্যের» অন্ুবিধান অন্ুপপন্ন হইয়া 
যাইবে। প্রভার সহিত তুলন! করিলে তৈজস-প্রভাযুক্ত রত্রবিশেষে 
দিবাভাগে (দৃষ্ট) ছায়া সম্ভব হইবে না। ছায়ার দ্বারা তাহাদের 
(অর্থাৎ রত্রপ্রভাগুলির ) অভিভব হইলে ঘনান্ধকারে তাহাদের 
আলোক দৃষ্ট হইবে না। অন্য আলোকের দ্বার! ( ছায়ার )' 
অভিভব-পক্ষেও ছায়ার উদ্ভব সম্ভব হইবে না । 

পূর্বোক্ত যুক্তিতে অন্ধকার যদি বান্তবিকপক্ষে আলোকাভাবাত্মকই হয়, 
তাহা হইলে অন্ধকারকে যে আমর! গতিশীল বলির! প্রত্যক্ষ করি তাহার 
কোনও ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। কারণ মূর্ত-দ্ব্যগুলিই সচল হয়। বৈশেষিক 
মতে অন্ধকার অদ্রব্য হওয়ায় উহাতে গতি-রূপ ক্রিয়া থাকিতে পারে না। 

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ভ্রান্তিবশতঃই লোক সচল আলোকের স্থলে 
অন্ধকারকে সচল বলিয়া দেখিতে পায়। চাক্ষুষ দ্রব্যে বাস্তবিক ক্রিয়া 
থাকিলে উহাতে অবশ্যই কোনও-না-কোনও স্পর্শ থাকিবে। ঘট, পট 
প্রভৃতি ক্রিয়াশীল চাক্ষুষ দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটাতেই কোনও-না-কোনও স্পর্শ 
থাকে ইহ! আমাদের গ্রত্যক্ষসিদ্ধই আছে। অতএব ক্রিয়ার প্রতি স্পর্শ 
ব্যাপক হইবে । এই ব্যাপকীভূত স্পর্শ অন্ধকারে না থাকায় উহাতে কখনও. 
কোনও ক্রিয়া বস্তুতঃ থাকিতে পারে ন!। এই কারণেই অন্ধকারের গতি- 
প্রতীতিকে ভ্রান্ত বলা ভিন্ন অন্য কোনও পথ নাই । 

আরও কথা এই যে, যাহার স্বাভাবিক গতি থাকে তাহার গতি জানিতে 
হইলে আবরক দ্রব্যান্তরের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। কিন্তু অন্ধকারের গতি 
জানিতে হইলে উহার আবরক প্রদীপাদি-আলোকের জ্ঞান আবশ্তক হইয়া 
থাকে। কারণ যখন কোনও অন্ধকারে আমরা প্রদীপ লইয়! অগ্রসর হই 
তখনই দেখা যায় যে অন্ধকার অগ্রনর হইতেছে। স্থতরাং অন্ধকারের 
গতি স্বাভাবিক নহে। স্বাভাবিক হইলে অবশ্যই আলোকের গতি 
ব্যতিরেকেও কদাচিৎ অন্ধকারের গতি প্রতীয়মান হইত। 


১। অন্ধকারের পক্ষে প্রদীপকে আবরক-দপে বর্ণনা কর! যাইতে পারে। 
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গতি স্বাভাবিক হইলে তাহার প্রত্যক্ষে অপর কোন ভ্রবোর গতির 
অপেক্ষা থাকে না" পূর্বোক্ত এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি বলা যায় যে, র্প্রভার 
স্বাভাবিক গতি আমরা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকি এবং এ গতিকে 
জানিতে হইলে যে রত্বের গতি আবশ্যক হয়, ইহাও আমাদের সকলেরই 
স্বীকৃত। স্থতরাং এইরূপ নিয়ম অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না যে, স্বাভাবিক 
গতির প্রত্যাক্ষে ভ্রব্যান্তরের গতি অনাবশ্বক। অতএব এ স্থলে এইরূপ বলা 
যাইতে পারে যে, ছায়া প্রভৃতি অন্ধকারেরও স্বাভাবিক গতি আছে, কিন্ত রত্ব- 
প্রভার গতি জানিতে হইলে যেমন রত্বের গতি আবশ্যক হয় সেইরূপ ছায়া! 
প্রভৃতি অন্ধকারের গতি জানিতে হইলেও আলোকের গতি আবশ্যক হইবে। 
স্থতরাং রত্বপ্রভার ন্যায় ছায়ারও নিজন্ব গতি স্বীকৃত হইতে পারে ।১ 
পূর্বকথিত যুক্তি অমুসারে যদি ছায়া প্রভৃতি ন্ধকারেরও স্বাভাবিক গতি 
আছে বলিয়া মনে করা যায় তাহা হইলেও উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, উহা! 
সঙ্গত হইবে না। কারণ এরূপ হইলে হয় প্রভার দ্বারা ছায়া অভিভূত হইবে, 
অথবা ছায়ার দ্বারা প্রভা অভিভূত হইবে । যদি প্রভার দ্বারা ছায়া অভিভূত 
হয় তাহা হইলে দিবসে ছায়া দেখা যাইবে না। আর যদি ছায়ার দ্বার! প্রভা 
অভিভূত হয় তাহা হইলে অন্ধকারময়ী রজনীতেও প্রভার উপলব্ধি সপ্ভব ছইবে 
না। কিন্তু বাণ্ডবিকপক্ষে দিবসেও ছায়া এবং রাত্রিতেও প্রভা দেখা যায়। 
সুতরাং রতপ্রভা ও ছায়াকে সমানভাবে শ্বাভাবিক-গতিশীল বলা যায় না। 
ইহ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রত্বপ্রভার স্তায় ছার়। মূর্ত ব্য হইলে 
দিবসে রত্ববিশেষের উপর যে ছায়া দেখা যায় তাহা ঙ্থপপন্ন হইয়া যাইবে) 
উক্ত অন্থপপত্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, রত্বপ্রভার স্যায় 
ছায়ারও যদি স্বাভাবিক গতি থাকে তাহা হইলে উহাও মূর্ত ব্য হইয়া 
যাইবে। ছুইটা মূর্ত দ্রব্য সমকালে একদেশে থাকে, ইহা দেখা যায় না। 
অতএব প্রভা থাকিলে উহার আশ্রয়ীভূত রত্বে তৎকালে ছায়া কোনও 
ক্রমেই থাকিতে পারিবে না। অথচ দিবসে উহাতে ছায়া দেখিতে পাওয়া 
যায়। ঝরা ছায়াকে রকতপ্রভার ন্যায় স্বাভাবিক-গতিবিশিষ্ট বলা যাইবে ন্য। 
কিন্তু এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ দুইটী মূর্ত ব্য 
১৪ নু ধা রত্বপ্রভা স্বাভাবিকগতিশালিনী তেদস্বাদ, অথচ ন্বাভরয়গত্যননবিধায়িনী তা 


ছায়াস্বিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১*৭ 


২০৪ কিরণাবলী 


সমকালে_ সমানদেশে প্রায়শঃ না থাকিলেও “মূর্ত দ্রব্য হইলেই যে তাহারা 
সমকালে সমানদেশে থাকিবে না’ এইরূপ সাধারণ নিয়ম স্বীকৃত হইতে পারে 
না। কারণ এরূপ নামান্ত নিয়ম স্বীকার করিলে বৈশেষিকসন্মত সিদ্ধান্ত- 
বিশেষে বিরোধ আসিয়। উপস্থিত হয়। বৈশেষিকগণ আলোক ও চক্ষুরিন্দরিয় 
“এই দুইটী মূর্ত দ্রব্যের এককালে একদেশে বিগ্যমানতা স্বীকার করিয়াছেন। 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকসংযোগ ও চক্ষুঃসংযোগ 
দুইটীরই প্রয়োজন স্বীকৃত আছে। যে ভ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইবে তাহাতে 
আলোকসংযোগ এবং চক্ষুনংযোগ এই দুইটীর সমানদেশাবচ্ছেদে বিদ্যমানতা 
আবশ্যক । অন্তদেশাবচ্ছেদে আলোকসংযোগ ও অপরদেশাবচ্ছেদে চক্ষুঃ- 
সংযোগ থাকিলেও দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় । 
অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত মণিক (জলপাত্র-বিশেষ) প্রভৃতি দ্রব্যের অভ্যন্তর- 
'দেশাবচ্ছেদে দীপসংযোগ থাকিলেও ওঁ সকল দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় না। 
কারণ ওঁ স্থলে উহার বহির্দেশাবচ্ছেদে ইন্দ্রিযসংযোগ ও অভ্যন্তরদেশাবচ্ছেদে 
‘আলোকসংযোগ হইয়াছে। স্থতরাং একদেশাবচ্ছেদেই উভয়সংযোগ চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের কারণ হইবে। ওঁ স্থলে আলোকটা পূর্বোক্ত মণিকের সন্মুখবর্তা 
বহির্দেশে বিদ্যমান থাকিলে যে মণিকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়, ইহা আমরা 
সকলেই জানি। এইরূপ হইলে ফলতঃ চক্ষুরিন্দিয় ও আলোক এই দুইটা মূর্ত 
ভ্রব্যের সকালে ও সমদেশে স্থিতি স্বীকৃত হইল। ত্রব্যদ্ধয় বিরল হইলে অর্থাৎ 
উহাদের অবয়ববঙ্সিবেশ ঘন না হইলে উহারা এককালে একই দেশে অবস্থান 
করিতে পারে। স্থৃতরাং বিরলত্ব-নিবন্ধন ছায়া ও প্রভার একত্র অবস্থানের 
কোনও বাধা থাকিবে না।১ 

তস্মাদাবরক দ্রচব্য গচ্ছতি ত্র ষত্র তেজঢসাহসল্সিধি- 
জত্র তত্র ছায়াগ্রহণাদ্‌ অন্যভ্দশতানিবন্ধতনী গতিভ্রম 
ইতি। কথং ভাবধর্মাধ্যাঢরাতপাহভাবৰ ইতি চেন্‌ ন 
ক্িঞ্চিচদেত২!। সারূপ্যতত্বাগ্রহাবিহ নিবন্ধন ন ত্রন্যৎ ৷ 
দৃ্তহ্চ ছুগ্খাভাতৰ স্ুখত্বাধ্যাডরোপঃ! যথা ছুঃখাপণচমে* 


১। প্রকাশ, পৃঃ ১০৭ ন্‌ 
২। ভারাবতারে ; ভারাপগমে (পাঠান্তর ) 


a কিরণাবলী ২০৫ 


ko oats ংস্বত্তাঃ স্মঃ! সংঢযাোগাভাতে বিভাগত্বাভিমান 
|] 

সুতরাং ( প্রদীপাদি ) আবরক দ্রব্য গতিশীল হইলে যে যে 
দেশে আলোকের অসন্নিধান হয় সেই সকল দেশে ছায়। দুষ্ট 
হওয়ায় স্থানাস্তরপ্রাপ্তি-নিবন্ধনই (অন্ধকারে ) গতিভ্রম হইয়া থাকে ॥ 
যদি আপত্তি করা যায় যে, অভাবে ভাব-ধর্মের আরোপ কিরূপে 
হইবে তাহা হইলেও বলা যাইবে যে, উক্ত আপত্তি অকিঞ্ংকর 
(অর্থাৎ সমীচীন নহে )। সারূপ্য এবং তত্থের অজ্ঞান (ই) 
এ স্থলে কারণ, অন্য কিছু নহে (অর্থাৎ অন্যান্য স্থলের ন্যায় এ স্থলেও, 
অধিষ্ঠানগত তত্বের অজ্ঞান ও সাদৃশ্ের জ্ঞানের ফলেই অভাবাত্মক 
অন্ধকারে আলোক-রূপ ভাবের ধর্ম যে গতি তাহার আরোপ 
হইবে )। এবং ( প্রায়শঃই ) ছুঃখাভাবে সুখত্বের আরোপ হইতে 
দেখা যায়। (অনেকেই) যেমন দুঃখের অপগমে নিজেকে 
“আমরা সুখী হইয়াছি বলিয়া মনে করেন। সংযোগের অভাবেও' 
(অনেক স্থলে ) বিভাগত্বের অভিমান হইতে দেখা যাঁয়। (অতএব 
অভাবে ভাব-ধর্মের আরোপ হইতে কোন বাধা নাই।) 


পূর্বে অন্ধকারের গতি-প্রতীতিকে ভ্রান্ত বলা হইয়াছে। উক্ত - ভ্রম, 
আমাদের কিরূপে হইয়া থাকে তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকার, 
“তস্মাদাবরকপ্রব্যে-.....ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার 
অভিপ্রায় এই যে, রাত্রিকালে যখন আমরা অন্ধকারকে নচল বলিয়া মনে 
করি তখন অবশ্যই প্রদীপ প্রভৃতি কোনও আলোক অগ্রে বা গশ্চাদ্ভাগে 
গতিশীল থাকে। উক্ত আলোক যে স্থান হইতে অপস্থত হয় সেই স্থানেই 
ছায়া বা অন্ধকার অগ্রসর হইতে থাকে বলিয় আমরা দেখিতে পাই। যদি 
আলোক নিশ্চল অবস্থায় একই স্থানে অবস্থান করে তাহা হইলে আমরা 
অন্ধকারকে গতিরহিতই দেখি। অতএব ইহা স্পষ্ভাবেই বুঝা যাইতেছে 

যে; আআলোক-রূপ আবরক দ্রব্যের স্থানান্তরগমন-রূপ উপাধি বা দোষ-বশতঃই 
গতিরাঁইিত অন্ধকারেও গতিভ্রম হইয়া থাকে । 


২০৬ কিরণাবলী ’ 


এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, আলোক ভাব-পদার্থ এবং দিদ্ধান্তী 
অন্ধকায়কে অভাব-পদার্থ বলিয়াছেন। স্থতরাং আলোক-রূপ ভাব-পদার্থের 
বর্ষ যে গতি তাহ। অন্ধকার-রপ অভাব-পদার্থে কেমন করিয়া আরোপিত 
"হইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই যে, আরোপে অধিষ্ঠান ও আরোপ্যের 
মধ্যে সাদৃপ্ত অপেক্ষিত থাকে। নর্পনদৃশ যে রজ্জু তাহাতেই নর্পত্বের 
আরোপ হয়। চাকচিক্যাদির দ্বারা রৌপ্যের সদৃশ বে শুক্তি তাহাতেই 
রজতত্বের আরোপ হুইয়। থাকে । এইরূপ হইলে অভাবাস্মক অন্ধকার-পদার্থে 
কখনই ভাব-ধর্ম গতির আরোপ হইতে পারে না। কারণ ভাব ও অভাবের 
মধ্যে সাদৃগ্ঠ ত নাই, বরং বিরোধই বিদ্যমান আছে। অতএব ইহা কোনও- 
ূপেই নমর্থনযোগ্য নহে যে, অন্ধকার আলোকের অভাব এবং তাহাতে 
‘আলোকের গতি আরোপিত হুইয়া থাকে । 

ইহার উত্তরে বল! যায় যে, পূর্বোক্ত আশঙ্কা সত্যই অকিঞ্চিংকর। 
কারণ যদি ইহা অভ্যুপগমবাদে স্বীকারও কর! যায় যে, ভ্রমমাত্রেই 
আরোপণীয় ও অধিষ্ঠান এই দুইটার পরস্পর বাদৃশ্ত আবশ্যক তাহা হইলেও 
আলোকাভাব-রূপ অন্ধকারে গতিভ্রম অন্ুপপন্ন হইবে না। কারণ এ স্থলেও 
অধিষ্ঠান ও আরোপণীয়ের মধ্যে প্রমেরত্ব-রূপ সাদৃশ্ত আছে। এবং ভ্রান্ত 
“পুরুষ ইহা জানে না যে, অন্ধকার আলোকাভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে। স্থতরাং 
-অধিষ্ঠানতত্বও ওঁ স্থলে অজ্ঞাতই আছে। অতএব গতিভ্রমে কোনও বাধা 


"আছে বলিয়া মনে হর না। 
ভ্রমের আরোপণীয় বস্তুকে আমরা অন্থৃভূ্মমান ও ন্মর্ষমাণ এই ছুইভাগে 


বিভক্ত করিতে পারি! ন্বর্মমাণ-আরোপ্য-স্থলের ভ্রমে যদিও সাদৃশ্য 
-অপেক্ষিত- হয় ইহা সত্য, তথাপি অন্ভুন্মমান-আরোপ্য-স্থলের ভ্রমে উহার 
অপেক্ষা! নাই বলিয়াই মনে হয়। অন্ধকারের যে গতি-প্রতীতি হয় উহা 
অন্ুভূরমান গতি-রপ আরোপ্যেরই ভ্রম। অতএব ও স্থলে সাদৃশ্ের 
অপেক্ষা স্বীকার না! করিলেও সিদ্ধান্তহানি হইবে না। অন্রভূ়মান-আরোপ্য- 
স্থলের ভ্রমে যে সাদৃশ্থের অপেক্ষা থাকে না ইহা আমরা একটু অনুধাবন 
করিলেই বুঝিতে পারি। পিত্রোগগ্র্ত ব্যক্তি শঙ্খ প্রভৃতি শুভ বস্তুকে 
গীত এবং গুড় প্রভৃতি মধুর দ্রব্যকে তিক্ত বলিয়াই ভ্রম করে। এই. সকল 
ভ্রমের আরোপণীয় যে পিস্ততা বা তিক্ততা তাহা অন্ুভূয়মান “অর্থাৎ 
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সাক্ষাদ্ভাবে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বদ্ধ। প্রথম স্থলে রোগবশতঃ চক্ষুর স্বভাব-স্বচ্ছ 
রাশ্মগুলি গীতবর্ণ পাখিব দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। খু যে 
রশ্মিনংস্থষ্ট পীতদ্ব্যগত পীতিমা তাহাই শঙ্ধে আরোপিত হইয়া থাকে। 
ওঁ গীতিমা স্বসংযুক্তনমবেতত্ব-রূপ সম্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবেই চক্ষুর সহিত 
সন্গিরুষ্ট হওয়ায় উহ! অন্ুভূয়মান আরোপ্যের ভ্রম। এ স্থলের আরোপ্য 
যে গীতিমা তাহার সহিত অধিষ্ঠানীভূত : শঙ্গের বিশেষ কোন সাদৃস্ঠ 
নাই। অথচ ভ্রম বস্ততঃই হইয়াছে) দ্বিতীয় স্থলে রোগবশতঃই 
রসনেন্দ্রিয়ে কতকগুলি তিক্ত পাধিব অংশ মিশ্রিত হইয়া থাকে। 
রসনামিশ্রিত তিক্ত-পাখিব-দ্রব্যগত যে তিক্ততা তাহাই গুড় প্রভৃতি মধুর 
দ্রব্যে আরোপিত হয়। এ স্থলেও আরোপণীয় যে তিক্ততা তাহা অঙ্থভূয়মানই 
অর্থাৎ শ্বসংঘুক্তনমবেতত্ব-রূপ সম্বন্ধে রমনেন্রিয়ের সহিত লাক্ষাদ্ভাবেই 
সনির রহিয়াছে । এ স্থলেও তিক্ততা ও গুড়াদির মধ্যে বিশেষ কোন 
সাদৃশ্ঠ আছে বলিয়া মনে হয় না। স্বতরাং এই সকল অন্থভূয়মান- 
আরোপ্য-স্থলের ভ্রমে যেমন সাদৃশ্যের অপেক্ষা নাই সেইরূপ অন্থভূয়মান 
আরোপ্যের স্থল হওয়ায় অদ্ধকারগত গতিভ্রমেও সাদৃশ্যের অপেক্ষা থাকিবে 
না। এই ভ্রম যে অন্ভূরমান-আরোপ্য-দন্বদ্ধী ইহাও অনায়াসেই বুঝা যায়। 
কারণ চক্ুঃস্লিক্ট যে আলোক তাহার গতিই অন্ধকারে আরোপিত হইয়া 
.থাকে। এবং স্বসংযুক্তমমবেতত্ব-রপ সম্বন্ধে উক্ত গতিই চক্ষুর সহিত 
সাক্ষাদ্ভাবেই সন্গিরুষ্ট রহিয়াছে। 

পূর্বপ্রদশিত অনুভূয়মানের আরোপ-স্থলে সাদৃশ্ঠজ্ঞান অপেক্ষিত ন! 
থাকিলেও স্বর্যমাণের আরোপ-স্থলে উহার অপেক্ষা আছে বলিয়াই আমর! 
মনে করি। শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে যে আমাদের রজতাদির ভ্রম হইয়া 
থাকে তাহা স্মর্মমাণের আরোপ বা ভ্রম। কারণ এ সকল স্থলে আরোগ্য 
যে রজতাদি বিষয়গুলি তাহারা চক্ষ্রাদি ইন্জিয়ের সহিত সননিকষ্ট নহে, 
কিন্তু শ্বতই হইয়া থাকে । ওঁ সকল স্থলে প্রথমতঃ দূরত্বাদি-দোষনিবদ্ধন 
শুক্তিকূপ, অধিষ্ঠানের বিশেষ ধর্ম শুক্তিত্বের গ্রহণ হয় না, কিন্তু চাকচিক্য 
ও রজতএই দুইটীর সাদৃশ্ ৷ ইহার গ্রহণের ফলে হট্টাদি-অন্তদেশস্থ রজতের 
পূর্বাসভবজন্ত সংস্কার লমুদ্ধ হয়। এই সমুহক সংস্কার হইতেই দেশাসতর্ 


৬৮ কিরৰা বলী 
হাজৰ আছরের মিলান বালিয়া ইপন্থিক ॥য়। উক পানে রন্ছরাগন্দ 
কেশালরধাকি জিশবদারলি পাকার হয না, কেবল ক্র জন্দেই 
উজার পাতিলা ক, পা যে যৱকের প্রযণ ইরাকের জাননাধশ-শরিকা 
কলা উই বাকে । উর কংসে লাষ্খনকি-বক ভালে চাবৰ পতান বিধ 
স্কাকি-রল আনার বত রা বিলেধন ইক প্রকাশিত হয়। জরা 
কা জন ককি-ভাণ বাটিক বন বলিয়া বুঝি ও ক্ান্ধাণ বাধা 
কারি। বর জরা স্বাদ আংরোশোৰ রথ ক্যাশ? ও কবে 
গানরাজ স্বাশে কর বানে । 

আর্ক করা৷ এই তে, পৰ নে অভাতে রাবার আরোপ হইতে লেখা 
বাজ লা রাজি সাদাত ৫1 ইনার তাৰ! নিকানৰ অ্বনতিক্ষেৰ যকি। 
কাৰা কৱ ডালা আতৰ বাত উনের আবোল ক্রিক ৭৯) 
ভাগৰ আৰ৷ ভিক্ষার সখী হালকা ছা করি। ইহা ভাৰে ক্ষন 
কলা৷ জ্যাকি ভাবের বনের বয। এইরণ অর বাধা 
রান ভাকলাদঃ অকা কারিনা খাকে। অ্ক্গাখকার লাৃক্ষের কাছ 
শিয়ারা আারটালোর অন্তর ভারা আীকার করিযাছেন। 
পালোকাজানে ক্াজগাক্ষে। বিরক্ত হজিযাই আলোকের ধর খে 
খারা অলাগদাকারাক-কণ অন্ধকাৰে সাকিল ধা বাকে ।৯ 


চোলাছাপন্ লীন, নি লিপ্ত । 

_ টিয়ার খারা নীলিযার আরোপ { ক ) (অর্থাৎ অনকারে নীল 
গুনের আরোপক ) ব্যাব্যাত হইল ( অখ্যাত অন্ধকারে ' গরিব 
স্যারেরশর ছে ব্যাধ্য। কৰা হইচ্যযে জন্ারেই টৰাতে, নীল 
|” “sa রর ০০০০০ 
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ী কিল কী ue 


কানের আনোপোর ব্যাখা সুজিত দাৰ )। কারা জালা 
কাপর বিতোধা ্থকতাব্ দানক | কারে ) কারান ( জন নীল 
জনের ) জারা উললয হয়নে ( আনান নালা জানার 
ভালোর [বিকেি রীল জনে সাকার স্বরুণালাযদ জননায়ার উর 
আরোপ করনে )। অরূপ বালা রা ছাৰ রা ছে, উর 
প্াবালন ছাঃ বাদ জাগার জারা জার (জন 
নীলার জার অন্ধ বানাতে করালেন বিয়োধ কল জানু 
সন্ত হাক 3 জল বন্ধ গবগাৰ আনযোল ॥টাক-এদীপ 
জাপানি বুজনিত ওতে রা); জগ আাযোশ হজে ই) 
[কের পরলক্ধান আনন্ত ॥॥। দিন জোদ পিসের জি 
আছে বলিয়া আরোপ উস, ই! লাদ। « রিদয় জন্ম 
কান্কারাক্ষেই নিশান বলিয়া মানে কৰিকে রী ( আসাদ কালার 
আৰোপ হযে ৰা লা ধরনে বদন কোদাদনিদী জাঙানি টিয়ার 
৮... 
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গতির অন্ধকারে আরোপ হয়, প্রকুতস্থলেও সেইরূপ অন্ধকারের বিরোধী 
যে শুক্লভাস্বর রূপ তাহার সহিত নীল গুণের বিরোধ থাকায় স্ববিরোধি- 
বিরোধিত্বরূপ সারপ্যনিবন্ধনই পৃথিবীতে আশ্রিত নীল গুণের আলোকাভাব- 
রূপ অন্ধকারে আরোপ হইয়া থাকে । এই কারণেই আমরা অন্ধকারকে 
নীলরূপবিশিষ্ট বলিয়া প্রত্যক্ষ করি । 

এ স্থলে যদি প্রশ্ন কর! যায় যে, যদি স্ববিরোধিবিরোধিত্ব-রূপ সারূপ্যও 
আরোপের সহায়ক হয় তাহা হইলে এইরূপ সারূপ্য অন্যান্য অনেকানেক 
ধর্মে বা বস্তুতে সম্ভব হওয়ায় সেইগুলিরও অন্ধকারে আরোপ হওয়া উচিত। 
উত্তরে বলা যাইবে যে, বান্তবিকপক্ষে অন্ধকারকে নীলবর্ণবিশিষ্ট বলিয়া 
দেখ! যায়; এজন্যই তাহার উপপত্তির নিমিত্ত উক্ত সাদৃশ্যের আশ্রয় লওয়া 
হুইয়াছে। যদি নীল রূপের ন্যায় অন্যান্য ধর্মেরও বাস্তবিকপক্ষে আরোপ 
হইত তাহা হইলে সেই সকল আরোপের উপপত্তির নিমিত্ত এরূপ সারূপ্যের 
আশ্রয় লইতে হইত। কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ আরোপ হয় নাই। স্থতরাং 
একমাত্র এরূপ সাদৃশ্তকে অবলম্বন করিয়াই এ সকল ধর্মের আরোপের আপত্তি 
করা সমীচীন হয় না। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার 'আরোপে সতি নিমিতানু- 
সরণং ন তু নিমিত্মস্তীত্যারোপঃ এই পঙ্ক্তির অবতারণা করিয়াছেন । 

যদি পুনরায় প্রশ্ন করা যায় যে, অনেকানেক ধর্মের এরূপ সাদৃষ্ঠ 
থাকিলেও অন্যের আরোপ না হইয়া! কেবল নীল গুণেরই আরোপ হুইল 
কেন, তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, জীবের ভোগাদৃষ্টবশতঃই তাদৃশ 
নিয়ম হইয়াছে। দৃষ্ট কোন কারণের দ্বারা উক্ত প্রশ্নের সমাধান করা৷ সম্ভব 
হয় না বলিয়াই এবং সাদৃশ্যসত্বেও অপরাপরের আরোপ না হইয়া কেবল 
নীল গুণের আরোপ হইয়াছে বলিয়াই দৃষ্টব্যতিরিক্ত অন্য কোন কারণকে 
উহার নিয়ামক বলা হইয়াছে। যদি কেহ দৃষ্ট কারণের দ্বারা উহার উপপত্তি 
করিতে পারেন তাহা হইলে আমরা অবশ্যই উহা স্বীকার করিতে 

বাধ্য হইব। 
. যদি কেহ. পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, অন্ধকারের এরূপ সাদৃশ্য নীল গুণে 
থীকিলেও অন্ধকারের চাক্ষুষ জ্ঞানে কেমন করিয়া নীল গুণের আরোপ 
হইবে। রূপের চাক্ষুষ প্রতীতি, ভ্রম বা প্রমা যাহাই হউক না, কেন, 
আলোক-রূপ সহকারী ব্যতিরেকে হইতে দেখা যায় না। সুতরাং অলোকা- 
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ভাব-রূপ অন্ধকারে নীল গুণের প্রতীতি উক্তপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইতে পারে 
না। তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত নীলগ্ুণ-প্রতীতি, চাক্ষুষ 
হইলেও উহা লৌকিক নহে | জ্ঞান-লক্ষণ সন্িকর্ষের ফলেই অন্ধকারে নীল 
গুণের আরোপ হইয়াছে। নীল গুণ প্রকৃত ক্ষেত্রে অন্ুভূর়মান নহে, কিন্তু 
উহু মর্ধমাণ। পূর্বকথিত সাদৃশ্তের ফলেই সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইয়! নীল গুণের 
স্মরণে সহায়তা করিয়াছে । এই স্মরণ-রূপ জ্ঞানের ফলেই নীল গুণ অন্ধকারে 
বিশেষণ-রূপে আরোপিত হইয়াছে। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 
অস্কভূয়মানের চাক্ষুষ-আরোপ-স্থলে আলোকাদির সাহায্য আবশ্যক হইলেও 
্ব্ষমাণের আরোপ-স্থলে উহা আবশ্যক হয় না। সুতরাং অন্ধকার-রূপ ধর্মীর 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে অথবা উহাতে ন্বর্ষমাণ নীল গুণের আরোপে আলোকের 
অপেক্ষা না থাকায় তদ্যতিরেকেড অন্ধকারে নীল গুণের আরোপ হইতে 


তাবদনুভবস্থিতিঃ তমা নীলং ন তু নীলিমা তম ইতি । 
ন চাভরাচপ তেন বাস্তঢবন নীলিক্না তঢমাবুদ্ধি- 
ব্যপচদঢশী সমানাভর্থণ সহপ্রনয়াগানুপপতত্তঃ॥ নীলী- 
দ্রন্যোপরঢেক্তযু বস্রচর্মাদিযু২ তচমাবুদ্ধিব্যপন্দেশ- 


নটবঢৰতি! 
যদি এইরূপ প্রশ্ন করা যায় যে, ‘আরোপিত (নীল) রূপ 


অন্ধকার নহে, কিন্তু আলোকের অভাবই অন্ধকার” এ বিষয়ে 
বিনিগ্নাক হেতু কি, তাহা হইলে উত্তরে বলা যায় যে, “অন্ধকারই " 
নীলবর্ণবিশিষ্ট, কিন্তু নীলিমা স্বয়ং অন্ধকার নহে’ এই আকারে 


৯।* বন্রধ্মাদিযু ( পাঠান্তর ) 


২৯২ কিরণাবলী ॥ 


স্থিত অন্ুভবই এ বিষয়ে বিনিগমক হইবে । নীলিমা আরোপিতই 
হউকণঅথবা! বাস্তবই ( অর্থাৎ অনারোপিতই ) হউক উহার সহিত 
‘তমঃ’ এই বুদ্ধি ও ‘তম?’ এই সংজ্ঞা সমানার্থক (অর্থাৎ পর্যায়াত্মক) 
নহে। কারণ এরূপ হইলে নীল ও তমঃ এই উভয়ের সহপ্রয়োগের 
(অর্থাৎ সমানাধিকরণ প্রয়োগের) অনুপপত্তি হইবে ( অর্থাৎ ঘট ও 
কলস-বুদ্ধি ও উক্ত উভয়-সংজ্ঞা সমানার্থক হওয়ায় যেমন “ঘটঃ 
কলসঃ এইরূপ অমানাধিকরণ প্রয়োগ হয় না সেইরূপ নীল ও তমঃ 
এই উভয়ের বুদ্ধি ও উহাদের সংজ্ঞা যদি একার্থক হইত তাহা 
হইলে “নীলং তমঃ’ এইরূপ সমানাধিকরণ প্রয়োগ হইত না )। 
এবং (এরূপ হইলে ) নীলগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা উপরঞ্জিত বস্তু, 
চর্ম প্রভৃতিতে অন্ধকারের ( তাদাত্ময-) প্রতীতি এবং ‘তম? এই 
সংজ্ঞার প্রয়োগেরও প্রসক্তি হইত। ( অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে ) 
আলোকাভাবের অন্থুভব অবশ্ন্তাবী ( অর্থাৎ আমরা সকলেই 
অন্ধকারের প্রতীতি-স্থলে আলোকাভাবের অনুভব করিয়া থাকি। 
স্ৃতরাং আলোকাভাবকেই অন্ধকার বল! সঙ্গত')। (আরোপিত 
নীল-রূপকেও অন্ধকার বলা যায় না ) কারণ অধিষ্ঠান না থাকায় 
নীল রূপের আরোপ হইতে পারে না। ( ইহাও বলা সম্ভব নহে 
যে, অনারোপিত নীল রূপেই অন্ধকারের তাদাত্মা-প্রতীতি হয়। ) 
কারণ যেমন ‘ইহ’ এই প্রতীতিতে অর্থাৎ “ইহ নীলং রপম্‌’ এইরূপ 
আরোপ-স্থলে অধিষ্ঠানীভূত ইদম্‌-অংশের বাধা হয় না, কিন্ত 
নীলিমার বাধা হয় সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও “নীলিমা'-অংশই বাধা- 
প্রাপ্ত হয়, “তম£-অংশ নহে। (অতএব নীলরপাত্মক অধিঠানে 
অন্ধকারকে আরোপিত বলা যায় না।) সুতরাং যাহাতে (নীল ) 
গুণ ও (গতি) ক্রিয়ার আরোপ হয় তাহাই অন্ধকার হইবে, 
নীলিমা নহে। অতএব “নয়টাই দ্রব্য” এইরূপ উক্তি সব 


_ বিভাগ ) সমীচীনই হইয়াছে। 


। কিরণাবলী ২১৩ 

এক্ষণে আচার্য স্যায়কন্দলীকারের মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার খণ্ডন 
করিতেছেন | শ্রীধর বলিয়াছেন যে, নীলিমাই স্বয়ং অন্ধকার, আলোঁকাভাব 
নহে। কারণ ‘আল্লোকাভাবই অন্ধকার হইবে, নীলিমা হইবে না" ইহাতে 
কোন বিনিগমনা দেখা যায় না। ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 
এ বিষয়ে অন্গুভবই বিনিগমক হইবে_-“অন্ধকার নীলগুণবিশিষ্ট" এইরূপেই 
আমাদের অনুভব হয়; পক্ষান্তরে “নীলিমাই অন্ধকার এইরূপ অনুভব 
আমাদের হয় না। স্কৃতরাং প্রতীতি-অস্থনারে নীলিমাকে অন্ধকারাত্মক 
বলা যায় না। 

আরও কথা এই যে, নীলিমা যদি অন্ধকার হইত তাহ! হইলে নীল-বুদ্ধি 
ও অন্ধকার-বুদ্ধি এবং নীল-সংজ্ঞা ও অন্ধকার-সংজ্ঞা একবিষয়ক ও 
পর্যায়াত্মক হওয়ায় “নীলং তম£' এইরূপে নীল ও অদ্ধকারের সমানাধিকরণ 
প্রতীতি ও প্রয়োগ সর্বথা অন্ুপপন্ন হইত। 

আর আরোপিত বা বাস্তব কোন প্রকারেই নীলিমাকে অন্ধকার বলা 
সম্ভব হয় না। কারণ প্রথম পক্ষে দোষ এই যে, আরোপিত নীলিমাই যদি 
অন্ধকার হয় তাহা হইলে যে স্থলে নীল-দ্রব্যের সাহায্যে বস্ত্রাদির শ্বেত 
বর্ণকে অভিভূত করিয়া উহাকে নীল বর্ণে রঞ্জিত করা! যায় সে স্থলে আমাদের 
-অন্ধকার-বুদ্ধি হওয়া আবশ্তক। কারণ উক্ত নীলিমা বস্ত্রাদি-রূপ দেশে 
সমারোপিতই হইয়াছে। কিন্তু উক্ত নীলিমাকে কেহই অন্ধকার বলিয়া 
মনে করেন না। সুতরাং আরোপিত নীলিমা অন্ধকার হইতে পারে না। 

আরও কথা এই যে, অন্ধকারপ্রতীতি-স্থলে যখন নিয়মিতভাবেই 
আলোঁকাভাবের প্রতীতি হয় তখন: লাঘবতঃ আলোকাভাবকে অন্ধকার 
বলা সমীচীন হইবে । এবং নীলিমাকে অন্ধকার বলিলে 'নীলং তম+ 
এই প্রতীতিতে নীলিমায় তমস্বের আরোপ করিতে হইবে। এইরূপ 
হইলে উক্ত ভ্রমে নীলিমা হইবে অধিষ্ঠান এবং তমন্থ হইবে উহাতে 
আরোপিত।. ভ্রমস্থলে অধিষ্ঠানের বাধা হয় না কিন্তু আরোপ্যের বাধা 
হইয়া থাকে । ‘ইহ্‌ নীলং রূপমূ*২ এইরপ আরোপ-স্থলে ইদমূ-পদের দ্বাপ্া 

Se 

২।* যথেহেতি ধীঃ সমৰাযহেডুকা তদ তাভাবেহপি বিবরন বাত চত 
প্রকাশ, পৃঃ ১৯২. 
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উপস্থাপিত যে অধিষ্ঠান তাহার বাধা হয় না, কিন্তু উহাতে সমবায়-সম্বন্ধে 
আরোপিত নীলিমারই বাধা হইতে দেখা যায়। নীলিমার সমবায় উহাতে 
থাকে না বলিয়া নীলিমা-সমবায় অথবা সমবায়-সন্বন্গে নীলিমাই উহাতে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যায়। স্থতরাং যিনি নীলিমাতে তমস্তের আরোপ স্বীকার 
করিবেন তাহাকে আরোপ্য বলিয়া তমস্তেরই বাধা স্বীকার করিতে হইবে, 
নীলিমার বাধা তিনি স্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে 
তমস্থ বাধাপ্রাপ্ত হয় না, নীলিমাই বাধিত হইয়া থাকে । অতএব উভয়- 
বাদিসম্মত যে আলোকাভাব তাহাতেই নীলিমার আরোপ স্বীকার করিতে 
হইবে। অতএব বাধিত বলিয়া নীলিমা বা গতি যাহাতে আরোপিত 
হইয়াছে সেই আলোকাভাবই অন্ধকার হইবে, নীলিমা নহে। স্থৃতরাং 
আলোকাভাবকে অন্ধকার বলাই যুক্তিযুক্ত। অতএব দ্রব্যের নববিধ 
বিভাগও সমীচীনই হইয়াছে। 

গুণীন্‌ বিভজতভ গুণা ইতি 1১ ক্লপাদয়ঃ সপ্তদশ 
কচষ্টান্তাঃ সুত্রকাঢরণ। অজ্ভ্যুপগমসিদ্ধান্তন্াচেক্সনা- 
চহ্যহুপি সপ্ত সিদ্ধগুণভাবাঃ। তত্র তত্র তেষাং 
ব্যুৎপাদনা২ৎ। অনজ্ঞভতপগচম বুযুৎপাদনবিঢরাধাৎ ৷ 
তথা চ বিভাগস্থুত্ৰং ন্যুনম্। ব্লপরসগন্ধস্পর্নাঃ সংখ্যাঃ 
পরিমাণানি প্রথভঁং সংঢযাগবিভাঢগী পরত্বাপরচড্রে 
বুদ্ধয়ঃ স্ুখদধখ ইচ্ছাচদ্বঢঘী প্রযত্বান্চ২ গুণা ইতি হি: 
ভৎ। অত আহু চশব্দসম্মুচ্জিতাঃ সচপ্ততি৩। অদৃউ- 
শদব্দন ধর্মীধমচয়াও সংঢক্ষপেণাভিধানম্। ন ভ্রদৃউত্রং 
নাম সামান্যমস্তি । কাৰ্যকারণলক্ষণানাং তদ্ব্যবস্থা- 
পকানামভাবাৎ। তেন গুরুত্রদ্রবত্ঢসসহসংক্কীরধমণ৭- 
ধমশন্দ। হইত্যক্তং ভবতি। এবং কণ্ঠোক্তযা' 
সমুচ্চয়েন টচকতয়া! চকুবিংশতিগুণা ৰ্যবহত ব্যাঃ ৷ 

১। গুণাঃ রূপরসগন্ধপ্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথজ,সংযোগবিভাগপরত্বাপরত্ববুদ্ধিহ্থদুঃখেচ্ছাছেষ- 
প্রযত্বাশ্চেতি ক্ঠোক্তাঃ সপ্তদশ । প্র, পা. পৃঃ ৩ 


২। বৈ, স্ব, ১১/৬। কোন কোন সংস্করণে 'প্রধর্ঠ' এইরূপ একবচনাস্ত পাঠ দেখ: যায়। 
৩। প্র, প।* পৃ, ৩ 
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তথাবিধবুদ্ধিবিষয়তয়া সান্দতপ্যণ ন তু সংখ্যাযোটেগেন ৷ 
যথা চৈতৎ তথা। গুভণ ৰক্ষ্যামঃ ৷ ৭ 
“গুণঃ” ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ( প্রশস্তপাদ ) গুণগুলির বিভাগ 
করিয়াছেন। স্বৃত্রকারকর্তৃক রূপ প্রভৃতি সপ্তদশ (গুণ) কণ্ঠতঃ 
উক্ত হইয়াছে । অভ্যুপগমসিদ্ধান্তান্ুসারে অন্ত সাতটীর (ও) 
গুণত্ব সিদ্ধ আছে। যেহেতু ( বৈশেষিক শাস্ত্রে) বিভিন্ন স্থলে 
তাহারা ব্যুৎপাদিত ( অর্থাৎ আলোচিত ) হইয়াছে। যদি (এ 
সাতটা গুণ-পদার্থ বৈশেষিকের ) অসম্মত ( অর্থাৎ অনভিপ্রেত ) 
হইত তাহ! হইলে ( স্বপক্ষে ) তাহাদের আলোচনা! করা বিরুদ্ধ 
হইয়া যাইত ( অর্থাৎ সমীচীন হইত না)। তাহা হইলে ( অর্থাৎ 
গুণের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে চতুবিংশতি হইলে ) ( অবশিষ্ট সাতটার 
উল্লেখ উহাতে ন! থাকায়) বিভাগন্ুত্রটী ন্যুনতা-দোষে দুষ্ট 
হইবে। “রূপরসগন্ধস্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক সংযোগ- 
বিভাগে পরত্বাপরত্ে বুদ্ধয়ঃ স্ুখদুঃখে ইচ্ছাদ্ধেযৌ প্রযত্বাশ্চ”_ 
ইহাই সেই সূত্রটী ( অর্থাৎ গুণ-বিভাজক সুত্র )। অতএব 
“চশব্দসমুচ্চিতাঃ সপ্ত” ( অর্থাৎ “চ” শব্দের দ্বার! সাতটা গুণও 
সমুচ্চিত হইয়াছে )_এই কথা ( প্রশস্তপাদ) বলিয়াছেন। “অদৃষ্ট” 
পদের দ্বারা সংক্ষেপে ধর্ম ও অধর্স, এই ছুইটার অভিধান করা 
হইয়াছে ( অর্থাৎ প্রশস্তপাদ ধর্ম ও অধর্ণ এই ছুইটী পদের প্রয়োগ 
না করিয়া একটামাত্র অদৃষ্ট-পদের উল্লেখ করিয়াছেন )। কার্য 
বা কারণ-রূপ ব্যবস্থাপক না থাকায় অদৃষ্টত্ব ( ধর্মাধর্মসাধারণ) জাতি 
হইতে পারে না। অতএব গগুরুতদ্রবত্বন্সেহসংস্কারধর্মাধর্মশবদা% 
ইহাই ফলতঃ কথিত হইয়াছে ( অর্থাৎ প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, * 
অদৃট*রূপ জাতি কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হয় না) 
ধর্ম ও অধর্মের কারণ ও কার্য একরাপ ন! হওয়ায় কার্ষতা বা 
*  কারণঠার অবচ্ছেদক-রূপে ধর্মাধর্মসাধারণ অদৃষ্ত্-জাতি প্রমাণিত 
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হয় না। এই কারণেই অদৃষ্ট-পদের দ্বারা ( অনুগ্ত-রূপে ) ধর্ম ও 
অধর্ধের সংক্ষেপাভিধানই হইয়াছে । (সুতরাং গুরুত্ব, দ্রবত্ব, 
স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দই উহার বিস্তৃত অভিধান হইবে । ) 
এইরূপে সাক্ষাৎ কঠ্ঠোক্তি ও সমুচ্চয়ের দ্বারা মিলিতভাবে 
চতুধিংশতি গুণের ব্যবহার করিতে হইবে । উক্ত ব্যবহার সংখ্যা- 
নিবন্ধন নহে, উহা অপেক্ষাবুদ্ধির বিষয়ত্ব-নিবন্ধনই হইবে । যেভাবে 
সম্ভব সেই ভাবে গুণ-প্রকরণে উহা ব্যাখ্যাত হইবে । 

গুণবিভাগন্থত্রে মাত্র সতেরটা গুণের উল্লেখ দেখা যায় । স্ৃতরাং আপত্তি 
হইতে পারে যে, আর সাতটা গুণ যখন স্ত্রকারকর্তৃক কণ্ঠতঃ ঘোষিত 
হয় নাই তখন এগুলি তাহার অভিমত নহে। উত্তরে বলা যায় যে» 
বৈশেষিক সুত্রে ওঁ সাতটা গুণ সাক্ষাৎ উক্ত না হইলেও অত্যুপগমনিদ্ধান্তের 
দ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। শাস্ত্রান্তরে উল্লিখিত বস্তুর স্বশান্ত্রে খণ্ডন না 
থাকিলে সেই বস্ত স্বশান্ত্রীয় দিদ্ধান্ত-রূপে গৃহীত হয়। এইরূপে গৃহীত 
বস্তুকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের দ্বারা সংগৃহীত বলা হইয়া থাকে । বৈশেষিক 
শাস্ত্রের ন্যায় মর্যাদাসম্পন্ন শাস্তরান্তরে অর্থাৎ ন্যায়শান্ত্রে এ সাতটা পদার্থ 
উল্লিখিত থাকায় এবং বৈশেষিক শাস্ত্রে উহার! খণ্ডিত না হইয়া! প্রত্যুত 
স্বপক্ষে আলোচিত হওয়ায় উহারা যে বৈশেষিকদর্শন-সম্মত সে বিষয়ে সংশয় 
থাকিতে পারে না। এজন্যই প্রশস্তপাদ বলিয়াছেন যে, গুণবিভাগন্থত্রে 
চ-কারের দ্বারা সাতটা গুণ সমুচ্চিত হওয়ায় সুত্রটী ন্যানতা-দোষে দুষ্ট 
হয় নাই। 

সত্রস্থ চ-কারের দ্বারা অম্ুক্তসমুচ্চয়তা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া 
প্রশস্তপাদ গুরুত্বদ্রবত্বসেহসংস্কারাদৃষ্টশব্দাঃ সপ্চৈব' এই পড্ভ্ির অবতারণা 
করিয়াছেন। ইহাতে যদি আপত্তি করা যায় যে, প্রশস্তপাদ “সপ্তৈব' এই 
কথা কিন্ধূপে বলিতে পারেন। কারণ তিনি গুরুত্ব প্রভৃতি ছয়টা গুণেরই 
উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তরে ইহা বলাও সম্ভব হইবে না যে, ধর্মাধর্মসাধারণ 
অদ্ৃষ্টত্-রূপ জাতির দ্বারা উভয়ের সংগ্রহ হওয়ায় ফলতঃ সাতটা গুণেরই 
উল্লেখ হইয়াছে। কারণ ধর্ষাধর্মসাধারণ অদ্ৃষ্টত্ব-জাতি প্রমাণসিদ্ধ-নহে। 
আর যদি অদৃষটত্বকে জাতি বলিয়া শ্বীকারও. করা যায় তাহা হইলেও 
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“সপ্চৈব’ এই উক্তি সঙ্গত হইবে না । কারণ জাতিবিশেষের দ্বারা বিভিন্ন' 
ব্যক্তির সংগ্রহ-স্থলে যদি ব্যক্তির সংখ্যায় গুণবিভাগ অভিপ্রেত হয়' তাহা 
হইলে উহার চতুর্িংশতিত্ব-কথন অনুপপন্ন হইবে। রূপত্বের দ্বারা নীল, 
পীত প্রভৃতি সপ্তবিধ রূপের গ্রহণ হইয়াছে। স্থতরাং এ সপ্তবিধ রূপের 
সহিত অপরাপর গুণগুলির গণনায় উহার! চতুধিংশতির অধিক হইয়া 
যাইবে । এই কারণেই গ্রন্থকার অবৃষ্ট-পদটাকে ধর্মাধর্মের সংগ্রহোক্তি না 
বলিয়া সংক্ষেপোক্তি বলিয়াছেন। অর্থাৎ অদৃষ্ট-পদের দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম এই 
ছুইটীর সংগ্রহ করা হয় নাই, কিন্তু ধর্ম ও অধর্ম এই দুইটা পদের স্থলে ‘অদৃষ্ট 
এই একটামাত্র পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 

এ স্থলে আরও বক্তব্য এই যে, অদৃষ্টত্-রূপ ধর্মের দ্বারা যদি ধর্ম ও অধর্ম 
একই সঙ্গে গৃহীত হইতে পারিত তাহা হইলে গুণ-পদার্থ বস্তুতঃ চতুখিংশতি- 
সংখ্যক না হইয়া ভ্রয়োবিংশতি-সংখ্যক হইত। কিন্তু অদৃষ্টত্-রপ ধর্ম ব। 
জাতি প্রমাণসিদ্ধ হয় না। অদৃষ্ট এমন কোন একরূপ পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
হয় না অথবা একরূপ পদার্কে উৎপাদনও করে ন! যাহাতে অদৃষ্টতবকে 
জাতি বলিয়া স্বীকার করা যায়। বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ধর্ম এবং নিষিদ্ধ 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অধর্ম উৎপন্ন হয়। আর ধর্ম হইতে হুখ-রূপ কার্য ও অধর্ম 
হইতে দুঃখ-রূপ কার্য উৎপন্ন হয়। স্থতরাং কারণতাবচ্ছেদক বা কার্ধতা- 
বচ্ছেদক-রূপে ধর্ম ও অধর্মে কোন অনুগত ধর্ম না থাকায় অদৃষ্টত্ব জাতি হইতে 
পারে না।১ 

[এ স্থলে যদি আপত্তি করা ষয়ি যে, কারণতাবচ্ছেদক বা কার্যতাবচ্ছেদক- 
ূপেই জাতির সিদ্ধি হয় এ কথা স্বীকার না করিলেও ত চলে, কারণ 
এ্রকারান্তরেও জাতির নিদ্ধি হইতে পারে। সিদ্ধান্তে মনত্বকে জাতি 
বলা হইয়াছে। কিন্তু কোন কারণতানিরূপিতকার্ধতাবচ্ছেদক-রূপে ‘মনস্ব’ 
জাতি সিদ্ধ হয় না। আর সতা-জাতি দ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন কার্ধের 
উৎপাদক হইলেও উহাদের মধ্যে কোন অহুগত কার্ধতা পাওয়া যায় না 
বলিয়া “কার্ধতানিরূপিতকারণতাবচ্ছেদক-রূপে সভাকে প্রমাণিত করা য্যয় এ 


১ টু নুখদুঃখে ধর্মাধর্ময়োঃ কার্যে বিহিতানিধিদ্ধে ক্রিয়ে চ কারণে ইতি ন কার্যকারণয়ো- 
রৈকরপাং বদন্ুরোধাজ, জাতিঃ কল্ল্যতে ! প্রকাশ, পৃঃ ১১০-৬ i 
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না। এইরূপ হইলেও শাস্ত্রে মনস্ব ও সত্তা এই ছুইটীকেই জাতি বলিয়া 
স্বীকার*করা হইয়াছে।১ 
উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বপক্ষীর দৃষ্টান্ত দুইটা সমীচীন হয় নাই। কারণ 
কার্ধতাবচ্ছেদক-রূপে “মনস্ব' জাতি সিদ্ধ হয়, এইরূপ আমাদের অভিপ্রায় 
_ নহে। কারণতাবচ্ছেক-রূপেই ‘মনস্ব’ জাতি সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ 
জন্তজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্নকার্ধতানিরূপিতকারণতাবচ্ছেদক ধর্ম-রূপেই “মনন্' জাতি 
প্রমাণিত হয়। আর 'দত্তা” জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উহা অঙ্মানের 
অপেক্ষা রাখে না। দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া সদ্রূপেই প্রতীত হয়। সুতরাং 
সতা-জাতি প্রত্যক্ষতঃই সিদ্ধ আছে; উহাতে অঙ্থমানের অবকাশ নাই। 
কিন্তু অদৃষ্টত্ব প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বার! প্রমাণিত হয় না। অতএব 
ধর্মীধ্মনাধারণ অসৃষ্টত্ব-র্ূপ জাতি স্বীকৃত হইতে পারে না। 
যদি আপত্তি কর! যায় যে, অদৃষ্টত্ব জাতি না হইলেও অন্তপ্রকারে 
ধর্মাধ্মসাধারণ অদৃষ্টত্ব-র্ূপ অনুগত ধর্ম ব্যাখ্যাত হইতে পারে এবং 
“অতীক্িয়াস্মবিশেষগুণমাত্রবৃতিগণতবসাক্ষাদ্যাপ্যজাতিমন্ত'ই সেই ধর্মাধর্ম- 
সাধারণ অদৃষ্ত্ব হইবে।২ তাহা হইলেও আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে, 
এইরূপ নির্বচন নির্দোষ হইবে না। যাহার! অতীন্দরিয়াত্মবিশেষগুণমাত্রবৃত্তি- 
গুত্বসাক্ষাদ্যযাপ্যজা তিমত্বকেই অদৃষ্টত্ব বলিতে চাহেন তাহাদের অভিপ্রায় 
এইরূপ £ গুণত্বমাক্ষাদ্যাপ্যজাতিমত্বকে অদৃট্ব বলা যায় না। কারণ 
গুণত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতি বলিতে আমরা রপত্ব, রনত্ব প্রভৃতিকে পাইয়া 
থাকি। যাহা! তদ্যাপ্যব্যাপ্য নহে অথচ তদ্ব্যাপ্য তাহাকেই সাক্ষাদ্যাপ্য বল! 
হয়। কৃষ্ণত্ব, শুকুত্ব, তিক্রত্ব, মধুরত্ব প্রভৃতি জাতি গুণত্বের সাক্ষাদ্্যাপ্য 
জাতি নহে, কারণ উহার! গুণত্বের সাক্ষাদ্যাপ্য জাতি যে রূপত্ব, রসত্ব 
প্রভৃতি উহাদের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। স্থতরাং রপত্ব, রসত্ব প্রভৃতিকেই 
গুণত্বের সাক্ষা্্যাপ্য জাতি বলিতে হইবে। তাহা হইলে এ সকল জাতি 
রূপ, রস প্রভৃতিতে থাকায় অদৃষ্টের লক্ষণ এ সকল গুণে অতিব্যাপ্ত হইয়া 
যাইবে ।: এই কারণেই পূর্বপক্ষী “অতীক্দরিয়াত্মবিশেষগুণমাত্রবৃত্ি্ব'টাকে 


১। নন্ু ব্যবস্থাপক কিং কারণমেকজাতীয়ং তাদৃশং কাধং বা। নাছ্ঃ ৯7701 
নাস্তাঃ সত্তাদৌ তদভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১১৬ 2 
২। এ, পৃঃ ১১৬ 


নে কিরণাবলী ২১৯ 


লক্ষণশরীরে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এক্ষণে আর রূপত্ব, রসত্ব 
প্রভৃতিতে অদৃষ্টের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ উহারা গুণত্বের 
সাক্ষাদ্ধ্যাপ্য হইলেও অতীন্জিয়াত্মবিশেষগুণমাত্রবৃত্তিহয় নাই । স্থৃতরাং লক্ষণটী 
নির্দোষ হইল। কিন্ত এইরূপ হইলেও বলা যাইতে পারে যে অতীষ্লিগাক্ম- 
বিশেষপ্তণমাত্রবৃত্তিগুণত্বসাক্ষাদ্ধ্যাপ্যজাতি বলিতে ধর্মত্ব, অধর্মত্ব ও ভাবনাত্ব 
এই তিনটা জাতিকে পাওয়া যাইবে । এবং উহাদের মধ্যে প্রথমটা ধর্মে'ও' 
দ্বিতীয়টী অধর্মে থাকায় এরূপ জাতিমান্‌ বলিয়া! ধর্ম ও অধর্মের সংগ্রহে বাধা 
হইবে না। স্থতরাং লক্ষণটা অব্যাপ্রি-দোষে দুষ্ট হইবে না, ইহা সত্য 
কিন্তু তৃতীয়টা ভাবনাখ্যসংস্কারে বিদ্যমান থাকায় লক্ষণটী ভাবনাখ্যসংষ্কারে' 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। 

পূর্বোক্ত অতিতব্যাপ্তি পরিহার করিবার জন্য যদি লক্ষণবাক্যে 
আত্মবিশেষগুণে “সংস্কার-ভিগনত্ব' এই বিশেষণটার নিবেশ করা যায় তাহা 
হইলে লক্ষণকথিত জাতি-রূপে ভাবনাত্ব গৃহীত হইবে না এবং লক্ষণটা 
নির্দোষ হইবে ইহা সত্য, কিন্ত তাহা হইলেও পূর্বপক্ষীর অভীষ্ট সিদ্ধ তইবে 
না। কারণ অদ্ৃষ্টত্ব জাতি কি না, ইহাই আমাদের আলোচা। অদৃষ্টত- 
জাতি পূর্ব হইতেই সিদ্ধ নাই__উহাকেই আমাদের সাধন করিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত ল্গণ-বাকোর দ্বারা আমরা ধর্মস্ব ও অধর্মত্বকে জাতিরূপে গাইয়াছি-- 
ধর্মাধ্মলাধারণ অদৃষ্টত্-জাতিকে নহে। এজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, 
অদৃষ্টত্ব জাতিকে সিদ্ধ করিতে হইলে তাহাকে কারণতাবচ্ছেদক বা 
কাধতাবচ্ছেদক-রূপেই সিদ্ধ করিতে হইবে। কিন্তু আমরা ইহ! দেখাইয়াছি 
যে, কারণতাবচ্ছেদক বা কার্ধতাবচ্ছেদক-রূপে ধর্মাধর্মসাধারণ অদৃষ্টতর-জাতির 
সিদ্ধি সম্ভবপর হয় না। ] 

গুণের গণনায় সংখ্যার অভিধান থাকায় চতুধিংশতিত্বও সংখ্যা বলিয়। 
পরিগণিত হইবে। কিন্ত গুণে গুণ থাকে না। অতএব ইহ! কিরূপে বলা 
যাইতে পারে যে গুণ চতুধিংশতি-প্রকার। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, 
চত্ধিংশন্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ছিবিধ। একপ্রকার ধর্ম পদার্থ-রূপে সংখ্যা, 
হইবে যাহা! অপেক্ষাবুদ্ধির কার্য। অন্তপ্রকার ধর্ম পদার্থ-কূপে সংখ্যা হইবে না 
কিন্ত অধ্টেক্মাবুদ্ধিবিশেষের বিষয়ত্ব-রপ হইবে, কারণ উহ! অপেক্ষাবুদ্ধির কাধ 
নহে। স্থতরাং নামে এক হইলেও পদার্থ-রূপে চতুবিংশতিত্ব প্রতৃতি ধর্মওডলি 


২২০ কিরণাবলী 


ভিন্ন ভিন্ন হইবে। দ্বিতীয় প্রকারের যে চতুর্বিংশতিত্ব-রূপ ধর্ম অর্থাৎ অপেক্ষা- 
বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্ব তাহা গুণেও থাকিতে পারে, কারণ গুণও অপেক্ষাবুদ্ধির 
বিষয় হয়। অতএব, গুণপদার্থগুলিকে চতুবিংশতিপ্রকার বলায় কোনও 
বাধা নাই। 

কর্মাণনি বিভজঢত  উত্চক্ষপচণতি১ ॥. ভত্রাপি 
পটঞ্চত্েবতি স্পন্টীর্থৎ বিভাগবচনাঢদব পঞ্চত্বসিচ্েঃ ৷ 
আধিক্যমাশঙ্ক্যাহু গমনগ্রহণাদিতি ২। কর্মপদাখেঁ 
হচৈতছ্যৎপাদনীয়ম্‌ ৷ 

“উৎক্ষেপণ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! কর্মের বিভাগ কর! হইয়াছে। 
সুতে ‘পঞ্চ’ এই পদটী স্পষ্টার্থক। কারণ বিভাগবাক্য হইতেই 
( অৰ্থতঃ ) পঞ্চত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। আধিক্যের আশঙ্কায় ( অর্থাৎ 
কর্মের সংখ্যা পঞ্চাধিক হইতে পারে কিনা এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে) 
“গমনগ্রহণাৎ” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণ! করা হইয়াছে। ( অর্থাৎ 
অপরাপর কর্ম গমনে অন্তর্ভুক্ত হইবে। স্থৃতরাং আধিক্যাশঙ্কার 
কোন কারণ নেই )। কর্মপদার্থের আলোচনাবসরে এ কথা 
উপপাদন কর! যাইবে (অর্থাৎ অপরাপর কর্মগুলির গমনে 
অন্তর্ভাব প্রতিপাদিত হইবে )। 

গ্রন্থকার কর্মের কোন সামান্য লক্ষণ না বলিয়াই উহার বিভাগ 
করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণতঃ সামান্ত-লক্ষণের পরেই বিভাগ করা হইয়া 
থাকে । অতএব সামান্য-লক্ষণ বণিত না হওয়ায় গ্রন্থকারের ননতা আশক্ষিত 
হইতে পারে। কিন্তু ইহা অকারণ। কারণ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ প্রভৃতি 
পঞ্চবিধকর্মসাধারণ যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর্মত্ব-জাতি তাহাই কর্মের সামান্ত-লক্ষণ 
হইবে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ হওয়ায় উক্ত জাতি বর্ণনার অপেক্ষা রাখে ন! এবং উহা 
সর্ববাদিলম্মত। এই কারণেই গ্রন্থকার কর্মের সামান্য-লক্ষণ বর্ণনা করিবার 
কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন নাই । ্ 


৯।  উংক্ষেপণাবঙ্েপণাকু্ন প্রসারণগমনানি পঞ্চৈব কর্মাণি। প্র, পা, পৃঃ ৩-৪, 
২। গমনগ্রহণাদ্‌ ভ্রমণরেচনগ্তন্ননোধব হিলনতির্ধকৃ্পতননমনোন্লমনাদয়ো। গমনধিশেষা এক « 
নতু জাত্যন্তরাণি। এ, পৃঃ ৪ 
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উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ইহাই কর্মের পাচটী 
বিভাগ । উধ্ৰদেশসংযোগের অনুকূল ব্যাপারকে উৎক্ষেপণ, অঞ্চোদেশ- 
সংযোগের অস্থকুল ব্যাপারকে অবক্ষেপণ, শ্বশরীরের সহিত সঙ্কট দেশে 
সংযোগের অনুকূল 'যৈ ব্যাপার তাহাকে আকুঞ্চন, স্বশরীর হইতে বিপ্ররুষ্ট 
দেশের সহিত সংযোগের স্কুল যে ব্যাপার তাহাকে প্রসারণ এবং এসি 
উত্তরদেশের সহিত সংযোগের অনুকুল যে ব্যাপার তাহাকে গমন বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । এবং উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব, আকুঞ্চনত্ব, গ্রসারণত্ব ও 
গমনত্ব ইহার! প্রত্যক্ষসিদ্ধ কর্মত্বের ব্যাপ্য জাতি হইবে। এই উৎক্ষেপণ 
প্রভৃতি জাতিগুলিই বিভক্ত কর্মের লক্ষণ হইবে। উ্ব দেশসংযোগাস্থক্ল- 
ব্যাপারত্ব প্রভৃতিকে' উহাদের পরিচায়ক বলিয়া বুঝিতে হইবে। কর্ম-গ্রস্থে 
ইহার বিস্তৃত আলোচনা হইবে । 

সামান্যৎ বিভজঢ্ত সামান্যমিতি১। সমানানাৎ ভাবঃ, 
স্বাভাবিঢিকা নাগন্তঢেকো। ধম সামান্যমিত্যর্। তথাচ 
ধর্সিণাং বন্ুড্রে ধমন্য চানাগন্তকতেত্র বিবগ্গিচচেত 
নিত্যঢচমকমচঢনকত্বত্তি সামান্যমিতি সামান্যালক্ষণ€ 
স্থুচিতং ভবতি ৷ 

“সামান্য” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! সামান্য বা জাতির বিভাগ করা 
হইতেছে। যাহারা সমান ( অর্থাৎ তুল্য ) তাহাদের ভাব অর্থাৎ 
স্বাভাবিক অর্থাৎ অনাগন্তক যে ধর্ম তাহাই সামান্য-পদের অর্থ 
হইবে । অতএব ধর্মীগুলি বহু হইলে (অর্থাৎ “সমানানাম্‌' এই 
বহুবচনাস্ত প্রয়োগের দ্বারা আশ্রয়ীভূত ধীর বহুত্ব বিবক্ষিত 
হওয়ায় ) এবং ধর্মের একত্ব ও অনাগন্তকত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় 
( ফলতঃ ) নিত্যত্ব, একত্ব ও অনেকবৃত্তিত্বই ( অর্থাৎ 'নিত্যন্থে সতি 
অনেকসমবেতত্ব'ই ) সামান্যের লক্ষণ বলিয়া সুচিত হইল । 

'সমানানাং ভাব £ এই স্থলে ভাব-পরের অর্থবর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার 
প্রথমে বলিলেন যে, যাহা স্বাভাবিক ধর্ম তাহাই 'ভাব'। “দ্বভাবজন্ত? 


এই অর্থে অথবা "স্বভাবে আশ্রিত' এই অর্থে “দ্বাভাবিক' পদটী ব্যুৎপন্ 
tv  — ীস্পীপস্ী 


৯ সীমান্যং ঘিবিধং পরমপরঞানুবৃতিগ্রতায়কারণম্‌। এ, পা. পৃঃ ॥। 


২২২ কিরণাবলী 


হইতে পারে। প্রথম পক্ষে জাতিতে এইরূপ অর্থ অসিদ্ধ হইবে। কারণ 
ন্যারটবশেষিক মতে সামান্য বা জাতি-পদার্থ নিত্য বলিয়াই স্বীকৃত থাকায়" 
উহাতে স্বভাবজন্যত্বরূণ স্বাভাবিকত্ব থাকিতে পারে না। দ্বিতীয় ব্যুৎপত্তি 
গ্রহণ করিলেও উপাধির ব্যাবৃত্তি হয় না। কারণ তীহাও কোন-না-কোন 
প্রকারে স্বভাবে আশ্রিত হইয়া থাকে । এই কারণেই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতে 
অনাগন্তক ধর্মকে ভাব বলা হইয়াছে। যাহা সাক্ষাৎ সমবায়-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ 
হয় তাহাকেই'অনাগন্তক ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঘটত, পটত্ প্রভৃতি 
জাতিগুলি সমবায়*সন্বন্ধে সাক্ষাদ্ভাবে ঘট, পট প্রভৃতি ব্যক্তিসমূহে 
আশ্রিত হইয়া থাকে । অতএব ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি নামান্য অর্থাৎ 
সমানের ভাব বলিয়া গৃহীত হুইবে।১ ও 

'নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্তম' এই পঙ্ক্তির দ্বারা গ্রন্থকার সামান্তের 
‘লক্ষণ করিয়াছেন। এই গ্রস্থান্ছসারে ফলতঃ 'নিত্যত্বে সতি একত্বে সতি 
অনেকবৃত্তিত্'ই সামান্যের অর্থাৎ জাতির লক্ষণ বলিয়া পাওয়া যায় কিন্ত 
ইহাতে 'একত্বে সতি’ এই অংশের কোনও ব্যাবৃত্তি পাওয়া! যায় না। 
স্থতরাং ও অংশ পরিহার করিয়া ‘নিত্যত্বে নতি অনেকবৃত্ধত্ব'ই সামান্তের 
লক্ষণ হইতে পারে। এই কারণেই উক্ত পডঙ ক্রিন্থ এক-পদটাকে ন্বরূপকথন- 
তাতপর্যেই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ‘নিত্যত্বে সতি অনেববৃত্তিত্ব'ই 
সামান্যের লক্ষণ হইবে । নিত্য এবং অনেকবৃত্তি ধর্ম যে বাস্তবিকপক্ষে 
এককই বহু অধিকরণে আশ্রিত হইয়া থাকে তাহা বুঝাইবার নিমিতই 
এক-পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে, লক্ষণের অংশবিশেষ প্রতিপাদন করিবার 
নিমিত্ত নহে । কেহ কেহ “নিত্যমেকমনেকবৃত্তি সামান্যমিতি সামান্যলক্ষণমূ 
এই পঙ্ক্রিস্থ' একম্‌' এই পদটাকে ইহার ব্যবহিত-পরবর্তী ‘লক্ষণম্‌' এই পদের 
‘সহিত যোজন! করিয়! 'নিত্যমনেকবৃত্তি সামাশ্যমিত্যেকং সামান্যলক্ষণম্” 
এইভাবে বাক্যটীর পর্ধবনান করেন। ইহাতে 'নিত্যত্বে সতি অনেকবৃত্তিত্ব 
সামান্যের একটা লক্ষণ' এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়। এই ব্যাখ্যাতেও পূর্বোক্ত 
ব্যাখ্যার প্যায়ই ‘নিত্যত্বে সতি অনেকরৃতিত্বই সামান্যের লক্ষণ হইল। 
EM MH Be ETD CY £28:8-২1৯ ১২১৮০-০৮ 

৯। সমানানাং ভাব উপাধিরগীত্যত উক্তং স্বাভাবিক ইতি। নোহপি যদি, স্বভাব- 
ভন্ততর্যযমিদ্ধিঃ ভাবাত্রিতশ্চোপাধিরপীত্যত উক্তম্‌ অনাগস্তক ইতি । সাক্ষাৎ সমবেু ইত্যর্ঘঃ। 
প্রকাশ, পৃঃ ১১৯ ৰ) 


কিরণাবলী ২২৩ 


এই ব্যাধ্যাতে ব্যাখ্যাতার বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, এই লক্ষণটার যায় 
সামান্যের অন্য লক্ষণও হইতে পারে। অর্থাং ‘নিত্যত্বে সতি অনেক- 
বৃত্তিত্বে'র ন্যায় ‘অসমবায়িত্বে সতি অনেকসমবেতত্ব'ও সামান্তের অপর 
লক্ষণ হইতে পারে! এই লক্ষণান্ুসারে ইহ! বুঝা যাইতেছে যে, যাহাতে 
অন্য কোনও বস্তু সমবায়-সন্বন্ধে থাকিবে না কিন্তু যাহা স্বয়ং অনেক ব্যক্তিতে 
সমবায়-সম্ন্ধে থাকিবে তাহাই জাতি হইবে ।৯ 

কেহ কেহ লক্ষণবাক্যস্থ এক-পদের ব্যাধ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ওঁ স্থলে 
এক-পদের দ্বারা সামান্যকে অসহায় বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সামান্ত 
নিপ্রতিযোগিক। অভাব এবং সমবায় প্রতিযোগীর সহিত নিত্যসদ্বন্ধী ; 
জাতি এঁরপ নহে। অভাবকে আমর! “টের অভাব' “টের অভাব” 
এই প্রকারে প্রতিযোগীর দ্বার! বিশেষিতভাবেই জানিয়া থাকি। স্গদ্ধের 
ক্ষেত্রেও “ঘটের সঙ্বদ্ধ' 'পটের সম্বন্ধ' এইভাবেই আমাদের জ্ঞান হয়। 
জাতিকে এঁরূপভাবে জানা আবশ্তক হয় না। ইহাই সমবাদ্াক্মক সন্দ্ধ ও 
অভাব হইতে জাতির বৈলক্ষণয। লক্ষণে এক-পদের ধারা উক্ত বৈলক্ষণোর 
কথাও বলা হইয়াছে । অতএব এ অংশের দ্বারা সমবায় ও অভাবে জাতি- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়াছে ।২ 

এক্ষণে আমরা “নিত্যত্বে সতি অনেকরৃত্তিত্ব'রূপ যে মূলোক্র সামাঘোর 
লক্ষণটী তাহার আলোচনা করিব। উক্ত লক্ষণবাক্যের যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ 
করিলে 'যাহা স্বয়ং নিত্য এবং অনেকে আশ্রিত হয় তাহাকেই সামান্ত 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহাতে অভাবে বা সমবায়ে সামান্ত- 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে । কারণ অত্ন্তাভাব শ্বয়ং নিত্য 
এবং উহা শ্বরূপ-সন্বদ্ধে অনেকাশ্রয়ে আশ্রিত হইয়া থাকে । সমবায়ও স্বয়ং 
নিত্য এবং উহাও স্বরূপ-সদ্বন্ধে বহ আশ্রয়ে আশ্রিত হয়। অতএব বৃত্তি 
পদটার ‘সমবায়-সদ্দদ্ধে আশ্রিত’ এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এইক্লপ 
হুইলে ফলত; “নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্ব'ই সামান্তের লক্ষণ হইবে। 

১) একমিতি বপাতিখানমাতং ন ছু লকগপনিতোকে | একং লক্ষণমিতি দোজ্দ্‌ 
লক্ষণাত্বুরং বা। অসমবাযিছ্ে স্তানেকসমবেতহমিত্যন্তো। প্রকাশ, পৃঃ ১২* 

২ ঘুনেকবৃ্িরমনেকাধারং তাডাতাবসমবাররোরপ্যীতযত উদ্মেকমলহারদ। অন্তাব- 

5 সমবায়য়োশ্ট প্রতিযোগিসমক্ধিনৌ সহায়াবিত্যপরে। প্রকাশ। পৃঃ ১০, 


২২৪ কিরণাবলী 


এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অভাব বা সমবায়, 
ইহারা সমবায়-সম্বন্ধে কোথাও আশ্রিত হয় না; উহারা স্ব স্ব আশ্রয়ে 
্বরূপ-সন্বদ্ধেই আশ্রিত হইয়া থাকে । 'নিত্যন্বে সতি’ এই অংশটাকে লক্ষণ, 
হইতে পরিত্যাগ করিলে 'বহুত্ব' প্রভৃতি সংখ্যায় সামান্য-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি, 
হইয়া যাইবে। কারণ গুণাত্মক ও সকল সংখ্যা বহু আশ্রয়ে সমবায়- 
সম্বন্ধে আশ্রিত হইয়া থাকে । এজন্যই লক্ষণে ‘নিত্যত্বে সতি’ এই অংশের 
সন্নিবেশ হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বহুত্ব 
প্রভৃতি সংখ্যা কখনও নিত্য হয় না। অপেক্ষাবুদ্ধির ফলে উহার উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। লক্ষণবাক্য হইতে ‘অনেক’ পদটাকে পরিত্যাগ করিলে “নিত্যা্বে 
সতি সমবেতত্ব'ই অবশিষ্ট থাকে। উহা সামান্তের লক্ষণ হইতে পারে না। 
কারণ ‘বিশেষে’ বা ‘আত্মগত একত্বাদি সংখ্যাতে উহ! অতিব্যাপ্ত হইয়] 
যায়। বৈশেষিক মতে বিশেষ-পদার্থকে নিত্য এবং সমবেত বলিয়া 
স্বীকার কর! হইয়াছে। এবং নিত্যব্রব্য-আত্মাদিগত ‘একত্ব' সংখ্যাকে 
নিত্য বলিয়াই স্বীকার করা হইয়াছে। এবং. গুণ বলিয়া উহা স্বাশরয়ে 
সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিতও হইয়া থাকে। লক্ষণে ‘অনেক’ এই অংশের প্রবেশ 
থাকিলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ বিশেষ বা একত্ব-সংখ্যা 
একাধিক আশ্রয়ে সমবেত হয় না। 

কেহ কেহ লক্ষণবাক্যস্থ "অনেকবৃতিত্বে'র ব্যাখ্যাপ্রনঙ্গে বলিয়াছেন যে» 
“্বাশয়ান্যোন্তাভাবসামানীধিকরণ্য'ই প্ররুতস্থলে অনেকবৃত্তিত্ব হইবে।১ 
সামান্য ব্যক্তিতে আশ্রিত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগুলি পরস্পর ভিন্ন এবং 
ঘটব্যক্তিবিশেষের অন্যোন্াভাব অন্ত ঘটব্যক্তিতে থাকে | সুতরাং উভয় 
ঘটে ঘটত্ব থাকায় উহ! নিজের আশ্রয়ের অন্যোন্তাভাবের সহিত সমানাধিকরণ 
হইল। 

ভদ্‌ দ্বিবিধম,। দ্বৈবিধ্যং২ দর্শবরভি পরমপরণ ৷ 
একব্যক্তিসমান্বেশে সতীভি চকা'রাখঃ ৷ 
উহা ( অৰ্থাৎ সামান্য ) ছুইপ্রকার। “পরমপরঞ্চ”০ এই গ্রন্থের 


১। প্রকাশ, পৃঃ ১২৪ j 
২। দ্বিরিধে দর্শয়তি ( পাঠান্তর ) ১ 
৩। প্র, পা, পৃঃ ৪ + ? 
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চ-কারের দ্বারা ইহাই বল! হইয়াছে যে, এক ব্যক্তিতে সমাবিষ্ট 
(অর্থাৎ সমানাধিকরণ ) হইলেই জাতিগুলি একটা পর" এবং 
অন্থটা অপর হইয়া থাকে। 

জাতিগুলির পরত্বাপরত্ব আপেক্ষিক। অর্থাৎ জাতি হইলেই তাহা “অন্ত 
সকল জাতির পক্ষে পর.বা অপর হইবে, এমন নহে; কিন্তু উহা জাতি- 
বিশেষের পক্ষেই পর বা অপর হইবে।  ঘটত্ব ও পটত্ব ইহার! উভয়েই জাতি 
কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর পরাপরভাব নাই। ঘটত্ব অপেক্ষায় পটত্বকে 
বা পটত্ব অপেক্ষায় ঘটত্বকে পর ব| অপর বলা যায় না। স্থৃতরাং জাতিয় 
পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে উহাদের পরস্পর পরাপরভাব থাকিবে না। কিন্তু দুইটা 
জাতি যদি সমানাধিকরণ হয় তাহা হইলেই উহাদের পরাপরভাব হইয়া 
খাকে। ভ্রব্যত্ব অপেক্ষায় ঘটত্বকে অপর এবং ঘটত্ব অপেক্ষায় দ্রব্যত্বকে পর 
বলিয়| বুঝিতে হইবে। স্থতরাং ইহা! বুঝ! যাইতেছে যে, জাতিদয়ের 
সমাবেশ হইলেই অর্থাৎ পরস্পর সামানাধিকরণ্য থাকিলেই উহাদের 
পরাপরভাব থাকে, অন্যথা নে। j 

এই বিভাগের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, জাঁতি দ্বিবিধ, 
সমানাধিকরণ ও অসমানাধিকরণ। এইটা জাতির প্রথম বিভাগ । সমানাধি- 
করণ জাতি আবার দ্বিবিধ, 'পর এবং অপর। ‘ইহ্‌! বিভক্কের বিভাগ । 
সমানাধিকরণ জাতি দ্বিবিধ ইহা বুঝাইবার জন্যই মূলে চ-কারের প্রয়োগ কর! 
হুইয়াছে।১ 

নৈকব্যক্তিকং সামান্যমক্ডীত্যাকাশীঢিদী বক্ষ্যডে! 
নান্যুনানভিরিক্তব্যক্তিকমিতি বুদ্ধিরুপলক্ধিজ্ঞ ।নমিতি 
পর্যায়াবস্থিডৌ, ২ ন মিটে! ব্যভিচারীতি নিক্রুমণত্র- 
প্রচেশনতভ্বাদো জাতিসঙ্করাপচতভী, ন সামান্যাদিব্যক্তি- 
কমনবস্থানাল্লক্ষণব্যাঘাভাদসমন্বন্ধাচ্চেতি। তন্মাৎ 
পরস্পরপরিহারস্থিতিবিরুদ্ধম্‌ ৷ অবিরুদ্ধন্ত পরাপরভাব- , 
স্থিভীতি নিয়ম! পরং ব্যাপকমপরং ব্যাপতমিত্যর্থঃ॥ * 

$1 যদ সামান্যং সমাবিষ্টমসমাবিষ্টঞ্চেত্যেকো বিভাগঃ । সমাবিষ্টদপি পরমপরঞ্চেতি বিভত্ত- 
বিভাগঞ্জুত্যসসাবিষ্টজাত্যপেক্ষয়! সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১২০ 
"২। পৰ্যায়স্থিতী; পরববস্থিতৌ (পাঠান্তর) 
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ব্যভিচারী হইয়। সমানাধিকরণ হয় তাহারাও জাতি নহে, ইহ! 
নিক্রমণত্ব, প্রবেশনত্ব প্রভৃতির জাতিসাক্বর্ষের সম্ভাবনা-প্রসঙ্গে 
আলোচিত হইবে। সামান্যাঁদি ব্যক্তিতে আশ্রিতও সামান্য হয় না 
(অর্থাৎ সামান্যের আশ্রয় সামান্য হইতে পারে না), কারণ এরূপ 
হইলে অনবস্থা-দোষ হয়। বিশেষেও সামান্য থাকে না, কারণ 
ব্যাঘাত-দোষ হয় (অর্থাৎ বিশেষের স্বতোব্যাবৃত্বত্-রূপ লক্ষণ 
ব্যাহত হইয়! পড়ে )। সমবায় বা অভাবেও জাতি থাকে না» কারণ 
সমবায়ের সহিত উহাদের কোনও সম্বন্ধ নাই । (এ সর, কথাও 
অগ্রে আলোচিত হইবে ।). স্থতরাং পরস্পর-পরিহার ও পরস্পর- 
স্থিতি (অর্থাৎ পরস্পর-অত্যন্তাভাব-সমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট-একাধি- 
করণত্ব ) সামান্যের পক্ষে বিরুদ্ধ হইবে। অবিরুদ্ধ (অর্থাৎ 
সমানাধিকরণ ) হইলে তাহার! নিয়মতঃ পরত্বাপরত্থবিশিষ্ট হইবে । 
যাহা! ব্যাপক তাহাকে পর এবং যাহ! ব্যাপ্য তাহাকে অপর বলিয়। 
বুঝিতে হইবে । 

একটামাত্র ব্যাক্ততেই যাহা আশ্রিত এইরূপ কোনও ধর্ম জাতি হয় 
না, ইহাই গ্রন্থকার “নৈকব্যক্তিকম্‌... ইত্যাদি পঙ্ক্কির ছ্বারা বলিয়াছেন । 
। যে সকল ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি ধর্ম জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে তাহাদের স্বরূপ 
আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহার! সকলেই স্থাশ্রয়ের যে ভেদ” তাহার 
সহিত সমানাধিকরণ হয়। ঘটত্ব-জাতির আশ্রয় যে কোনও একটা বিশ্ষে 
ঘট, তাহার ভেদ ঘটান্তরে বিদ্যমান আছে এবং, এ ঘটান্তরেও ঘটত্ব-গরাতিটা 
: বাস্তবিকপক্ষে বিদ্যমান আছে। এইরূপ ভাবে যে কোন জাতিকে বিশ্লেষণ 
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করিলে দেখা যাইবে ফে, প্রত্যেক জাতিই স্বাশ্রয়ের ভেনের.সহিত সানা 
করণ হয়।» সৃত্র[ং জাতিত্বের প্রতি প্বাপ্রযভেদ-সামানাধিকরণ্য ব্যাপক 
হইয়াছে। জাতিত্বের ব্যাপক .এই যে হ্বাএয়ভেদ-সামানাধিকরণ্য তাহা 
'একরব্যক্রিযাত্রবৃত্তি ধর্মে থাকে,না.রলিয়া এরূপ ধর্মে জাতিত্বও থাকিরে না 
ব্যাপকাভাবের দ্বার! ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি সকলেই স্বীকার করেন। আকাশত্ব 
'একমাত্রুতি ধর্ম উহা নিজের আশ্রয়ের ভেদের সহিত সমানাধিকরণ হয় না। 
দ্বিতীয় আকাশ থাকিলেই আকাশত্বের পক্ষে স্থাপরয়ভেদের যহত সামানারি- 
করণোর সৃভ্ভাবনা থাকিত। কিন্ত দ্বিতীয় আকাশ নাই। অতএব স্বাঞয়ভেদ- 
'সামানাধিকরণ্য-রূপ ব্যাপক না থাকায় আকাশত্ব জাতি হইতে, পারে. না। 
অর্থাৎ'আকাশত্বংযদি জাতি্তাৎ শ্বাশ্রয়ভোমমানাদিকরণং স্যাং' এই প্রস্গাহু- 
মানের দ্বারাই আকাশত্বের জাতিত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে 

দুইটা ধর্ম অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তিক হইলে অর্থাৎ বয়ান সমান অধিকরণে 
থাকিলে তাহার! দুইটী জাতি হইবে না, ইহাই “নান্যুনানতিরিক্তবাক্তিকম্‌” 
ইত্যাদি গ্রন্থের আশয় প্রসিদ্ধ জাতিগুলির স্বরূপ আলোচনা করিলে দেখ! 
যায় যে, তাহাদের অধিকরণ সমান. সমান হয় না অথাৎ একের অধিকরণ 
অন্যের অনধিকরণ হুইয়া, থাকে। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ জাতিগলির 
‘যে অধিকরণের সাম্য থাকে না, ইহা বলা নিপ্রস্বোজন। সমানাগিকরণ 
জাতিগুলিরও আশ্রয়ের বৈষম্য থাকে । নত! ও জ্রব্যত্ব সমানাধিকরণ জাতি 
এবং উহাদের অধিকরণের বৈষম্যও আছে। অব্যত্ব-জাতির অনধিকরগ 
"যে গুণ বা কর্ম তাহারাও সত্তার অধিকরণ হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন 
জাতিগুলির অধিকরণের বৈষম্য আছে, ইহা আমরা অবস্তই স্বীকার 
করিতে পারি। এইরূপ হইলে ম্বভিন্নজাতিত্বের প্রতি আশ্রয়-বৈষম্য ব্যাপক 
হইবে। বুদ্ধিত, জানত্ব ও উপলব্ধিত্ব এই ধর্মগুলি অন্যুনানতিরিক্রবৃত্তিক 
অর্থাৎ ইহাদের আশ্রয় সমান সমান | ইহারা পরস্পর-বিভন্ন জাতি হইবে 
না। করণ ভিন্নজাতিত্বের ব্যাপক যে আশ্রয়-বৈধম্য তাহ। ইহাদের নাই ? 
অর্থাৎ, ‘বুদ্ধিত্বং যদি জ্ঞানত্বাতিরিক্তা জাতিঃ স্তাং তদ বুদ্ধিত্বব্যাপ্যত্বে যতি 
ব্যাপকণুন শ্তাৎ' এই প্রসঙ্গান্থমানের দ্বারা উহাদের বিভিন্নজাতিত্ব নিষিদ্ধ 
হইবে। ওঁ স্থলে জ্ঞানগত একটা জাতিরই বুদ্ধিত্ব প্রভৃতিকে বিভিন্ন সংজ্ঞা 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
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গ্রন্থকার সাক্কর্যকেও জাতির বাধক বলিয়াছেন। প্রসিদ্ধ জাতিগুলির' 
"প্রভাব পর্যালোচন! করিলে দেখা যায় যে, একটা জাতি যদি অপরটীর সহিত 
সমানাধিকরণ হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে ব্যাপক্স্যাপকভাৰ বিদ্যমান 
থাকে। ত্রব্যত্ব ও সত্তা ইহারা পরস্পর সমানাধিকরণ এবং ইহাদের মধ্যে 
'ব্যাপাব্যাপকভাবও আছে। সত্তা-জাতি দ্রব্যত্ব-জাতির ব্যাপক এবং দ্রব্যস্ব- 
‘জাতি সত্তা-জাতির ব্যাপ্য হইয়াছে। সুতরাং সমানাধিকরণ জাতির পক্ষে 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব ব্যাপক। সাহ্ৰর্য স্থলে এই ব্যাপ্যব্যাপকভাব থাকে না 
অথচ সামানাধিকরণা থাকে । স্থতরাং ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ ব্যাপক না 
থাকায় উহাদের জাতিত্বও থাকিতে পারে না। ভূতত্ব ও মৃতত্ব ইহার! 
পরস্পর সঙ্ধীর্ণ। 'পরস্পরব্যভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরণ্য'কেই সাঙ্কধ 
বলা হয়। ভূতত্বরহিত মনে মূর্ভত্ব এবং মূর্ভত্ব-রহিত আকাশে ভূতত্ব আছে।' 
পৃথিবীতে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব উভয়েই আছে। অতএব উহাদের মধ্যে পরস্পর- 
"ব্যভিচারিত্বে মতি সামানাধিকরণ্য' আছে বলিয়া বুঝা গেল। ভূতত্ব বা 
সূর্ভ্ব কেহই জাতি হইবে না। : কারণ জাতিত্বের ব্যাপক যে পরম্পরা! 
ব্যাপ্যব্যাপকভাব তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। গ্রন্থকার সাহ্ৃধের জাতিবাধকন্ধ 
দেখাইতে যাইয়া নিক্ষমণত্ধ ও প্রবেশনত্ব এই দুইটা ধর্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। 
প্রবেশনাস্মক ক্রিয়াতে নিক্ষমণত্ব নাই এবং 'নিক্ষমণ-বিশেষে গ্রবেশনতও, 
থাকে না। এবং ক্রিয়াবিশেষে আপেক্ষিক ভাবে নিক্ষমণত্ব ও প্রবেশনত্ব, 
উভয়েই বিদ্যমান থাকে । এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন-স্থলে এ গমনক্রিয়া 
গৃহ-বিশেষের পক্ষে প্রবেশনাস্মক এবং অন্য গৃহের পক্ষে নিক্ষমণাত্মক 
হইয়া থাকে। স্থতরাং “পরস্পরব্যভিচারিত্বে সতি সামানাধিকরণ্য'-রূপ 
সান্ধর্য থাকায় উহার! কেহই জাতি হইবে না। 

গ্রন্থকার অনবস্থাকেও জাতির বাধক বলিয়াছেন। ঘটব্বপটত্বাদি-জাতি- 
গৃত জাতিতব-রূপ ধর্মকে জাতি বলিলে অনবস্থা৷ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই 
_ কারণে সামান্যাশিত কোনও জাতি সম্ভব হয় ন!। এ স্থলে ঘটত্বপটত্বাদি- 

'জাতিগত জাতিত্ব একটামাত্র ধর্ম হওয়ায় জাতিত্বত্বের জাতিত্ব সন্ত হয় না। 
একব্যন্তি-মাতে আশ্রিত হইলে তাহা যে জাতি হয় না, ইহা পূর্বেই বল৷ 
হইয়াছে। স্থতরাং ইহ্‌ কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জাতিতে জাতি 
স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ হইবে। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে 
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অনবস্থার অভিপ্রায় না বুঝিয়াই এইরূপ, আপত্তি করা! হইয়াছে। কারণ 
জাতিতে জাতি স্বীকার করিলে ঘটত্বপটত্বাদিগত যে জাতিত্ব-্ূপ জাড়িটীকে 
পাওয়া যাইবে তাহা কখনই ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতির ন্তায় জাতিত্ব-রপ 
জাতিতে আশ্রিত হইবে না। কারণ নিজে কখনও নিজের আশ্রয় হয় না। 
সুতরাং জাতিটা ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিতেই আশ্রিত হইবে। এক্ষণে 
ঘটত্ব, পটত্ব ও জাতিত্ব লইয়া আবার কতকগুলি জাতি হইল। জাতিতে 
জাতি থাকিলে এই জাতিগুলির মধ্যে অর্থাৎ ঘটত্ব, পটত্ব ও জাতিত্ব-ক্নপ 
জাতিগুলির মধ্যে অপর একটী জাতিত্ব-রূপ জাতি থাকিবে । এবং এ দ্বিতীয় 
জাতিত্ব-রূপ জাতি ও অপরাপর জাতির মধ্যে পুনরায় জাতিত্ব-রূপ জাতি 
স্বীকৃত হইবে। এইভাবেই অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। 
ব্যাঘাতকেও জাতির বাধক বল! হুইয়াছে। বিশেষে কোনও জাতি 
"থাকিতে পারে না। কারণ বিশেষে জাতি স্বীকার করিলে উহার লক্গণটা 
ব্যাহত হইয়া যায়। “জাতিজাতিমদৃভিন্নতে সৃতি সমবেতত্ব'কেই বিশেষের 
লক্ষণ বলা হইয়াছে। লক্ষণে বিশেষকে জাতিভিন্ন এবং জাতিমান্‌ হইতে 
ভিন্ন বলা হইয়াছে । এক্ষণে যদি বিশেষে কোন জাতি স্বীকার করা যায় 
তাহা হইলে বিশেষ জাতিমান্‌ হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে লক্ষণে যে 
তাহাকে জাতিমান্‌ হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে তাহা ব্যাহত হইবে। এই 
কারণেই বিশেষকে নিঃসামান্ত বা জাতিহীন বলা হইয়াছে । এইভাবের 
ব্যাঘাত-প্রদর্শকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। কারণ বর শ্বরপা- 


মুমারেই লক্ষণ করিতে হয়, কিন্তু লক্ষণা্সারে বন্ধুর স্বরূপ নির্দিষ্ট হয় না 


সুতরাং বাস্তবিকপক্ষে যদি বিশেষে জাতি থাকিত তাহা হইলে উহার লক্ষণও 
অন্ভভাবে করা যাইত। “গুণক্রিয়াডিয়্ত্বে সতি এবব্যক্তিমাত্রসমবেতত্ব'ই 
বিশেষের লক্ষণ হইতে পারিত। বিশেষে জাতি শ্বীকার করিলেও উক্ত 
লক্ষণের কোন ব্যাঘাত হইবে না।৯ এই কারণেই আমরা গ্রন্থ 
এলক্ষণব্যাধাত' পদটার অন্যরপ অর্থ বুঝিয়াছি। 'দ্বরপ' এই অর্থেও লক্ষণ-পৃদ্ধের 
বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব “লক্ষণব্যাঘাত' পদের স্বরূপব্যাঘাত অর্থাৎ 
্বরপহাঁনি এই অর্থ হইবে। স্বরপহানি হয় বলিয়াই বিশেষে কোন জাতি 
সি... 

১1৫ নন বসুর !ধেন লক্ষণং ন তু স্বকৃতলক্ষণান্বরোধেন ব্তব্যবস্থিতিঃ | তথাচ গুছিয়ে 
সত্যক ্রদমবেতত্বমিত্যাানেকলক্ষণমন্তবাৎ কুতো| লগ্ষশব্যাখাত ইতি । প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ১২২ 
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্বীকার কর! স্তব নহে। “স্বতোব্যাবৃত্তত্ব’'ই বিশেষের স্বরূপ ৷ বিশেষে জাতি 
স্বীকার করিলে ওঁ বিশেষত্ব-রূপ জাতির দ্বারাই উহ ভিন্নজাতীয় পদার্থ 
হইতে ন্যাবৃত্ হইবে। জাতি যে সমানজাতীয়ের অঙ্গুগমক ও ভিন্নজাতীয়ের 
ব্যাবর্তক হয়, ইহা: জাতিবাদীরা : সকলেই স্বীকার করেন। এইভাবে 
স্বতোব্যাবৃত্তত্ব-স্বরূপের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই বিশেষে কোনও জাতি স্বীকার 
করা সম্ভব হইবে না। এই অভিপ্রায়েই গ্রন্থকার “লক্ষণব্যাঘাতাৎ' এই গ্রন্থের 
অবতারণা করিয়াছেন । 

অনন্বদ্ধকেও জাতির বাধক বলা হইয়াছে। প্রতিযোগিত্ব ও অনুযোগিত্ব, 
ইহাদের অন্যতর-স্বন্ধে সমবায়ের যে অভাব তাহাই প্রকুতস্থলে অনন্বন্ধ 
হইবে । অভাবত্ব ও সমবায়ত্ব উক্ত অসম্বন্ধ-নিবন্ধন জাতি হইবে না। অভাব 
নিজে কোথাও সমবার-সন্বন্ধে থাকে না। এই কারণে উহা! সমবায়ের 
প্রতিযোগী হয় না। অভাবেও কোন বস্তু সমবায়-সম্বন্ধে থাকে না। অতএব: 
উহা সমবায়ের অম্থযোগীও হয় না। এজন্য উক্ত অন্যতর-সম্বন্ে সমবায়ের 
অভাব-রূপ অসম্বন্ধ অভাবে বিদ্যমান আছে। অতএব অভাবত্ব জাতি হইবে, 
না। তুল্য যুক্তিতে সমবায়ত্বও জাতি হইবে না, বা অন্য কোন জাতিও 
সমবায়ে থাকিবে না । 

প্রমাণং স্থুচয়তি অন্ুব্ৃতি প্রত্যয়কারণমিতি । যদি 
সামান্যং ন স্যাদ্‌ ভিঢলঘল্গভাকারছ প্রত্যয় নস্যাৎ! 
ড্রব্যগুণকর্মণামপি সামান্যদ্বাতরউণবালুব্বভিপ্রভ্যক্স- 
হেকুত্বাৎ ৷ 

“অনুবুক্তিপ্রত্যয়কারণম্* এই গ্রন্থের দ্বারা ( প্রশস্তপাদ )' 
সামান্টে প্রমাণের সুচনা করিয়াছেন। যদি সামান্য না থাকিত 
(অর্থাৎ অস্বীকৃত হইত ) তাহা হইত বিভিন্ন ব্যক্তিতে যে 
অনুগতাকার প্রত্যয় হয় তাহা সম্ভব হইবে নাঁ। দ্রব্য, গুণ এবং 
কর্ম, ইহারাও সামান্তকে দ্বার করিয়াই (স্থলবিশেষে ) অনুগতাকার 
* প্রতীতির কারণ হইয়া থাকে । lk 

ঘটাদি-বিভিন্নব্যক্তি-বিষয়ে ‘এইগুলি ঘট’ এইরূপ অন্নগত প্রতীতি 
আমাদের হইয়া থাকে। ইহার দ্বারাই সকলঘট-সাধারণ একটা ঘটত্ব-জাতি 
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পরধানিত হইয়া বায কারণ যি সনল-লাধারণ একটা বারি জি 
নাঁ খাকিত তাহা ইইলে উন অনুগত প্রতীতি হইতে পীরিত লা এক্ষণে 
যদি আপত্তি করী যায় যে, স্থলবিশেষে জাতিভিগ্ন যে দাদি ব্য বা রূপাদি 
গুণ তাহার দ্বারাও সুকল+দত্ডি-বিষয়ে অথবা নীলগীতাদি-সকল-“রূপবৎ্বস্ত- 
বিষয়ে “দণ্ডবান্" বা '‘রূপবান্‌' এইরূপে আমাদের অনুগত প্রতীতি হইয়া 
থাকে । অতএব ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, জাতি না থাকিলে 
অন্থগতাকার প্রতীতি হয় না। তাহ! হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, এ সকল 
স্থলেও সকলদণ্ড-সাধারণ যে দণ্ডত্ব-জাতি অথবা নীলপীতাদি-সাধারণ যে 
রূপত্ব-জাতি তাহার দ্বারা যাবং-দণ্ড এবং যাবৎ-রূপ সংগৃহীত হয় বলিয়াই 
দঙাদি দ্রব্য বা রূপাদি গুণের দ্বারাও উক্ত অনুগত প্রতীতি হইয়া থাকে । এ 
স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, “ঘট” এইরূপ প্রতীতি-স্থলে সামান্তশ্ধর্মটা অর্থাৎ ঘটত্ব-রূপ 
জাতিটী সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাবৎ-ঘটে থাকিয়া প্রতীতির অন্ুগতাকারতা৷ নির্বাহ 
করে; এবং ‘দণ্ডী’ ইত্যাদি প্রতীতি-স্থলে দণ্ডত্বাদি সামান্য-ধর্মগুলি সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে পুরুষে থাকিয়া গণ্ড’ ইত্যাদি প্রতীতির অন্থগম না করিলেও বিশেষণী- 
ভূত দগ্ডগুলিকে একত্রিত করিয়া উক্ত অনুগত প্রতীতির নির্বাহ করে। 
অতএব জাতিই সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় অঙ্থগতাকার গ্রতীতির ব্যবস্থাপক 
হয়|} এই অভিপ্রায়েই গ্রস্থকার বলিয়াছেন যে, অন্ুগতাকার প্রতীতির 
দ্বারা জাতি প্রমাণিত হইয়া থাকে। 

পরমুদাহরতি ‘তত্র পরং সচত্তগতি ২। সত্তাসামান্যং 
পরমিতি ব্যবহতব্যম্? কুতঃঠ '“সহাবিষয়ত্বাৎ!, 
দ্রব্যত্বীদিততাহধিকবিষ্বত্বাখ। এবমন্যত্রাপি। যদ 
যদচপক্ষয়াধিকবিষয়ং ৩ তত্তদতপক্ষয়া  পরমিতি 
ব্যবহতব্যং যথা সতত্তত্যথ? ৷ “সা চ’ সত্তাসামান্যঢমৰ, 
ন ভু দ্ৰব্যত্বাদিবদ্‌ বিচশেযোহপি ৷ কুতঃ? 'অগ্তব্চ্তে- 
ঢেটব’তি! 
“তত্র পরং সত্তা’ ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা (প্রশস্তপাদ) , 
১। তত্রাপি পরশ্পরাসম্বন্ধদামান্তেনৈবাহুগতপ্রত্যয়াৎং। প্রকাশ, পৃঃ ১২৩ fo 
২1৭ তত্র পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাৎ। সা চানুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামাস্যামেব। প্র, পা, পৃঃ ৪ 
৩। প্রদল্লাপেক্ষয়াধিকবিয্যম্‌ ( পাঠান্তর )। 
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পর-সামান্যের উদাহরণ উপন্যস্ত করিয়াছেন । সত্তা-রূপ সামান্য 
“পর এই শব্দের দ্বার! ব্যবহৃত হইবে । যেহেতু উহা! মহাবিষয় 
অর্থাৎ দ্রব্যত্ব প্রভৃতি ( সামান্য ) হইতে ( সত্তার ) আশ্রয় অধিক। 
অন্য স্থলেও এইভাবেই (পরাপরভাব ) বুঝিতে হইবে । যাহ! 
(অর্থাৎ যে সামান্য) যাহার (অর্থাৎ যে জামান্যের ) অপেক্ষা 
অধিকবিষয় (অর্থাৎ যাহার আশ্রয়ের সংখ্যা অধিক ) তাহাতে 
তদপেক্ষায় পরত্বের ব্যবহার হইবে, যে ভাবে সত্তা পর-ব্যবহারের 
বিষয় হইয়াছে__ইহাই ভাবার্থ। তাহা ( অর্থাৎ সত্তা! ) সামান্যই 
হয়; ভ্রব্যত্ব প্রভৃতির ন্যায় উহা আর বিশেষ হইবে না। কারণ 
তাহার অনুবৃত্তিই হয় ( ব্যাবৃত্তি হয় না )। 


মুলস্থ ‘পর’ পদটার অর্থ বর্ণনা করিতে যাইরা৷ উদরনাচার্য বলিয়াছেন যে, 


প্রক্ৃতস্থলে ‘পর’ পদটী “পর-পদের দ্বার! ব্যবহার কর! উচিত’ এই অর্থে 
প্রযুক্ত হইয়াছে। কি কারণে সত ‘পর’ পদের দ্বার! ব্যবন্ধত হইবে, এই 
জিজ্ঞাসার উত্তরে “মহাবিষয়ত্বকে' অর্থাৎ অধিকস্থানবৃত্তিত্বকে উহার 
হেতু-রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। স্থতরাং উক্ত ব্যাখ্যা হইতে আমরা 
গ্রন্থের এইরপ অর্থ পাইতেছি যে, “সভা-সামান্যটা পর-পদের দ্বার! ব্যবহৃত 
হইবে, যেহেতু উহ্‌ অন্যান্য সামান্য হইতে অধিকস্থানব্যাপ্ত হইয়া থাকে । 
‘পর’ পদটার যে অর্থ প্রদণিত হইয়াছে, তাহাতে স্বভাবতঃই এই জিজ্ঞাসা 
উদিত হয় যে, উক্ত পদটা হইতে সহজভাবে যে অর্থটা অর্থাৎ অধিকস্থান- 
বৃত্তিত্ব পাওয়া যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া আচার্য কেন পূর্বোক্ত অর্থ 
গ্রহণ করিলেন। ইহার উত্তরে আচার্ষের বক্তব্য এই যে, প্রকুতস্থলে মূলস্থ 
পর' পদটাকে “অধিকদেশবৃত্িত্বব্ূপ অর্থে গ্রহণ করিলে পরবর্তী 
'মহাবিষয়ত্বাৎ এই হেতুবাক্যের অর্থের সহিত একবাক্যতা করিয়া নিম্নোক্ত 
প্রকারে সম্পূর্ণ অর্থটাকে পাওয়া যাইবে £ স্তা-সামান্যটা পর অর্থাৎ 
অধিকদেশবৃত্তি, যেহেতু উহাতে মহাবিষয়ত্ব অর্থাৎ অধিকস্থানবৃতিত্ব আছে। 
এইরূপ হইলে সাধ্য ও হেতু এক হইয়া পড়ে। অভেদ থাকিলে কুখনও 
হেতুসাধ্যভাব হইতে পারে না। অতএব গ্রন্থকার মূলস্থ 'পর' পটার সহজ 
অর্থ গ্রহণ করেন নাই। “পর পদের দ্বারা ব্যবহর্তব্য” ইহাই “পর’ 
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পদের অর্থ এইরপ ব্যাখ্যা করিলে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবন! থাকে না। কারণ 
এই ব্যাখ্যানথুসারে 'পরং সত্তা মহাবিষয়ত্বাং' এই সপ্পূর্ণ বাকাটার ইহাই অর্থ 
হুইল যে, বতা-সামাস্ঘটা ‘পর’ এই পদের দ্বারা ব্যবহৃত হইবে, যেহেতু 
উহাতে অধিকস্থানবৃত্তিত্ব আছে। উক্ত প্রয়োগে 'পরপদব্যবহরতবযতব' সাধ্য 
এবং ‘অধিকস্থানবৃত্তিত্ব' হেতু হওয়ায় হেতু ও সাধোর অভেদ হইল না। 
স্থতরাং আচার্য ‘পর' পদটীর সহজ অর্থ গ্রহণ ন! করিয়া পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা 
প্রদর্শন করিয়াছেন। 

“মহাবিষযত্ব' এই হেতুর দ্বার! সত্তার পরত্বকে প্রতিপাদন করিয়া! পরক্ষণেই 
আচার্য বলিয়াছেন--'এবমন্যত্রাপি” অর্থাৎ অন্যান্য স্থলেও এইরূপই হইবে। 
তাহার পরে তিনি “দ্‌ যদপেক্ষয়া_? ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা একট সামান্য 
নিয়মের উপস্থাপন করিয়া! সতাকে এ নিয়মের দৃষ্টান্ত রাখিয়াছেন। স্থতরাং 
এস্থলেও স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ‘এবমন্তত্রাপি' এই কথা 
বলিয়াই কোন প্রসঙ্গে তিনি উক্ত বিষয়টার উল্লেখ করিলেন। ইহার 
উত্তরে আচার্ধের গৃঢ় অভিপ্রায় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যাইতে 
গারে। 

মূলকার প্রথমতঃ সত্তা-সামান্যকে 'পর' পদের দ্বারা পরিভাষিত করিয়াছেন 
এবং উক্ত পরিভাষার হেতু-রূপে মহাবিষয়ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। পরিভাষা 
রচনায় প্রত্যেক গ্রন্থকারের দ্বাতন্ত্র আছে। তিনি নিজের ইচ্ছান্থদারে কোন 
একটা কারণ দেখাইয়া পরিভাষা করিতে পারেন। মূলকার প্রথমে তাহাই 
করিয়াছেন। স্থতরাং সত্তাকে 'পর'পদের দ্বারা পরিভাষিত করিবার জন্য 
হেতুর উল্লেখ করিলেও তদুপযোগী কোন নিয়ম বা ৃ্টান্তের উপন্যাস 
করেন নাই। 

কিন্তু অন্তান্ত স্থলেও যদি কেহ সেই পরিভাষার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা 
করেন, তাহা হইলে তাহাকে পরিভাষার হেতু-রূপে যাহা উপন্তপ্ত করা 
হইয়াছে, তদুসারেই করিতে হইবে। সুতরাং স্থলান্তরে পরিভাষার 
প্রয়োট নিয়ম ও দৃষ্টান্তের অপেক্ষা নিশ্চয়ই থাকিবে। এই অভিপ্রায়েই “ 
আচার ব্য প্রভৃতি অন্ান্ত সামান্-সথলে পর" এই পরিভাষাটা প্রয়োগের 
. নিয়ামক ব্যাপ্তি ও তৎসাধক দৃষ্টান্তের আশ্রদন লইগ়্াছেন_(১) যাহা! 
যাহার অপেক্ষায় অধিকদেশবৃতি হইবে, তাহা তাহার অপেক্ষায় 'পর' 
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পদের দ্বারা পরিভাষিত হইবে-_ইহাই নিয়ম; এবং (২) পূর্বোক্ত সতা-জাতি 
এই নিয়মের দৃষ্টান্ত! কারণ মূলকার পূর্বেই মহাবিষয়ত্ব-নিবন্ধন ‘ভাগকে 
‘পর' পদৈর দ্বারা পরিভাষিত করিয়াছেন। মূলকারের ঈদৃশ গৃ অভিপ্রায় 
আচার্ষের গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। lk 

 ননু সামান্যাদিভ্যে| ব্যাবত'মানা সত্তা যদি স্বাশ্বয়ং 
ততো ন ব্যাবতঢয়েদ, দ্রব্যত্বাদিকমপি ন ব্যাবতড়েদ- 
বিচশিষাও | ন, সততায়! ব্যক্তিমাত্ৰব্যঙ্গযতয়| ব্যঞ্জক- 
নিয়মান্ধাবাৎ! বাধকাত্ত, সামান্যাডদী তত্ত্যাগঃ৷ 
সামান্যান্তরস্য হি সংস্থানগুণকার্যকারণীাদিব্যঙ্গযতয়৷' 
তেষাঞ্চ নিয়তত্বান্স সব ত্ৰাভিব্যক্তিঃ ৷ 

যদি আপত্তি করা! যায় যে, সত্তা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে 
(এই তিনটা পদার্থে) না থাকায় নিজ আশ্রয়ীভূত পদার্থগুলিকে 
(অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্ৰিবিধ পদার্থকে ) তাহাদের 
হইতে ( অর্থাৎ সামান্যাদি-ত্রয় হইতে ) ব্যাবন্তিত না করে, ( তাহা! 
হইলে ) দ্রব্যত্ব প্রভৃতি (সামান্য ) ও ( অনুবৃত্তি-স্বভাবই হইবে ), 
ব্যাবর্তক হইবে না; কারণ (সত্তা ও ভ্রব্যত্ব প্রভৃতির মধ্যে ) 
কোন বৈলক্ষণ্য নাই ( উভয়েই অন্ুবৃস্ত ও ব্যাবৃত্ত-্বভাব )। 
উত্তরে বলা যায় যে, (পূর্বোক্ত আপত্তি সমীচীন) নহে। 
সত্তাখ্য (সামান্য ) ব্যক্তিমাত্রের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়; স্থুতরাং 
(সত্তার অভিব্যক্তিতে ) ব্যঞ্চকের ( কোন ) নিয়ম নাই। ( সত্তা- 
সামান্য প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেও ) বাধক থাকে 
বলিয়া সামান্যাদিতে (অর্থাৎ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই 
পদার্থত্রয় হইতে উহা ) পরিত্যক্ত হইয়াছে। অন্য সামান্য ( অর্থাৎ 
সত্তাভিন্ন সামান্য ) সংস্থান, গুণ, কার্ধকারণভাব প্রভৃতির দ্বারা 
*অভিব্যক্ত হয় এবং অভিব্যগুকগুলি (অর্থাৎ সংস্থানাদি) (ভ্রব্তাদি 
সামান্তের অভিব্যক্তিতে ) নিয়ত বলিয়া (তাদৃশ ভ্রব্যত্বাদি 
সামান্য ) সর্বত্র ( অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিতে ) অভিব্যক্ত হয় না 


কিরণাবলী ২৩৫ 


ছি বস্তত্বরূপঢেমব সতান্ত। নচ গোস্বাদ্ভাতবহপি 
যদি গৌরিতিপ্রত্যয়ানুত্বত্তিঃ স্বর্ূপতঃ স্যাৎ, তদা শ্বাদা- 
বপি স্যাদ, ইত্যনিউ্টাপত্তিরিতি বাচ্যস্‌ । তদনুব্বতত্ত- 
স্ত্দভাটবহপীউত্বাদিতি ৷ 
-. (সত্তা যদি ব্যক্তিমাত্ৰের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়), তাহা! হইলে 
বস্তুর স্বরূপই সত্তা হউক ( অর্থাৎ বস্তুভিন্ন এবং বস্তুতে আশ্রিত 
সত্তা-রপ জাতি বা উপাধি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই )॥ 
গোত্বাদির অভাবেও যদি “গৌঃ এই আকারে অন্ুবৃত্ত প্রতীতি বস্তুর 
স্বরপবশেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অশ্ব প্রভূতিতেও তাদৃশ 
অনুবৃত্ত প্রতীতি হইতে পারিত ; তুল্যরূপে যদি সত্তার অভাবেও 
‘সৎ’ ‘সৎ’ বলিয়া অনুবৃত্ত প্ৰতীতি বস্তুর স্বূপতঃই হইতে থাকে, 
তাহা হইলে সর্বত্রই তাহা হইতে 'পারিত_-এইরূপ অনিষ্টকর 
আপত্তি হয়, ইহা বল! যাইবে না। কারণ যেখানে সত্তার অভাব 
আছে, তাদৃশ সামান্যাদিতেও ‘সৎ! এইরূপ অনুবত্ত প্রত্যয় ইষ্ট 
(অর্থাৎ হইয়া থাকে ।) 

“তহি বন্তন্বর্ূপমেব সত্তান্থ'__এই গ্রন্থের দারা গ্রন্থকার নিয়োক্তপ্রকার 
পূর্বপক্ষের উপস্থাপন করিয়াছেন। সত্তা-নামক কোন অঙ্গত জাতি বা 
উপাধি নাই। সকল বস্তুর ইহাই স্বরূপ বা স্বভাব যে, উহারা প্রত্যেকেই 
সমানভাবে সদ্‌-রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব উক্ত অঙ্থগত গ্রতীতির 
জন্য সত্তা-নামক কোন অন্থগত ধর্ম স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। 

উক্ত পূর্বপক্ষের সমাধানে কেহ কেহ বলেন যে, গোত্বাদি জাতির 
অস্বীকারে যদি বস্তর স্বরূপকেই "ইহা গ্ো' এইরূপ অন্থগত প্রতীতির 
নির্বাহক বল৷ যায়, তাহ! হইলে গোত্ব-জাতি যাহাতে নাই এমন অশ্ব 
প্রভাত প্রাণীগুলিকে লইয়াও উক্ত প্রতীতির অন্নরুত্তি হইতে পারে; 
কারণ অশ্ব প্রভৃতিরও নিজস্ব স্বরূপ আছে। বাস্তবিকপক্ষে গোত্বের অনাশ্রয় 
অশ্বাদি ব্যুক্তিতে ইহা গো! এইরূপ প্রতীতির অন্ুবৃত্তি দেখ! যায় না! 
সৃতরাং গোত্ব-জাতির অস্বীকারে বস্তর স্বরূপমাত্রের দ্বারা অনন্ত গে 
বুদ্ধির উপৃপত্তি হইতে পারে না। উহার জন্য গোত-জাতি স্বীকার করা 
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আবশ্যক হয়। তুল্য যুক্তিতে যদি সতা-জাতিকে অস্বীকার করিয়া 
বস্তুসয়ূহের স্বভাববশতঃই '‘সৎপ্রতীতির অন্নৃত্তি স্বীকার করা যায় 
তাহা হইলে সর্বত্র বস্তমাত্রেই ‘সং’ এইরূপ অনুগত প্রতীতির আপত্তি 
ছুনিবার হইয়া পড়ে। সংপ্রত্যর়ান্থগতির যাহা 'হেতু__অর্থাৎ বস্তুর 
স্বভাব বা স্বরূপ-_তাহা বস্তমাত্রেই বিদ্যমান আছে। বাস্তবিকপক্ষে বস্তুমাত্রে 
‘সৎ'প্রতীতি হয় না। স্থতরাং উক্ত প্রত্যয়াম্ুবৃত্তির নিয়ামক-রূপে গোত্বের 
ন্যায় সত্তা-জাতি স্বীকার করা আবশ্যক । অতএব ইহা কেমন করিয়া! বলা 
যাইতে পারে যে, সতা-রপ অনুগত ধর্ম না থাকিলেও বস্তুর স্বভাববশতঃই 
‘সং’ এইরূপ প্রতীতি অন্থবুত্ত হইতে থাকে । 

কিন্তু উক্ত সমাধানকে আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তাহার কারণ 
এই যে, দৃষ্টান্ত ও দাষ্াস্তিক তুল্য হয় নাই ; ‘গো’ এইরপ প্রতীতি বস্তুমাত্রেই 
অন্থবৃত্ত হয় না; কিন্ত ‘নং’ এইরূপ প্রতীতি বন্তমাত্রেই অন্থবৃত্ত হইয়া 
থাকে। স্থতরাং গোত্ব-জাতি স্বীকার না করিয়া বস্তুর স্বন্ধপমাত্র-বলে 
“গো? এইরূপ প্রতীতির অনুগম-স্বীকারে সর্বত্র ‘গো’ এইরূপ প্রতীতি হওয়ার 
আপত্তি অনভিপ্রেত হইলেও সন্তা'জাতির অস্বীকারে সর্বত্র সত্তা-প্রত্যয়ের 
অন্থবৃত্তি পূর্বপক্ষীর অনভিপ্রেত নহে। তিনি বস্তমাত্রেই 'নং এইরূপ 
প্রত্যয়ের অন্ধবৃত্তি স্বীকার করেন। স্থতরাং উক্ত আপত্তি সমীচীন 
হয় নাই। 

ন! প্রতভ্যয়ানুত্বডত্তে লিমিত্তমন্ভঢরণীলুপপচভ্তঃ! ন 
চ বিঢশষা এব ভন্গিমিত্তং লক্ষণমাত্রং বা; সামান্য- 
মাতত্রাচ্ছেদপ্রসঙ্গাং। ন হি বিচঢশষান্‌ লক্ষণং বা 
বিহায় কুচি সামান্যাভিব্যক্তিরক্তি ৷ 

তাহা নহে ( অর্থাৎ পূৰ্বপক্ষের যুক্তি বিচারসহ নহে )। কারণ 

নিমিত্ত ব্যতিরেকে প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হইতে পারে না। বিশেষ- 
গুলি অথবা৷ লক্ষণও প্রত্যয়ানুরৃত্তির নিমিত্ত হইতে পারে না। 
কারণ তাহ! হইলে জামান্যমাত্রেরই উচ্ছেদের আপত্তি হইবে । 
সামান্যের অভিব্যক্তির এমন কোন স্থল নাই, যে স্থলে কোন 
বিশেষ অথবা কোনও লক্ষণ থাকিবে না । 
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পূর্বপক্ষী যে সত্তা-জাতি অস্বীকার করিয়া বস্তুর স্বরপবশতঃই ‘সং' এইরূপ 
অনুগত প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে বলিয়া 'মনে করিয়াছেন, তাহার 
উত্তরে গ্রন্থকার ‘ন,,প্রত্যযাম্বৃত্তেনিমিত্তমন্তরেণামুপপত্তেঃ-- ইত্যাদি গরন্থের' 
অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপের দ্বারা কোন, 
প্রতীতিরই অনুগম সম্ভব হয় না। কারণ প্রত্যেক বস্তুরই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন। 
বস্তুবিশেষের স্বরূপ বস্তন্তরে থাকে না। সুতরাং প্রতিব্যক্তিবিশ্রান্ত স্বরূপ 
কিরূপে অনুগত প্রতীতির নিয়ামক হইবে। যাহা নিয়ামক হইবে, উহ! 
সর্বব্যক্তিসাধারণ হওয়া আবশ্যক । এইরূপ হইলে ফলতঃ “সৎ এইরূপ 
প্রত্যয়ের যে বস্তমাত্রে অন্থগতি হয়, তাহার নিয়ামক-রূপে সত্তা-জাতি অবশ্যই 
প্রমাণিত হইয়! যায়। এ জাতি সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় ভাব-বস্তুমাত্রে বিদ্যমান 
আছে। অতএব উহ! ‘সৎ’ এইরূপ প্রতীতির অনুগমের নিয়ামক হইতে 
পারিবে । ইহাই উত্তর-গরন্থের তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা আক্ষরিক 
অর্থমাত্র গ্রহণ করিলে উহার দ্বারা পূর্বপক্ষের নিরাস হয় না। কারণ 
্তায়াহুবৃত্তি কারণ ব্যতিরেকে হইতে পারে না__ইহাই উত্তর-গ্রন্থের 
আক্ষরিক অর্থ। এইরপমাত্র বলিলে পূর্বপক্ষের নিরাস হয় না। কারণ 
বিনা কারণে ‘সং? এইরূপ প্রতীতির অন্থবৃত্তি 'হয়, একথা পূর্বপক্ষী 
বলেন নাই। তিনি বস্তুর স্বরূপকেই তাদৃশ অন্ুবৃত্ত প্রতীতির কারণ 
বলিয়াছেন। 

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, পূর্বোক্ত 
যুক্তিতে সতা-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে না। কারণ “প্রত্যয়ের অঙ্গগমক 
কোন ধর্ম স্বীকার করা আবশ্যক অন্তথা প্রত্যয্া্গম সম্ভব হইতে পারে না' 
এই পর্যন্ত দিদ্ধান্তী যাহ! বলিয়াছেন তাহা সত্যই। অন্ুগমক ধর্ম স্বীকার 
না করিলে বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যয়ান্ছগম উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু 
এরূপ হইলেও উহার দ্বারা সতা-জাতি প্রমাণিত হয় না সত্তা-জাতি 
ব্যতিরেকে জ্রব্যত্ব প্রভৃতি 'দামান্ত-বিশেষ' গুলির অথবা বববযতব প্রভৃতির 
অভিব্যঞ্জক লক্ষণগুলির দ্বারা ‘সং’ এইরূপ প্রতীতির অন্থগম করা যাইতে 
পার। এই সামান্ত-বিশেষগুলি অথবা লক্ষণগুলির দ্বারা যদি “সৎ এইরূপ 
প্রতীতির অনুগম করা সম্ভব হয় তাহা হইলে এ অনুগত প্রতীতির অন্তথা- 
সুপপতিমূলে সতা-জাতি সিদ্ধ হইতে পারে না। 


At ৫০০০৪ 
২৩৮ কিরণাবলী . 
1 উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বপক্ষীর,.আপত্তি সমীচীন হয় নাই। কারণ 
পুর্বপক্ষোক্ত প্রণালীতে প্রত্যয়ের অন্থগম_ সমর্থন করিলে সামান্তমাত্রেরই 
উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। অর্থাৎ পূর্বপক্ষী যে দ্রব্যত্ব প্রভৃতি সামান্ত-বিশেষ 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও তাহারই কথিত যুক্তিতে খণ্ডিত হইয়া, যাইবে। 
তিনি এইগুলি দ্রব্য’ এইরূপ অনুগত প্রতীতির অঙ্থরোধে সর্বদ্রব্যসাধারণ 
জ্রব্যত্ব-রূপ সামান্ত-বিশেষ স্বীকার করিয়াছেন। উক্ত স্থলে দ্রব্যের যাহা 
সামান্ত-লক্ষণ হইবে__-গুণাশরয়ত্ব বা সমবায়িকারণত্ব--তাহার দ্বারাই 'দ্রব্য’ 
এইরূপ প্রতীতির অন্ুগম সম্ভব হইয়া যাইবে। অতএব এরূপ অনুগত 
“প্রতীতির অন্থথান্থপপত্তির দ্বারা আর ত্রব্যত্ব-জাতি সিদ্ধ হইতে পারিবে না। 
‘পূর্বোক্ত রীতিতে ঘটত্ব,.পটত্ব প্রভৃতি জাতিও খণ্ডিত হইয়া, যাইবে। কারণ 
“ঘটত্ব-জাতির অভিব্যঞ্চক যে কন্ধুগ্রীবাদিম্-রূপ লক্ষণ তাহার দ্বারাই অস্থগত 
.প্রতীতির উপপত্তি হইবে। যাহাতে কোন বিশেষ অথবা লক্ষণ থাকে না 
“সে স্থলে জাতির অভিব্যক্তি হয় না। স্থতরাং পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, 
তাহা তাহার সিদ্ধান্তের বিরোধী কথা হইয়া পড়িয়াছে। 

পুর্বপক্ষের খণ্ডনে যাহা. বলা হুইল» তাহাতে. সহজেই: এইরূপ বিরুদ্ধ 
চিন্তা আনিয়া. উপস্থিত হয় যে, উক্ত প্রথালীতে পূর্বপক্ষ-খগুনের তাৎপধ 
_কি। কারণ পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ‘সৎ’ এইরূপ প্রতীতির 
অন্নগমই সম্ভব হইবে ন! যেহেতু তিনি বলিয়াছেন যে, সামান্য-বিশেষ 
অথবা তাহার অভিব্যগ্তক লক্ষণগুলি “সৎ' এইরূপ অনুগত প্রতীতির নিয়ামক 
হইবে। উহার! যদি দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ভাব-পদার্থের সাধারণ ধর্ম হইত 
তাহা! হইলেই তাহাদের দ্বারা উক্ত অনুগত প্রত্যয়ের নির্বাহ করা যাইতে 
পারিত।  বাস্তবিকপক্ষে উহারা সর্বসাধারণ ধর্মই হয় নাই। অতএব 
উহারা 'নৎ-এইরূপ প্রতীতির অস্থগম করিতে পারে না। স্থতরাং পূর্বপক্ষীর 
‘আপত্তি সমীচীন হয় নাই। এই প্রণালীতে পূর্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন কর 
"সম্ভব হইলেও গ্রন্থকার অন্য প্রণালীতে কেন উহার নিরসন করিলেন ', উত্তরে 
বলা. যায় যে, সাক্ষাৎ অথবা একার্থনমবায়-রূপ পরম্পরা-সন্বন্ধে উক্ত সামান্ত- 
.বিশেষগুলি বা লক্ষণগুলি সর্বভাবসাধারণ হইয়া গিয়াছে । সিদ্ধান্তে সতাকেও 
-এইভাবেই সর্বসাধারণ করা হইয়াছে ; অন্যথা, সভাও সর্বসাধারণ হইবে না। 
স্থতরাং গ্রন্থকার পূর্বোক্ত প্রণালীতে পূর্বপক্ষের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । 


কিরণাবলী ২ 
তৰি সামান্যাজেদী তৎ সি 31৫০০ 
১৯৫০৭ গুণাদিযু, সংখ্যাদিপ্রত্যয়নংঃ 
অভান্বেহপি তহি স্যাদিতি চেন্ন। তস্য টিনা 
1৬৩ ভত। ay 
"তাহা হইলেও (অর্থাৎ সত্তা-জাতি, kn রা 1) 
করিয়া সামান্য প্রভৃতিতে “উহা সৎ’ এইরূপ প্রতীতি হইতে পারে। 
(উক্ত আপত্তি সমীচীন হয় নাই) কারণ গুণাদিতে সংখ্যাদি- 
প্রতীতির নির্বাহক গুণাদির সহিত সংখ্যাদির একার্থসমবায়ের ন্যায় 
সামান্তাদিতেও সত্তার একার্থসমবায় বিদ্যমান আছে। (পুনরায় 
যদি আপত্তি. কর! যায় যে, ) তাহা হইলে অভাবেও ‘সৎ’ এইরূপ 
প্রতীতি হউক। উত্তরে বলা যায় যে, (তাহা হইবে) না; 
€ কারণ) অভাব সদ্বিরোধী বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে। 
গুণাদি পদার্থ নিগুগ$ সুতরাং উহাতে সংখ্যাদি গুণ থাকিতে পারে না) 
অথচ উহাতে সংখ্যার প্রতীতি হয় ॥ একটা রূপ, চতুরিংশতি গুণ এইভাবে 
“প্রতিনিয়তই লোকতঃ ও শান্ত্রতঃ গুণাদিতে সংখ্যা প্রতীত হুইয়। থাকে৷ 
সুতরাং উক্ত প্রতীতির উপপত্তি এইভাবে করিতে হইবে যে, যদিও রূপাদি 
গুণে সাক্ষাৎ-সন্বন্ধে সংখ্যা নাই ইহা সত্য, তথাপি একার্থসমবায়-সন্বন্ধে 
রূপাদি গুণগুলি একত্বাদি সংখ্যার সন্ন্ধী হুয়া থাকে । এই ম্বাঅয়াশিতত্ব-রূপ 
.একার্থনমবায়কে অবলম্বন করিয়াই একটা রূপ, চতুধিংশতি গুণ ইত্যাদি 
প্রতীতি হইয়া থাকে । ইহাকে দৃষ্টান্ত করিয়াই গ্রন্থকার সামান্যাদিতে সত্তা- 
গ্রতীতির উপপাদন করিয়াছেন। সামান্যাদিতে সতা সমবায়-রূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে 
না থাকিলেও উহার! একার্থসমবায় অর্থাৎ স্বাঅয়াশ্রিতত্ব-রূপ পরম্পরা-সন্বদ্ধে 
সতা-জাতির সম্বন্ধ হইয়া থাকে | এই কারণেই সামান্তাদিতেও ‘সং' এইরূপ 
প্রতীতির অনুবৃত্তি হইবে। রূপাদি গুণে যে সংখ্যার একার্থসমবায় আছে 
ইহা আগ্রা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কারণ রূপাদি গুণের আশ্রয় ঘট, 
পট প্রভৃতি ত্রব্য-পদার্থে একতাদি-রূপ সংখ্যা বস্তুতঃ সমবায়-সন্দ্ধে থাকে । 
সতরাঞ্চ ঘটপটাদি দ্রব্যে একত্ব সংখ্যা ও নীলগীতাদি-রপ ইহারা উভয়ে 
সমবেত থাকে বলিয়া শান্তর উহাদিগকে একার্থসমবেত অর্থাৎ এক অধিকরণে 


২৪০ কিরণাবলী 
সমবেত বলে। সংখ্যার ন্যায় সত্তা-জাতিও ঘটত্বাদি-জাতির সহিত একার্থে 


'সমকেত হইয়া থাকে। কারণ ঘটে সত্তা ও ঘটত্ব ইহারা উভয়েই সমবায়- 
সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। 


এটককা। সংভ্ঞ।॥ ইহ ভু নিমিত্তদ্বরসমাঢবশাৎ সংভ্ঞা- 
দ্বয়সমাঢেশ ইভ্যথ্। তদ্ব-্যৎ্পাদনপ্রক্সীজনং 
সাখমণঢাভুদী ভবিস্ততীতি ৷ 

রব্যত্ব প্রভৃতিকে অপর ( অর্থাৎ অপর-সামান্য বলিয়া বুঝিতে 
হইবে )$ কারণ সন্তা-(নামক পর-সামান্য ) হইতে ইহারা অল্প 
স্থানে থাকে৷ (পরমমূলস্থ) “তচ্চ” এই “চ'-কারটা “তু'কারের অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে: ( “সমুচ্চয়” অর্থে নহে )।. ( এবং “ব্যাবৃত্তেরপি” 
এই স্থলে ) ‘অপি’ শব্দ সমুচ্চয়ার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে । “অনুবৃত্তেহ্েতু- 
ত্বাৎ? এই গ্রন্থের দ্বারা “অনুবৃত্তি'র হেতুত্ব সংগৃহীত হইয়াছে 
(ভাবার্থ এই যে, অপরসামান্য ব্যাবৃত্তি ও অনুবৃত্তি এই উভয়েরই 
হেতু )। সত্তা এবং অন্ত্যগুলির এক একটামাত্র কীরণবশতঃ কেবল 
এক একটী করিয়াই সংজ্ঞা হইয়া থাকে (অর্থাৎ কেবল অনুবৃত্তি 
করে বলিয়া! সত্তার “পরসামান্য' এই সংজ্ঞা এবং কেবল ব্যাবৃত্তি 
করে বলিয়া অন্ত্যগুলির ‘বিশেষ’ এই সংজ্ঞ1)। কিন্ত প্রকৃতস্থলে 
( অর্থাৎ ভ্রব্যত্ব প্ৰভৃতি স্থলে ) দুইটা কারণ থাকায় ছুইটা সংজ্ঞার 
সমাবেশ হইবে__ইহাই অর্থ ( অর্থাৎ অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তি এই দুইটা 
সংজ্ঞাই হইবে)। উহাদের ব্যুৎপাদনের প্রয়োজন সাধর্ম্যাদি-প্রসঙ্গে 
। বিবেচিত হইবে । 
বি্শষানাহ-নিঢত্যতি 1 বহুৰচনেনানস্তযং 
লক্ষয্নতি। (তে কে? অন্ত্যাঃ। অন্ন্তে অবসাচন ভৰন্তি 
জন্ভীতি যাবৎ! যেভ্্যোহপঢের বিচশেষা ন সম্ভীত্যর্থঠ 1. 


কিরণাবলী ২৪১ 


সামান্যক্কূ-পেড্যো বিঢশভষতভঠাহপঢর গুণা দেয়া 
বিনেষাঃ সম্তভি। এভ্যন্ত নাপচর কিচভ্্রত্ষেৰ টবশিষ্ট্যৎ 
সমাপ০০ত ৷ ক্র তে ৰত ন্ত ইত্যত উত্তৎ “নিঢিত্য”তি১ ৷ 
অস্নমৰ্থ ৷ অনিত্য্রব্যেযু তাবদাআ্রয়াদিভিন্রেৰ বিশিই- 


বুদ্ধিরুপপচন্সতি তডোহধিকৰিচশেনেযু, প্রমাণীভাবঃ। 
সমানজাতীয়য়যু 


নিতত্যেয়ু তু দ্রব্যেশ়ু আতশ্বয়রহিডতেযু 
সমানগুণকম স্ু চ ভবিতব্যং ব্যাবতঢকন কনচিদ্ধতমণণ 
ব্যাত্বত্তত্বাৎ। ন চৈবং গুণাদিন্বপি তৎকল্পনাবকাশঃ ৷ 
আশ্রয়বিচশেডেটণব তছ্যাব্বত্ত,যপপচত্তরিতি প্রমাণ- 
স্থুচনম্‌ ৷ তথা চ বক্ষ্যত। নন্ু সামান্যাচন্যব কানিচিৎ 
তথা ভুবিস্তন্তি গুণী বা, কিং পদাথণভ্তভরকল্পনচয়ত্যত 
আহ! “তে চে"তি। চত্ত্থঃ॥ অয়মৰ্থঃ ৷ তে পুনর্যদদ্যে- 
৪ কথং সামান্যক্পপাঃ! অনেকবযক্ততি- 
ব্বতিচত্র চ কথমত্যন্তব্যাব্বতিবুদ্ধিহতবঃ॥ গুণা অপি 
ভবন্ভঃ যদি সামান্যবন্তঃ স্যস্তখাপযত্যস্তব্যাত্বত্তিহেতু ভ্রং 
ব্যাহন্যেত। ততেতো নিঃসাগান্যাস্তখ| চ গুণত্বব্যাঘখাতঃ। 
ভস্মাদন্তযব্যপঢ্দেশাদ, ব্যান্বৃতিবুচদ্ধঢ্রব হেতুত্বাদ্বি- 
শেষা এব বিচেষা নান্যত্রান্তভু'তা ইতি। এঢ্তেন 


একদ্রব্যাঃ স্বক্কপসন্ত ইতি লক্ষণং স্থুচিতমিতি। এবঞ্চ 


সতি নিঃসামান্যডত্বেহপি বিচশঢষাহয়ং বিচশেটোহয়মি- 
ত্যনুগতব্যবহার উপাঁধলক্ষণঢঞ্াপাধিরধ্যবডসয় ইতি! 
“নিত্য” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা “বিশেষ"গুলির স্বরূপ বলা 
হইয়াছে । ‘বিশেষ’ এই পদের উত্তর বহুবচন-বিভক্তির তাৎপর্য 
এই যে, “বিশেষ'গুলি অনন্ত (অর্থাৎ জগতে যতগুলি নিত্য দ্রব্য 
আছে, বিশেষ তৎসংখ্যক)। এই বিশেষগুলি কাহারা? ( ইহার 
উত্তরে বলিতেছেন ) ( উহার!) অন্ত্য । (যাহারা) অস্তে ( অর্থাৎ ) 
শেষে হয় অর্থাৎ থাকে (তাহারা অন্ত্য )। যাহাদের হইতে অপর 
>১। "তলা বিলত । তে খব্ত্যস্তব্যাবৃত্তিহেতুত্বাদ্বিশেযা এব। প্র, পা, পৃঃ ৪ 


১৬ 


২৪২ কিরণাবলী 


বিশের হয় না ( তাহারাই অন্ত্য)__ইহাই অর্থ । যে বিশেষগুলি 
সামান্য-রূপ তাহাদের হইতে অপর গুণাদি-রূপ বিশেষ থাকে 
( অতএব তাহারা অন্ত্য অর্থাৎ চরম বিশেষ হইস না)। কিন্ত 
ইহার! (অর্থাৎ অন্ত্য বিশেষগুলি ) হইতে অপর কোন ( গুণাদি- 
রূপ ) বিশেষ নাই; কিন্ত গুলিতেই বিশেষ বিশ্রান্ত হইয়াছে 
কোন্‌ অধিকরণে তাহারা (বিশেষগুলি ) আশ্রিত হয়? (এই 
জিজ্ঞাসার উত্তরে) “নিত্য” ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা 
হইয়াছে। অনিত্য দ্রব্যের স্থলে (অর্থাৎ দ্যণুকাদি-স্থলে) আশ্রয়াদির 
দ্বারা ( অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতির দ্বার ) বিশিষ্ট বুদ্ধি উপপন্ন হয়। 
কিন্তু তাদৃশ আশ্রয়াদি হইতে অধিকতর কোনও বিশেষ এ স্থলে 
প্রমাণসিদ্ধ নাই। কিন্তু আশ্রয়রহিত, সমানজাতীয় এবং সমানগুণ- 
কর্মবিশিষ্ট নিত্য-ধর্মগুলির কোন ভেদক ধর্ম অবশ্যই থাকিবে । 
( যেহেতু তাহারাও প্রত্যেকে পরস্পর পরস্পর হইতে ব্যাবৃত্ত 
আছে। ) গুণাদিতেও বিশেষ-কল্পনীর অবকাশ আছে, ইহা বল! 
যায় না ( অর্থাৎ নিত্য দ্ৰব্যে যেরূপ বিশেষ-কল্পনার অবকাশ আছে 
সেইরূপ গুণাদিতেও বিশেষ-কল্পনার অবকাশ আছে, ইহা বলা! 
যায় না)। কারণ আশ্রয়বিশেষের দ্বারাই উহাদের ( অর্থাৎ 
গুণাদির ) ব্যাবৃত্তি (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভেদ ) উপপন্ন আছে। ইহার 
দ্বারা বিশেষে প্রমাণও স্ুচিত হইয়াছে (অর্থাৎ নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ভেদের অনুপপত্তিমূলেই বিশেষ প্রমাণিত হয় বলিয়া 
বুঝিতে হইবে )। ইহ! পরে বল! যাইবে । (যদি বল! যায় যে) 
কতকগুলি সামান্য বা গুণ এরূপ হইবে ( অর্থাৎ নিত্য দ্রব্যের 


4 ব্যক্তিগত ভেদের উপপাদন করিবে )১ স্থৃতরাং ( বিশেষ-রূপ ) 


পদার্থান্তর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 
“তে চ? ইত্যাদি গ্রন্থের উপন্যাস করা হইয়াছে। চ-কারটা “তুর 
অর্থে (অর্থাৎ ‘কিন্ত’ এই অর্থে) প্রযুক্ত হইয়াছে। ভাবার্থ এই যে; 
ওঁ বিশেষগুলি যদি প্রত্যেকব্যক্তিবিশ্রান্ত হয় তাহা হইলে উহারা 
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কেমন করিয়া সামান্যাত্বক হইবে। আর যদি উহারা (অনেক 
ব্যক্তিতে বর্তমান থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া অত্যন্তব্যারৃত্তি- 
বুদ্ধির হেতু হইবে । গুণ হইয়া যদি সামান্যবিশিষ্ট হয় তাহা! 
হইলে অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তির হেতুত্ব ব্যাহতই হইবে । অতএব তাহারা 
"_ (অৰ্থাৎ অত্যন্ত-ব্যাবৃত্তির হেতুগুলি) সামান্যরহিত হইবে এবং এরূপ 
হইলে উহাদের গুণত্ব ব্যাহত হইয়া যাইবে (কারণ সামান্যরহিত 
পদার্থ গুণে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না)। অতএব “অস্ত্য' এই 
ব্যপদেশ-হেতু ( অর্থাৎ ‘অন্ত্য’ এই পদের দ্বারা ব্যবহৃত হওয়ায় ) 
€( উহার!) ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিরই কারণ হইবে। সুতরাং বিশেষই (অর্থাৎ 
বিশেষকই ) হইবে এবং বিশেষ অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত হইবে ন|। 
ইহার দ্বারা ( বিশেষগুলি) 'একদ্রব্য-( মাত্র-) বৃত্তি ও স্বরূপতঃই 
সৎ (অর্থাৎ সত্তা-রূপ জাতির আশ্রয়-রূপে সৎ নহে )' এইরূপ 
বিশেষের ) লক্ষণ সুচিত হইল । এইরূপে সামান্যাবর্জিত হইলেও 
(বিশেষগুলির ‘ইহ! বিশেষ, ইহ! বিশেষ’ এইরূপ অনুগত ব্যবহার 
উপাধিবশতঃই হইয়া থাকে; এবং (বিশেষের ) লক্ষণটীকেই 
।( সেই ) উপাধি বলিয়া জানিতে হইবে । 

মূলে বিশেষের লক্ষণের স্থচনা করা হইয়াছে। স্থতরাং প্রকাশকার 
বব্যাখ্যাতে উক্ত লক্ষণটীকে নিয্ললিখিতরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন 
“নিঃনামান্যত্ে নতি একব্যমাত্রবৃত্তত্বমৃ* অর্থাৎ নিঃসামান্ত হইয়া যাহারা 
একটীমাত্র দ্রব্যে থাকে, উহ্ারাই বিশেষ-পদার্থ। লক্ষণে যে 'একত্রব্যমাত্র- 
বুত্তিতবম্ঃ বলা হুইয়াছে উহার অর্থ “একদ্রব্যমাক্রসমবেতত্বমূ' | স্থতরাং 
*নিঃসামান্তত্বে সতি একক্রব্যমাত্রসমবেতত্বমূ-_ইহাই বিশেষের নিম লক্ষণ 
‘হইবে ; অর্থাৎ যাহারা সামান্যবিত হইয়া কেবল একটা ভ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে 
থাকে, উহথারাই বিশেষ-পদার্থ॥ এক্ষণে আমর! পরীক্ষা করিয়া দেখিব থে, 
এইধলক্ষণটী বিশেষ-পদার্থে কেমন করিয়া! সঙ্গত হয়। 

নিত্য ভ্রব্যগুলিকে অর্থাৎ পাধিবাদি চতুবিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, 
“দিক্‌, আত্মা ও মন এই ভ্ৰৰ্যগুলিকে বিশেষ-পদাৰ্থের আশ্রয় বলা হইয়াছে। 


৬ 
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স্থৃতরাং অনিত্য দ্রব্য বা গুণাদিতে যে বিশেষ থাকে না, ইহা আমরা অর্থতঃ 
পাইতেছি। ইহার অভিপ্রায় এই যে, বিশেষ-পদার্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। 
উহা অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া থাকে। একারান্তরে অর্থাৎ, 
বিশেষব্যতীত অন্য পদার্থের দ্বারা নিত্য দ্রব্যগুলির যে পরস্পর ব্যক্তিগত 
ভেদ আছে তাহার উপপত্তি করা যায় না। স্ৃতরাং এ ভেদ বা! ব্যাবৃত্তির' 
অন্থপপত্তিবশতঃই প্রত্যেক নিত্য দ্রব্যে আশ্রিত বিভিন্ন বিশেষ-নামক 
পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হয়। জাতির দ্বারা যে ব্যক্তিগত ভেদ উপপাদন 
করা যায় না, ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। কারণ জাতি হইলে উহা 
নিশ্চয়ই একাধিক আশ্রয়ে বর্তমান থাকিবে। বিভিন্ন পরমাণুর যে, 
নীলত, গীতত্ব প্রভৃতি রূপ বা মধুরত, তিক্তত্ব প্রভৃতি রস ইহারা কেহই 
একাধিক ব্যক্তিতে থাকে না। স্থৃতরাং একটা পরমাণুর যে নীলত্ব-বূপ তাহা 
অন্য পরমাগুতে না থাকায় এ রূপ-ব্যক্তিটার দ্বারা তাহার আশ্রিত পরমাণু 
ব্যক্তিটী অবশ্যই অবশিষ্ট সমুদায় পদার্থ হইতে ব্যাবতিত হইতে পারে। 
এইরূপ মাধুরধাদি রসের দ্বারা অথবা স্পর্শের দ্বারা পাখিবাদি_ পরমাণুগুলির 
ব্যক্তিগত ডেদ উপপন্ধ হইতে পারে। নিদ্ধান্তে আকাশকে সজাতীয়-দ্বিতীয়- 
রহিত বল! হইয়াছে । স্থতরাং তদীয় শব্দ-গুণ পদার্থান্তরে না থাকায় উহা 
অবশ্যই আকাশকে অন্য সমুদায় পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে। 
যদিও কালভিন্ন আকাশাদি দ্রব্যেরও পরমমহ্ত্-পরিমাঁণ আছে সত্য, তথাপি 
এ পরিমাণ-ব্যক্তিগুলির কোনটাই একাধিক স্থানে না থাকায় প্রত্যেকটা 
পরমমহত্ব-পরিমাঁণকে গ্রহণ করিয়া তাহার দ্বারা কাল বা দিকৃকে আমর! 
পদদার্থান্তর হইতে ব্যাবত্তিত বলিয়া বুঝিতে পারি । যদিও আত্মা শরীরভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রত্যেক আত্মাই চেতন, তাহা হইলেও একটা আত্মায় যে 
চৈতন্গুণ আছে তাহা অন্ত আত্মাতে না থাকায় ওঁ বিভিন্ন জ্ঞানব্যক্তিগুলিকে 
অবলম্বন করিয়াও আমরা প্রত্যেক আত্মারই পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্তির 
উপপত্তি করিতে পারি। অতএব এ সকল নিত্য দ্রব্যের যে পরস্পর ব্যাবৃত্তি 
তাহা পূর্বোক্ত প্রণালীতে গুণের দ্বারাই সম্ভব হওয়ায় উহা অন্যথ। উপপন্ন. 
হইয়া যায়। স্থতরাং ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, নিত্য ভ্রব)গুলির 
ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি অন্যথান্থপপত্তিমূলে বিশেষ-নামক পদার্থান্তর এমাণিত: 
করে। 
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ইহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, উক্ত প্রণালীতে বূপরসাদি গুণের 
দ্বারা প্রদশিত ব্যাবৃত্তির উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ নীলগ্রীতাদি 
গুণব্যক্তিগুলি প্রত্যেকে যদিও একাধিক স্থানে থাকে না ইহা সত্য, তথাপি 
নীলত্বাদি জাতির দারা উহারা সংগৃহীত হুইয়া থাকে । স্থতরাং সংগৃহীত 
নীলরূপ লইয়া একাধিক স্থানে নীলনূপবভার প্রতীতি আমাদের প্রতিদিনই 
হইয়া থাকে। অতএব উক্ত প্রণালীতে পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যগুলির 
ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি উপপন্ন হইতে পারে না। পরমমহত্ব-পরিমাণ বা জ্ঞানাদি 
সদ্বন্ধেও উক্ত যুক্তিই প্রযুক্ত হইবে। এজন্য উহারাও নিজ নিজ আশ্রয়ের 
ব্যক্তিগত ভেদ উপপন্ন করিতে পারিবে না| অতএব অন্যপ্রকারে নিত্য 
দ্ব্যগুলির ব্যক্তিগত ব্যাবৃত্তি উপপন্ন হইল না। বিশেষ-পদার্থগুলি নিঃসামান্য 
হওয়ায় কোনও নামান্ত-ধর্মের দ্বারা উহারা অঙ্গত বা সংগৃহীত হইবে 
না। এবং উহার! প্রত্যেকেই নিত্য দ্রব্যে ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ব্যাবৃত্তির 
উপপাদনে সমর্থ হইবে। 

কেহ কেহ যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, ‘পৃথক’ নামে একটা গুণ 
বৈশেষিক সিদ্ধান্তে স্বীকৃত হইয়াছে। উহা সমুদায় পদারথান্তর হইতে একটা 
পদার্থকে পৃথক্‌ করিয়া রাখে। স্থতরাং উহার দ্বার! যখন পূর্বোক্ত ব্যাবৃত্তির 
উপপত্তি হইয়া যায়, তখন বিশেষ-নামক পদার্থাস্তর কিরূপে প্রমাণিত হইবে । 
তাহা হইলেও উত্তরে আমর! বলিব যে, একটী পরমাণুকে অবধি করিয়া 
যে পৃথক্ক আছে তাহা উক্ত পরমাণু-ভিন্ন সমুদায় পদার্থে সমানভাবে বিদ্যমান 
থাকায় নিজ হইতে অপর পরমাণুগুলির ভেদের উপপাদন করিতে পারিলেও 
উক্ত পরমাণুভিন্ন যে অসংখ্য পরমাণু রহিয়াছে তাহাদের ব্যক্তিগত ভেদ উহার 
দ্বারা উপপন্ন হইবে না। আরও কথা এই যে, পূবন্ত্বের দ্বারা সকল পৃথন্ব- 
গুলি অনুগত হইয়া যাইবে। অতএব উধাও পূর্বোক্ত যুক্তিতেই অত্যন্ত- 
ব্যাববক্তিবুদ্ধির নিয়ামক হইতে পারিবে না। 

লক্ষণে নিঃসামান্তত্ব-রূপ বিশেষণাংশটা না দিলে এ লক্ষণটা রূপরসাদি গুণ 
ও ক্ৰিয়াতে অতিব্যাপ্ত হইবে। কারণ এ অংশটা না থাকিলে একত্রব্য- 
মাত্রমর্ববেতত্বই ফলত; বিশেষের লক্ষণ হইবে। রূপরসাদি গুণগুলির 
প্রত্যেকেই একটামাত্র দ্রব্যে সমবেত হয়। একটা ঘটব্যক্তির রূপ অপর একটা 
খটব্যক্তিতে থাকে না; এবং দ্বিতীয় ঘটব্যক্তির রূপও প্রথম ঘটব্যক্তিতে 
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থাকে না। রসাদি-সম্বস্ধেও এই একই কথা। স্ৃতরাং ঘটব্যক্তিবিশেষে 
যে রূপ, থাকে, উহা একটামাত্র ভ্রব্যেই সমবায়-সন্বন্ধে থাকার এবং তুল্য 
যুক্তিতে বিভিন্ন ক্রিয়াগুলিও প্রত্যেকে নিজ নিজ আশ্রয়ীভূত একটামাত্র দ্রব্যে 
সমবায়-সম্বন্ধে থাকায় একত্রব্যমাত্রসমবেতত্ব-রূপ লক্ষণটাঁ রূপরসাদি গুণে 
ও গমনাদি ক্ৰিয়াতে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে! ঈদৃশ অতিব্যাপ্তির 
নিরাকরখের জন্য লক্ষণে নিঃসামান্ত্ব-ূপ বিশেষণটা প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত 
বিশেষণটা প্রদত্ত হইলে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা রহিল না। কারণ 
ব্ূপরসাদি গুণ বা ক্রিয়া সামান্যবজিত হয় না, কিন্তু উহাতে সামান্য থাকে । 

এক্ষণে দেখা যাউক, নিঃলামান্যত্বই যদি বিশেষের লক্ষণ হয় এবং একত্রবা- 
মাত্রসমবেতত্ব-ূপ বিশেষণাংশটীকে যদি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে 
লক্ষণটা পর্যাপ্ত হইবে কি না। একভ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব-্ূপ অংশটাকে 
পরিত্যাগ করিলে লক্ষণটা ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিতে, সমবায়ে ও অভাকে 
অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ আমরা পূর্বেই জানিয়াছি যে, সামান্য 
নামান্যাদিতে থাকে না। সুতরাং নিঃসামান্ত্বমাত্রই বিশেষের লক্ষণ হইলে 
এ লক্ষণটী যে কোন জাতি, সমবায় বা অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে। 
একদ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব-্ূপ বিশেষ্যাংশটা প্রদত্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি 
হইবে না। কারণ এমন কোন জাতি নাই যাহা একটামাত্র দ্রব্যে সমবায়- 
সম্বন্ধে থাকে । একাধিক আশ্রয়ে সমবেত হওয়া যে জাতির স্বভাব, ইহা! 
আমরা পূর্বেই জানিয়াছি। সমবায় বা অভাব, ইহাদের কেহই সমবায়- 
সম্বন্ধে থাকে না। স্থতরাং একত্রব্যমাত্রসমবেতত্বটী জাতি, সমবায় এবং. 
অভাবে না থাকায় পূবোক্ত অতিব্যা্ডি-দোষ হইবে না। 

“একত্রব্যমাত্রসমবেতত্ব' এই স্থলে যদি একদ্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বকে বিশেষ্বাংশ 
_ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে আকাশত্ব প্রভৃতিতে লক্ষণটা অতিব্যাপ্ত 
হইয়া যাইবে । কারণ আকাশত্ব-রূপ ধর্মটী নিঃসামান্য ও উহা একটামাত্র 
আকাশ-রূপ দ্রব্যে থাকে । কিন্ত একত্রব্যমাত্রবৃত্তিত্বের স্থলে একভ্রব্যমাত্র- 
০ সমবেতত্ব বলিলে পূর্বোক্ত অতিব্যান্তি হইবে না। কারণ আকাশত্ব বমবার- 
সম্বন্ধে আকাশে থাকে না, স্বরূপ-সম্বন্ধে থাকে । 

একভ্রব্যমাত্রসমবেতত্ব' এই স্থলে "মাত্র" এই পদটাকে পরিহার করিয়া 
যদি একদ্রব্যসমবেতত্বকে বিশেষ্য করা হয়, তাহা হইলেও অতিব্যাপ্তির 
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সম্ভাবনা থাকিবে । কারণ লক্ষণটী ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিতে অতিব্যাপ্ত 
হইয়া যাইবে। ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি নিঃসামান্য তো বটেই; 
এবং ঘটব্যক্তি প্রভৃতি এক একটা ভ্রব্যেও উহার! সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। 
লক্ষণে “মাত্র'পদটী, দিলে আর উক্ত অতিব্যাপ্থির সম্ভাবনা থাকিবে না। 
কারণ এ জাতিগুলি কেবল একটা ব্যক্তিতেই থাকে, এমন নহে_ অন্ত 


ব্যক্তিতেও থাকে। 
এ স্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, লক্ষণবাক্যে ‘দ্রব্য’ এই পদটার প্রক্ষেপ না করিয়া 


‘্ব্যক্তি' এই পদটার প্রয়োগ করিলেও কোনরূপ অন্ুপপত্তি হইবে না। 
কারণ প্রকৃতস্থলে দ্রব্যত্ব-রূপে দ্রব্যের প্রবেশ নাই। স্থৃতরাৎ নিঃসামান্ত্বে 
সতি একব্যক্তিমাত্রসমবেতত্বমূ-_ইহাই বিশেষের লক্ষণ হইবে। তবে 
বিশেষগুলি বাস্তবিকপক্ষে ভ্রব্যেই থাকে | সুতরাং লক্ষণবাক্যে 'দ্রব্য' পদের 
প্রয়োগ স্পষ্টার্থমাত্র_ইহাই বুঝিতে হইবে । 


প্রসঙ্গকরমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রকাশকার বিশেষ-পদার্থের যে লক্ষণ 
করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ততর লক্ষণ করা সম্ভব। “জাতিজাতি- 
মদ্ভিননত্বে সতি সমবেতত্বম' এইরূপেও বিশেষের লক্ষণ করা যাইতে পারে। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ নিঃসামান্য। স্থতরাং আশঙ্কা হইতে 
পারে যে, এইরূপ হইলে বিশেষের অন্থগত ব্যবহার কিরূপে উপপাদন করা 
যাইতে পারে। পূরবপক্ষীর এ আশঙ্কার আশর এইরূপ £ প্রত্যেকটা 
সাঙগাদিঘুক্ত পদার্থে ইহা গো” ইহা গো" এইরূপ অনুগত ব্যবহার হইয়া 
থাকে। তাদুশ অনুগত ব্যবহারের উপপত্তি সাধন করিবার জন্য প্রত্যেকটা 
নাঙ্গাদিযুক্ত পদার্থে গোত্ব-নামক সামান্য স্বীকার করা হইয়া থাকে । 
তুল্য যুক্তিতে ‘ইহা বিশেষ" ইহা বিশেষ’ এই অনুগত ব্যবহারের অনুরোধে 
সর্ববিশেষ-সাধারণ বিশেষত্ব নামে ধর্ম স্বীকার করা দুর্বার হইয়া পড়ে। 
সুতরাং বিশেষের লক্ষপবাক্যে ‘নিঃসামান্তত্বে সতি' এই বিশেষণাংশের 
প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। 

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ‘ইহা বিশেষ’, ‘ইহ! বিশেষ" 
এইরূপ অনুগত ব্যবহারের অপলাপ করা যায় না, ইহা সত্য। কিন্তু 'এই 
ব্যবহারের অন্থরোধে অন্যথান্থপপত্তিবলে বিশেষত্ব-রূপ সামান্ত স্বীকার' 
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সামান্য নাই; কিন্ত উপাধি-রূপ কারণান্তর আছে। আর নেই উপাধিটী অন্য 
কিছু নহে, উহা বিশেষ-পদার্থের লক্ষণটা। ভাবার্থ এই যে, বিশেষ-পদার্থের 
যে লক্ষণ করা হইয়াছে, উহা! বিভিন্ন বিশেষে যাইয়া! থাকে। যদি 
উহা! না যাইত তাহা হইলে উহা বিশেষের লক্ষণই হইত না। প্রত্যেকটী 
বিশেষ পরস্পর ব্যাবৃত্তম্বভাব হইলেও উহাতে “বিশেষে'র লক্ষণটী যাইয়া 
থাকে। যেহেতু লক্ষণটা প্রত্যেকটা বিশেষে যায়, সেইহেতু সেই লক্ষণ- 
লক্ষিত পদার্থ গুলিকে আমরা “ইহা বিশেষ", “ইহা বিশেষ’ এইরূপে ব্যবহার 
করিয়া থাকি। স্থৃতরাৎ বিশেষ-নন্বন্ধে যে অনুগত ব্যবহার হইয়া থাকে, 
তাহার কারণ বিশেষের লক্ষণটা। এ অনুগত ব্যবহারের উপপত্তির জন্য 
‘বিশেষত্ব’ নামে সামান্ত স্বীকার করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই ! 

এই যে বিশেষের অন্গত ব্যবহারের নিয়ামক-রূপে সর্ববিশেষ-সাধারণ 
লক্ষণ বা উপাধি স্বীকৃত হইল, ইহাই ত ফলতঃ একটা সামান্য বা সাধারণধর্ম 
হইয়া! গেল। : স্ৃতরাং জাতি-রূপ সামান্য না থাকিলেও উক্ত উপাধি-রূপ 
সামান্য থাকায় উহাকে কিরূপে নিঃনামান্য বলা যাইতে পারে। ইহার 
উত্তরে আমরা বলিব যে, যদিও অনুগত ব্যবহারের অনুরোধে লক্ষণাজ্মক 
একটী অনুগত ধর্ম স্বীকার করা আবশ্যক হইল ইহ! সত্য, তথাপি উহাকে 
যথাযথভাবে সামান্য বলা চলে না। কারণ পূর্বে আমরা দ্বিবিধ সামান্যের 
পরিচয় পাইয়াছি__একপ্রকার, যথা পরসামান্ত আর অন্তপ্রকার, যথা 
অপরসামান্য। পরসামান্যটা ব্যক্রিমাত্রব্যঙ্গ্য হইয়া থাকে কিন্তু অপরসামান্তটা 
এইরূপ হয় না। অপরসামান্যগুলি আকৃতি প্রভৃতি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া 
থাকে এবং উহারা বিজাতীয় হইতে নিজের আশ্রয়কে ব্যাবতিত করিয়! 
থাকে। বিশেষের লক্ষণটীকে আমরা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সামান্যের মধ্যে 
কোনটাতেই অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। কোনও পদার্থ হইলেই যেমন 
তাহা সৎ হয়, তেমনি কোনও পদার্থ হইলেই উহা বিশেষ বলিয়া প্রতীয়মান 
হয় না। অতএব ব্যক্তিমাত্রব্যন্্যত্ব না থাকায় বিশেষ পরসামান্য হইবে 
না৷ অপরসামান্ের স্বভাব যে ইতরব্যাবর্তকত্ব তাহা না থাকায় আমরা 
বিশেষের লক্ষণটাকে অপরসামান্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি না। বিশেষের 
যাহা লক্ষণ তাহার দ্বারা যদি বিশেষ-পদার্থগুলি পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃস্ত 
হয়। তাহা হইলে উহার শ্বতঃব্যাবৃতত্ব-স্বভাবের হানি হইয়া যাইটব। 


ক কিরণাবলী ২৪৯ 
অতএব সর্ববিশেষ-সাধারণ “ইহা বিশেষ”, ‘ইহা বিশেষ" এইরূপ অঙ্গগত- 
ব্যবহারের নিগ্লামক-রূপে যে অস্থগত ধর্মটা আবশ্যক হইল তাহা অপরসাঘ্ণান্যও 
হইবে না। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ সামান্য হইতে অতিরিক্ত কোন সামান্য কল্পনা 
করা যায় না। এই প্কারণেই ধর্মবিশেষের দ্বারা অনুগত হইলেও বিশেষ 
নিঃসামান্ই থাকিয়া গেল। 

ভ্রাদ্‌ বিভাগে! নাস্তীতি লক্ষণমাহ_ 

অযুতসিদ্ধানামিতি ৷৷ অবুত্াঃ প্রাপ্তাশ্চ সিদ্ধা ইতি 
অয়ুভসিদ্ধাঃ। প্রাপ্ত। এব সম্ভি না প্রাপ্তা ইতি যাৰৎ ৷ 
‘তেষাং সম্বন্ধ প্রাপ্তিলক্ষণঃ সমবায়ঃ। তেন সংঢ্যাঢিগ। 
ব্যবচ্ছিননস্তস্যাপ্ৰাপ্তিপূৰ্বকত্ৰাৎই। তথাচ নিত্যপ্ৰাপ্তিঃ 
সমবায় ইতি লক্ষণং স্ুচিতম্‌ ৷ 

সমবায় এক বলিয়া উহার বিভাগ নাই_ এইজন্য “অযুতসিদ্ধা- 
নাম্‌” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উহার লক্ষণ বলিতেছেন__যাহারা অযুত 
অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াই সিদ্ধ হয় তাহারা অযুতসিদ্ধ। (অর্থাৎ ) 
যাহারা প্রাপ্ত হইয়াই থাকে, অপ্রাপ্ত থাকে না, তাহারা অযুতসিদ্ধ 
__ইহাই অর্থ। এরূপ পদার্থের যে সম্বন্ধ (অর্থাৎ) প্রাপ্তি তাহাকেই 
( বৈশেযিক দর্শনে ) সমবায় বল৷ হইয়াছে। সেই কারণে সংযোগ 
নিষিদ্ধ হইল। কারণ সংযোগ ( প্রান্তিরূপ হইলেও উহা!) 
অপ্রাপ্তিপূর্বক হইয়া থাকে। ফলতঃ নিত্যপ্রান্তি (ই) সমবায়ের 
লক্ষণ বলিয়া সুচিত হইল । 

ধাতুপাঠে আমরা দেখিতে পাই যে 'যু' ধাতু মিশ্রণ এবং অমিষশ্রণ এই 
ছিবিধ অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে ২: অমিশরণার্থক যু! ধাতুর উত্তর নিষ্ঠা 
প্রত্যয় করিয়া ‘যুত’. এই পাটা সিদ্ধ. হয়।  ক্তরাং উহার অর্থ 
“পুধগ-্ভূত। যাহারা পৃথগভৃত নহে তাহাদিগকে বৈশেষিক দর্শনে ‘অযুত! 
বলে। “অযুতসিদ্ধ' পদটার অর্থবর্ণনাপ্রসঙ্গে উদয়ানাচার্ধ বলিয়াছেন যে, 
যাহার! অযুত অর্থাৎ প্রাপ্ত হইয়াই সিদ্ধ তাহার! অযুতসিদ্ধ। ইহারই ব্যাখ্যা 


> অযুতনিদ্ধানাসাধাৰ্ধাধারড়তানাং যঃ সম্বন্ধ ইহপ্রত্যয়হেতুঃ স সমবায়? । প্রঃ পাঠ পৃঃ ৫ 
২। ছু মিশ্রগামিশ্রণয়োঃ। 
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প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যাহারা প্রাপ্ত হইয়াই থাকে অর্থাৎ. 
অপ্রাপ্ত হইয়া থাকে না, তাহাদ্িগকেই অযুতসিদ্ধ বলে। 

প্রকাশকার ‘অধযুতসিদ্ধ' পদটার তাৎপর্য বিবৃত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন 
যে, যাহারা পৃথগব্ূপে সিদ্ধ নহে তাহাদের প্রাপ্থিকে সমধায় বলা যায় না। 
কারণ ছুইটী ধর্মী বা বস্তু পৃথকৃসিদ্ধ না থাকিলে কোন্‌ ছুইটা ধর্মীর প্রাপ্থিকে 
সমবায় বলা হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। সম্বন্ধ দ্বিষ্ 
অর্থাৎ সম্বন্ধ বলিলে দুইটা বস্তুর আকাঙ্কা থাকে । যদি দুইটা বস্তু না থাকে, 
তাহা হইলে সন্বন্ধের প্রশ্নই উঠে না।১ যদি বলা যায় যে, যাহারা অযুত 
(অপৃথগ ভূত) হইয়া সিদ্ধ তাহাদের প্রাপ্থিকেই সমবায় বলে, তাহা হইলেও 
দোষ এই যে, যাহারা অপৃথগ্‌ভূত তাহাদের প্রাপ্তি হইতে পারে না। কারণ 
পৃথগ ভূত বন্তদ্বয়ের মধ্যেই প্রাপ্তি বর্তমান থাকে ।২ আর যদি “অপৃথকৃসিদ্ধ' 
এই পদটাকে “অভিন্ন বলিয়া নিদ্ধ' এইরূপ অর্থে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 
সেই স্থলে প্রাপ্তি বা সম্বন্ধ কল্পিত হইবে না। কারণ প্রতিযোগী ও অন্ু- 
যোগীর অভেদ থাকিলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেহ মনে করেন 
না। সুতরাং “পৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ নহে' এই অর্থে অথবা “অপৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ” 
এইরূপ অর্থে গরশ্স্থ “অযুতসিদ্ধ' পদটাকে আমর! গ্রহণ করিতে পারি না। 
হতরাং যাহারা পৃথক্‌ বলিয়া সিদ্ধ অথচ যাহাদের একটার অপরটীকে পরিহার 
করিয়া পৃথক্‌ আশয়ে স্থিতি প্রমাণিত নহে, তাহারাই প্ররুতস্থলে অযুতসিদ্ধ 
হইবে ।৩ এক্ষণে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রতিযোগী" 
ও অন্নযোগী এই ছুইটার পৃথক্ক অর্থাৎ ভেদ অপ্রমাণিত না থাকায় উহাদের' 
মধ্যে প্রাপ্তির কল্পনা সম্ভব হইল। সংযোগ-রূপ প্রাপ্তির স্থলে বস্তদ্ধর় যেমন 
পৃথগ্‌রূপে সিদ্ধ থাকে, সেইরূপ উহাদের একটা অপরটাকে পরিহার করিয়া 
পৃথক্‌ আশ্রয়ে আশ্রিতও হইয়া থাকে। স্থৃতরাং পরস্পর পরিহারপূর্বক' পৃথক্‌ 
আশ্রয়ে আশ্রিতত্ব থাকার এ স্থলে বস্তুদ্বয়ের প্রাপ্তি বা সংযোগকে অযুতসিদ্ধের 


৯1. নস চাযুতসিদ্ধৌ যদি যুতৌ ন সিদ্ধ তদা কয়োঃ সম্ব্ধো ধিগোরেবাভাবাৎ। প্রকাশ, 
৮০ - 
__২। অবাধুতৌ সিদ্ধ তথাপি করোঃ সম্বন্ধঃ সম্বদ্ধিনোরপৃথগ ভুতত্বাং। পৃথগ তৃতয়োরেক 
সনবন্ধাৎ। ও Rl 

৩। অন্তোম্যপরিহারেণ পৃথগাশ্রয়ানাশ্রিতা ইত্যর্থঃ। এ E 


a .কিরণাবলী ১৫১ 


প্রাপ্তি বলা যায় না। গুণ-গুণি-স্থলে একটা গুণ-পদার্থ অপরটা দ্রব্য-পদার্থ। 
অতএব প্রতিযোগী ও অনুযোগি-রূপে এই দুইটার ভেদ বা পৃথন্ক প্রমাণিত 
আছে, ইহা সত্য ; কিন্তু উহাদের এক-পরিহারে অপরের পৃথগাশ্রয়াত্রিতত্ব 
নাই। ইহা দেখা যা না যে, গুণীকে পরিহার করিয়! গুণ অন্যত্র বিদ্যমান 
আছে। অতএব উক্ত স্থলে প্রাপ্থিটা বস্তুতঃ অযুতসিদ্ধের হইল | অবয়ব- 
অবয়বিস্থলেও পূর্বোক্ত প্রণালীতেই অযুতসিদ্ধি বুঝিতে হইবে। 

সংযোগ-স্থলে প্রাপ্চিটী অপ্রাপ্তিপূর্বক হইয়া! থাকে এবং সমবায়-স্থলে এ' 
অপ্রাপ্তি থাকে না-এইরপ হইলে সমবায়-সম্বন্ধটী ফলতঃ নিত্যই হইয়া: 
গেল। এ স্থলে আমাদিগকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, অপ্রাপ্তি না' 
থাকিলে প্রাপ্তিটা ফলতঃ কেমন করিয়া নিত্য হইতে পারে। সংযোগ হইল 
ূর্বকালীন অপ্রাপ্তির স্থলে উত্তরকালীন প্রাপ্ধি। অর্থাৎ পূর্বে যাহার 
গ্রাগভাব ছিল এমন যে প্রাপ্তি তাহার নাম সংযোগ । স্থতরাং প্রাগভাব- 
প্রতিযোগী যে প্রাপ্তি তাহাই ফলতঃ সংযোগ হইল। অতএব অপ্রান্তি 
কথাটার অর্থ হইবে প্রাপ্তির প্রাগভাব’।১ এইরূপ অপ্রাপ্তি যাহার নাই, 
এমন যে প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী যে প্রাপ্তি তাহাই হইল 
সমবায়। ইহার দ্বারা সমবায় যে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী তাহা কথিত 
হইয়াছে ২. এবং উহা! যে ভাব-পদার্থ তাহা আমরা জানি। ভাব-পদার্থ 
প্রাগভাবের অপ্রতিযোগী হইলে বিনাশী হইতে পারে না। স্থতরাং অপ্রাপ্তি- 
রহিত স্থলের যে প্রাপ্তি তাহার নিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়া গেল 

অজসহংঢষাগাভীঢব1 বক্ষ্য5ত, সমবায়স্যয নিত্যত্ব্ ৷ 
প্রাপ্তিপড্দ্টনব বাচ্যবাচকাদিভাবলক্ষণসন্বচন্ধা ন 
প্রসজ্যতত। এতচ্দেব স্পন্টক্লতি_আবার্যাধারভ্ুভানা- 
মিভি। স্বভাবাদাধার্যাধারণৎ ন ত্রাগন্তকেন ধঢ়ম ঢ৭- 
ত্যর্থঃ। তত্র প্রমাণমাহ_ইহ প্রত্যরচ্হভুরিভি ৷ 
ইহ তন্তযু পটঃ, ইহ পটে শুরু ত্বস্‌” ইহ গৰি গোত্রমিত্যা- 
দয়ঃ (প্রত্যরাঃ 9 সম্বন্ধমন্তঢেণান্ূপপদ্যমানাস্তং « 
ব্যবস্থীপন্সভ্ভীত্যর্থঠ ৷ র্‌ 

নী সা চ প্রাপ্তিঃ প্রাগভাবঃ | প্রকাশ, পৃঃ ১৩০ 

২। “তথাচ তদপ্রতিযোগী সন্বন্ধঃ! ও 


২৫২ কিরণাবলী 


অজ (অর্থাৎ নিত্য বা বিভু) দ্রব্যদ্ধয়ের সংযোগ হয় না 
€ একথা ) পরে বল! হইবে এবং সমবায়ের নিত্যন্থও ( পরে বলা 
হইবে )।  *প্রাপ্তি”-পদের দ্বারা বাচ্যবাচকাঁদিভাব-রূপ সম্বন্ধে 
“সমবায়'লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিরস্ত হইল। ইহাই “আধার্যাধার- 
ভূতানাম' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা স্পষ্টব্ূপে বলা হইয়াছে। 
স্বভাবতঃ অর্থাৎ আগন্তক-ধর্মনিরপেক্ষভাবে আধার্ষের ( অর্থাৎ 
আধেয়ের ) যে আধারণ তাহাই সমবায়ের বীজ। “ইহ প্রত্যয়- 
হেতুঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! পূর্বোক্ত আধারাধেয়ভাবে প্রমাণের 
উপন্যাস করা হইয়াছে । “এই তন্ততে পট আছে’, “এই পটে 
শুরু গুণ আছে’, ‘এই গোতে  গোত্ব আছে’, এই সকল প্রতীতি 
সম্বন্ধ-ব্যতিরেকে উপপন্ন হয় না বলিয়া সম্বন্ধকে ব্যবস্থাপিত করে 
ইহাই উক্ত গ্রন্থের মর্সীর্থ। 
_. পুরণপক্ষী যদি এইরূপ আপত্তি করেন যে আত্মা, কাল, দিক্‌ প্রভৃতি 
বিভু-দ্রব্যগুলির যে নংযোগ-সন্বন্ধ উহাতে সমবায়ের লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইয়া 
যাইতেছে। কারণ বিভু-দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পর অপ্রাপ্তি সম্ভব না হওয়ায় উহাদের 
প্রাপ্তি অপ্রাপ্ধিপূর্বক হইবে না। স্থৃতরাং এরূপ সংযোগে সমবায়ের লক্ষণ 
অতিব্যাপ্ত হইয়া গেল। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, বিভু-্রব্যঘয়ের পরস্পর 
সংযোগ স্বীকৃত নাই । স্থতরাং তাদৃশ সংযোগে সমবায়-লক্ষণের অতিব্যাপ্তির 
কথা উঠে না। 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, নিত্যপ্রাপ্তিই সমবায়। পদ ও পদার্থের মধ্যে 
খে সম্বন্ধ আছে উহা নিত্য। পপদবিশেষ হইতে পদার্থবিশেষ প্রতিপাদিত 
হউক’ এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাই পদ-পদার্থের সম্বন্ধ । শাস্ত্রে ঈর্বরেচ্ছাকে নিত্য 
বলা হইয়াছে। সুতরাং পূর্বপক্ষী আশঙ্কা করিতে পারেন যে, সমবায়ের 
লক্ষণ পদ-পদার্থ-সন্বন্ধে অতিব্যাপ্ত হইতে পারে।৯ এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 
, বলা যায় যে, পদপদার্থ-ননবন্ধ প্রাপ্তি-রূপ না হওয়ায় উহাতে সমবায়ের লক্ষণ 
অতিব্যাপ্ত হইবে না। আধার্ধাধারভাবের নিয়ামক যে সম্বন্ধ তাহাকেই 


১ অন্তেশ্বরেচ্ছারপতয়! নিত্যত্বাংৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৪ 


কিরণাবলী ২৫৩, 


প্রাপ্তি বলা হইয়া থাকে, অন্য সম্বন্ধকে নহে। স্থতরাং বাচ্যবাচকাদিভাব- 
রূপ সম্বন্ধ নিত্য হইলেও উহা আধার্ধাধারভাবের নিয়ামক না হওয়ায় প্রাপ্তি- 
রূপ হইল না। আর এ কথাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যে স্থলে আধারাধেয়- 
ভাব স্বাভাবিক, আগন্তককারণজন্য নহে; এরূপ স্থলেই আধারাধেয়ভাবের 
নিয়ামক সম্বন্ধ সমবায়-র্লপে বিবেচিত হইবে। সমবায়'রূপ প্রাপ্তি 
যে আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক তাহা আমরা নিয়োক্ত যুক্তি অনুসারে 
বুঝিতে পারি। সমবায়-রপ প্রাপ্তির স্থলে ‘এই স্থানে ইহা আছো, এইরূপ 
অনুভব হইয়া থাকে । এই অন্ুভবই আধারাধেয়ভাবকে প্রমাণিত করে ।' 
‘এই তন্তগুলিতে পট আছে’, ‘এই পটে শুক্ল গুণ আছে’, এই গোতে গোস্ব 
আছে'--এই প্রতীতিগুলির দ্বারা তন্তর সহিত পটের, পটের সহিত শুরু 
গুণের, গো-ব্যক্তির সহিত গোত্ব-জাতির আধারাধেয়ভাব প্রমাণিত হয়।; 
অতএব সমবায়-স্থলে আধারাখেয়ভাব অনুভূত হয়, ইহা সর্ববাদিনম্মত। 

বৈশেষিক দর্শনে সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই । অতএব এ দর্শনে 
অন্ুমান-প্রমাণের দ্বারাই সমবায় প্রমাণিত হইয়াছে। ‘ইহ্‌ প্রত্যয়হেতু-এই 
গ্রন্থের দ্বারা ‘সমবায়’ বিষয়ে অন্মান-প্রমাণের সুচনা করা হইয়াছে।' 
ইহার অভিপ্রায় এই যে, ‘এই তত্তগুলিতে পট আছে? ইত্যাদি প্রতীতি 
আমাদের সচরাচর হইয়া থাকে। এবং এইরূপ প্রতীতি হইতে তন্ত-পটের 
আধারাধেয়ভাব প্রকাশিত হয়। সন্বদ্বভিন্ন আধারাখেয়ভাব প্রতীত হইতে 
পারে না। অতএব উক্ত আধারাধেয়ভাব-প্রতীতির নিয়ামক-রূপে তন্তু ও পট: 
এই দুইটার মধ্যে সন্বদ্ধবিশেষ স্বীকার কর! আবশ্তক | এবং এ সন্বদ্ধই 
সমবায়। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত আকারে অহুমান প্রযুক্ত হইবে £ 

“ইহ্‌ তন্তু পট ইত্যাদিপ্রত্যয়৷ আধারাধেরয়োঃ সন্বন্ধনিমিত্তা যথার্থা- 
ধারাধেয়ভারপ্রকাশকত্বাৎ, ইহ কুণ্ডে বদরমিত্যাদিপ্রতীতিবৎ" ।৯ 

কুণ্ড ও বদরের আধারাধেভাব-প্রতীতিস্থলে ইহা.প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে” 
কুণ্ডানুযোগিক ও বদরপ্রতিযোগিক গ্রত্যক্ষসিদ্ধ বংযোগ-রূপ সম্বন্ধই উভয়ের 
আধারাধেয়ভাব-প্রতীতির নির্বাহ করিয়াছে। উক্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আয়র * 
এইক্প নিয়ম কল্পনা করিতে পারি যে, যাহা যাহা যথার্থতঃ আধারাধেয়ভাবের 


১। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৫ 


২৫৪ কিরণাবলী 


উহার বলে “ইহ তন্তযু পটঃ ইত্যাদি প্রতীতিতে আধারাধেয়ভাবের প্রকাশ 
থাকায় উহাতেও সম্বন্ধনাপেক্ষত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ 
আধারাধেযভাবের নিয়ামক হইলেই যে উহা! সঙ্থন্ধসাপেক্ষে হয়, ইহ! পূর্বেই 
প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। 

পূর্বোক্ত অনুমানের পক্ষ যে আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিগুলি তাহাদের 
'পরিচারকর্ধপে 'ইহ তন্তু পটঃ এই অংশের প্রবেশ আছে। ইহার দ্বারা 
বুঝা যাইতেছে যে, যে কোনপ্রকার আধারাখেয়ভাবের নিয়ামক 
গ্রতীতিই যে পক্ষকোটিপ্রবিষ্ট তাহা নহে; কিন্ত বিশেষ বিশেষ কতকগুলি 
আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক প্রতীতিই পক্ষ-রূপে গৃহীত হইবে. এইক্সপে 
পক্ষকে সঙ্কুচিত করিবার কারণ এই যে, “ইহ ভূতলে ঘটঃ ইত্যাদি 
-আকারের আধারাধেয়ভাব-প্রতীতিগুলি পক্ষাংশে প্রবিষ্ট হইলে উক্ত অনুমান 
অংশতঃ নিদ্ধসাধন-দোষে দুষ্ট হইয়া, পড়িবে । এই কারণেই উক্ত প্রতীতি- 
গুলিকে পন্দকুক্ষিতে গ্রহণ করা হয় নাই। ঘট-ভূতলের আধারাধেয়ভাব- 
'প্রতীতিতে যে সন্বন্ধের নাপেক্ষতা আছে তাহা প্রত্যক্ষতঃই দিদ্ধ। উক্ত স্থলে 
সংযোগটা সন্বদ্ধ হওয়ায় উহা প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উক্ত 
স্থলে সদ্বন্ধসাপেক্ষতার জন্য অনুমানের অপেক্ষা নাই। এইভাবে দিদ্ধনাধনতা- 
দোষ যাহাতে পরিহত হয় তদুদ্দেশ্যেই পরিচায়করূপে ‘ইহ্‌ তন্তযু পট? এই 
অংশের উল্লেখ বুঝিতে হইবে । 

আহ্ুমানিক আধারাধেরভাব-প্রতীতিগুলিকেও পক্ষ-বহিভূতি বলিয়া 
জানিতে হইবে | অন্যথা উক্ত অনুমান অংশতঃ বাধ-দোষে দুষ্ট হইয়া পড়িবে। 
অনুমানের দ্বারাও বহু স্থলে আধারাধেরভাব প্রতীত হইয়! থাকে । এ সকল 
স্থলে পক্ষের সহিত সাধ্যের সন্বন্ধ আছে বলিয়াই যে 'পক্ষঃ সাধ্যবান্‌' ইত্যাদি 
আকারের আধারাধেয়ভাব প্রতীত হয়, তাহা নহে। কারণ অঙুমান-স্থলে 
“পূর্বে পক্ষে সাধ্যটা জানা থাকে না। সাধ্যের গমক যে লিঙ্গ অর্থাৎ ব্যাপ্তি ও 
+ পক্ষধর্ম-বিশিষ্ট যে হেতু তাহাকে পক্ষে জানিয়াই লোক “পক্ষঃ নাধ্যবান্ 
ইত্যাদি আকারের অনুমান করিয়া থাকে । অতএব এ সকল অন্ুমিত্যাত্মক 
আধারাধেয়ভাব-প্রত্তীতিতে স্বন্ধনাপেক্ষত্ব-রলপ সাধ্য না থাকায় উহ! অংশতঃ 
বাধ-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। এই যে অংশতঃ বাধ-দোষ ইহার পরিহানের জন্য 
এ প্রতীতিগুলিকে পক্ষ হইতে বহিভূ্ত করিয়া! দিতে হইবে৷. 


€ 


“ইহ ভূতলে ঘটাভাবঃ' ইত্যাদি আকারের প্রতীতি সর্বদাই হইয়া থাকে। 
এবং উহাতে ভূতল ও ঘটাভাব এতদুভয়ের আধারাধেরভাবও প্রকাশিত হয়। 
প্রভাকরমতে অধিক্রণাতিরিক্ত অভাব-পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। 
স্থতরাং ওঁ মতে উক্ত প্রতীতিতে সম্বদ্ধনাপেক্ষত্ব থাকিতে পারে না; অথচ 
আধারাধেয়ভাবপ্রতীতিত্ব-ন্নগ হেতুটা উহাতে বিগ্কমান রহিয়াছে। স্তরাং 
এই প্রতীতির অন্তর্তাবে হেতুটা সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া গিয়াছে। অতএব 
উক্ত অনুমানের দ্বারা কিরূপে সমবায় প্রমাণিত হইতে পারে। ইহার উত্তরে 
আমরা বলিব যে, অগ্রে অধিকরণ হইতে পৃথক্‌ বপ্ত বলিয়াই অভাব-পদার্থ 
প্রমাণিত হইবে। এরূপ হইলে উক্ত প্রতীতিতেও অবশ্যই সদ্দ্ধসাপেক্ষতা 
"থাকিৰে। ' স্থতরাং ব্যভিচারের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। 

‘ইহ্‌ ভূতলে ঘটাভাব+' ইত্যাদি গ্রতীতি-অন্তর্তাবে প্রকাশকার যে 
ব্যভিচারের আশঙ্কা করিয়াছেন তাহার বিবরণ-প্রসঙ্গে বিবৃতিকার বলিয়াছেন 


আছে। অতএব উহা! সাধ্যের ব্যভিচারী হইয়া গেল। ব্যভিচারী হেতুর 
গমকত্ব না থাকায় প্রদপিত অনুমানের দারা “সমবায়' প্রমাণিত হইতে 
“পারে না।১ 
কিন্তু আমর! ব্যভিচারাশঙ্কার মূলে প্রকাশকারের এঁরূপ অভিপ্রায় 
ছিল বলিয়া মনে করি না। কারণ ব্যভিচার-দোষের উদ্ধার-প্রসদে উক্ত 
প্রতীতিতেও শ্বরূপ-সন্বন্ধের অপেক্ষা আছে, ইহা প্রকাশকার বলিয়াছেন ।২ 
অতএব স্বরূপসদদ্ধ-সাপেক্ষত্ব থাকিলেও উক্ত হেতু ব্যভিচারী হইয়া যায়, ইহা 
আশয় হইতে পারে না। এরূপ হইলে এ স্বরূপসদ্বন্ধ-সাপেক্ষত্ব 
থাকায় ব্যভিচার-দোষ নিরন্ত হইয়া গেল, এ কথা প্রকাশকার বলিতে 
পারেন না। হতরাং প্রভাকরমতেই ব্যভিচারের আন্ধা বুঝিতে হইবে। 
পূর্বোক্ত অহয়ানের বিরুদ্ধে যদি এইরণ আপত্তি করা যায় যে, এ * 
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ঘটে ইত্তি। প্রকাশবিবৃতি, পৃঃ ১৩৫ 
২। তত্রাপি স্বরূপসন্বন্ধন্য সত্ধাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৫ 


২৫৬ কিরণাবলী 


অনুমানের দ্বারা 'ইহ তন্তযু পট» ইত্যাদি প্রতীতিতে বন্বন্ধাপেক্ষত্ব প্রমাণিত 
হইলেও উহার দ্বার! সমবায় প্রমাণিত হয় নাই। ‘ইহ্‌ ভূতলে ঘটাভাবঃ’ 
ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় উক্ত প্রতীতিও অবয়ব-অবমূবীর (অর্থাৎ তন্তু ও 
পটের) মধ্যস্থলীয় যে স্বরপ-সম্বন্ধ তৎ-সাপেক্ষ হইতে পারে। অতএব. 
প্রদর্শিত অস্থমানকে সমবায়ে প্রমাণ বলা যাইতে পারে না। তাহা হইলেও, 
আমরা বলিব যে, লাঘবজ্ঞানসহকৃত এ অনুমান স্বরূপাতিরিক্ত সম্বন্ধকেই 
প্রমাণিত করিয়াছে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্বর্ূপ-সম্বন্ধ যে অন্থযোগী ও. 
প্রতিযোগিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ইহা নর্ববাদিসম্মত। তদপেক্ষা সমবায়ের কল্পনা 
লঘুতর। কারণ বৈশেষিক দর্শনে অন্ুযোগি-প্রতিযোগিভেদেও একই 
নিত্য সম্বন্ধে উহাদের আধারাধেয়ভাব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব উক্ত 
অন্থমান লাঘবজ্ঞাননহকারে যে সম্বন্ধকে প্রমাণিত করে তাহা ্বরূপ হইতে 
পারে না।১ 
উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি এইরূপ আপত্তি করা যায় যে, তন্তপটাদি- 
স্থলে যদি লাঘববশতঃ এক ও নিত্য সন্ধন্ধ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে 
ঘটাভাব-ভূতলাদি স্থলেও তুল্য যুক্তিতে নিত্য ও একটা সম্বন্ধ প্রমাণিত 
হুইয়া যাইবে । বৈশেষিক সম্প্রদায় এই আপত্তিকে মানিয়া লইতে পারেন, 
না। কারণ তাহারা অবরব-অবন্ববী, গুণ-গুণী, ক্রিয়া-দ্রব্য, জাতি-ব্যক্তি. 
' ও নিত্যত্রব্য-বিশেষের যে সম্বদ্ধ তাহাকেই সমবায় অর্থাৎ নিত্য ও: 
এক বলিয়া স্বীকার করেন। ক্ৃতরাৎ অভাব ও ভূতলাদির সন্বদ্ধকে তাহারা 
নিত্য-ও এক, অর্থাৎ সমবায় বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। তাহা 
হইলেও উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, যদি বাধা না থাকে তাহা হইলে 
অবশ্যই ঘটাভাব ও ভূতলাদির সন্ধদ্ধও নিত্য ও এক বলিয়া প্রমাণিত হইয়। 
যাইবে। টৈশেষিক সম্প্রদায় মানেন না বলিয়াই যে প্রমাণ আপন, 
প্রমেয়কে পরিত্যাগ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। স্থৃতরাং 
আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব যে, ঘটাভাব ও ভূতলাদির সম্বদ্ধকে 
নিত্য ও এক বলিয়! মানিতে প্রকৃত বাধা কি থাকিতে পারে । উল ক্ষেত্রে, 
বাধা এই যে, ঘটের অত্যন্তাভাব স্বয়ং নিত্য। এইরূপ অবস্থায়, যদি 
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কিরণাবলী ২৫৭ 


ইহার ভৃতলাঁছুযোগিক সদ্বন্ধকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা 
হইলে ঘটানয়নের পরেও “ঘটাভাববদ্‌ তূতলম্‌' এই আকারে আধারাধেয়- 
ভাব-প্রতীতির আপত্তি হইয়া পড়িবে । কারণ ঘট উপস্থিত «হইয়া 
পূৰ্বস্থিত অত্যন্তাভাবের হানি করিতে পারে নাই এবং দুতলের সহিত 
উহার পূর্বেকার ঘেঁ সম্বন্ধ ছিল নিত্য বলিয়া তাহারও কোন ক্ষতি করিতে 
পারে নাই। স্থতরাং ভূতলে ঘটের উপস্থিতিকালেও ভূতল, ঘটাভাব 
ও উহাদের মধ্যস্থলীয় সম্বন্ধ এই তিনটীই থাকিয়া যাইবে । অতএব আধারা- 
ধেয়ভাব-প্রতীতি না হওয়ার কোন কারণ রহিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
ঘটের উপস্থিতির পরে লোকের ‘ভূতলং ঘটাভারধং' এই আকারে আধারা- 
ধেয়ভাবপ্রতীতি হয় না। স্থতরাং ইহ! অবস্তাই বলিতে হইবে যে, ভূতলারির 
সহিত ঘটাভাবাদির আধারাধেয়ভাবের নিয়ামক যে সদ্বন্ধ তাহা অনিত্য । 
এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে ন|॥ কারণ ঘট উপস্থিত হইয়া 
অত্যন্তাভাব বা ভূতলের কোন হানি না করিলেও মধাস্থলীয় সঙ্বন্ধকে নষ্ট 
করে। স্থতরাং সম্বন্ধ না থাকায় তংকালে আর উক্ত আধারাধেয়ভাব প্রতীত 
হইবে না। এইবার স্পষ্ট বুঝা গেল যে, লাঘব থাকিলেও বাধক থাকার জন্ত 
ঘটাভাব-ভূতলাদি স্থলে সম্ব্ধটীকে সমবায় বলিয়া স্বীকার করা যায় না। 

বৈশেষিক সম্প্রদায় লাঘবমূলে সমবায়কে নিত্য ও অভিন্ন (অর্থাৎ এক) 
বলিয়াছেন। এইরূপে হইলে পট নিজ্জ অবয়ব তন্ধতে যে সম্বন্ধে থাকিল, 
ঘটও নেই একই সম্বন্ধে ( একজাতীয় সম্বন্ধে নহে) আপন অবয়বে রহিল। 
আবার ওঁ সদ্বন্ধেই পটত্ব পটে, ঘটত্ব ঘটে, রূপ নিজের অধিকরণে, রসাদি 
তাহাদের সমবায়িদেশে এবং আত্ম ভ্বব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি 'মাল্সাদিতে 
থাকিল। স্থতরাং এ সন্বন্ধটীকে নিত্য না বলিয়া গারা যার না। কারণ 
আত্মা ও আত্মত্বাদি জাতি ইহারা উভয়েই নিত্য । অতএব উহাদের 
আধারাধেয়ভাবও নিত্যই হইবে। যে স্থলের আধারাধেয়ভাব নিত্য হয় সে 
স্থলের নিয়ামক. সদ্বদ্ধটী. কখনও অনিত্য হইতে পারে না। স্থতরাং 
বৈশেষিক সম্রদায়ের সিদ্ধান্তিত সমবায় যে নিত্য না হইয়া পারে না তাহা 
বুঝা গ্লে। 

বৈশেষিক সম্প্রদায় যে সমবায়কে একক বলিয়াছেন তাহার মি 
অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, এপ স্বীকার করিলে ঘটের সমবায় যেমন কপালে 
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আছে, তেমনি উহা তন্ততেও থাকিয়া গেল। কারণ তন্ধতে পট সমবায়- 
সম্বন্ধে আছে এবং ঘট ও পটের সহন্ধটীকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব 
তত্তর্তি পটের সমবায় থাকিলেই ফলতঃ উহাতে ঘটের সমবাঁয়ও থাকিয়াই 
গেল। তুল্য যুক্তিতে পটে ঘটত্বের সমবায় এবং ঘটে পটত্বের সমবায় থাকিয়া 
যাইবে । এইরূপ বাঁযুতে স্পর্শের সমবায় থাকার জন্য উহাতে রূপের সমবায়ও 
থাকিয়া যাইবে । : সুতরাং এই মতে তন্ত ও পটের ন্যায় তন্তু ও ঘটের এবং 
কপাল ও ঘটের ন্যায় কপাল ও পটের আধারাধেসভাব-প্রতীতি দুর্বার হইয়া 
পড়িবে । সন্বন্ধই সম্বন্ধিতার নিয়ামক | ঘটের সম্বন্ধ তন্ততে থাকিলে এবং 
তত্র সম্বন্ধ কপালে থাকিলে উহাদের আধারাধেয়ভাব-প্রতীতি না হইবার 


কোন কারণ নাই। 
ূ্বপক্ষী যাহ! বলিলেন ইহার উত্তরে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক যুক্তির উল্লেখ 


করিয়া: পরে আমরা আমাদের নিজন্ব মন্তব্য লিপিবন্ধ করিব । পূর্বপক্ষী 
যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য । বাস্তবিকপক্ষে কপালের ন্যায় তন্ততেও ঘটের 
সমবায় আছে। কিন্তু এইরূপ হইলেও “ইহ তন্তযু ঘটঃ’ এইরূপে তন্ত-ঘটের 
আধারাধেয়ভাব প্রতীত হইবে না। কারণ শুদ্ধ-সমবায়ত্ব-রূপে সমবায়টী 
ঘটাধারতার নিয়ামক নহে: কিন্ত ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ত্ব অর্থাৎ 
তাদৃশ বিশিষ্ট-সমবায়ত্ব-রূপেই উহা ঘটাধারতার নিয়ামক । ঘট তত্ততে না 
থাকায় ঘটপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় তন্ততে থাকে না। বিশিষ্ট 
নিরূপিত অধিকরণতা! শুদ্ধনিক্ূপিত অধিকরণতা হইতে বিলক্ষণ। অর্থাৎ 
শুদ্ধনমবায়ত্বাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত অধিকরণতা। ভ্রব্যাদি-পদার্থভ্রয়সাধারণ 
হইলেও ঘটপ্রতিযোগিকত্ব ও সমবায়ত্ব এই ধর্মদ্য়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে 
আধেয়তা তন্নিরপিত অধিকরণতা কেবল কপালেই থাকে, তন্ত প্রভৃতি 
্রব্যান্তরে থাকে না। অতএব ঘটাধারতার নিয়ামক যে বিশিষ্ট সমবায় তাহা 
তন্তৃতে না থাকায় ‘ইহ্‌ তন্তু ঘট?’ এই আকারে তন্ত-ঘটের আদারাধেয়ভাব 
প্রতীত হইবে না। স্থলান্তরেও তুল্য যুক্তিতে সমাধান বুঝিতে হইবে । 
কিন্ত পূর্বকথিত উত্তরটাকে আমরা পর্যাপ্ত বলিয়া মনে করি না। কারণ 
পূর্বপক্ষী তন্ততে ঘটের সমবায় আছে বলিয়া উহাতে ঘটের বিদ্ধমানতার 
আপত্তি করিয়াছেন । স্ৃতরাং ঘট উহাতে নাই এইরূপ উত্তর করিলে তিনি 
নিরস্ত হইবেন না। কারণ বৈশেষিকের নিদ্ধান্তাহ্‌সারে তত্বতে ঘট থাকে, 
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এই আপতিই তিনি করিয়াছেন। স্থতরাং ঘটগ্রতিযোগিকতবিশিষ্ট সমবায় 
কেন যে তন্তৃতে থাকিতে পারিবে না, ইহা পূর্বপক্ষী বুঝিতে চাহিবেন না। 
অতএব প্রকারান্তরে আমরা উক্ত আপত্তির সমাধান করিতেছি। খদিও 
কপালের ন্যায় ঘটের সমবায় তন্ততে আছে ইহা সত্য, তথাপি ঘটত্বাবচ্ছিয়ন- 
আধেয়তানিরূপিত খে অধিকরণতী তাহার অভিব্যঞ্নের ক্ষমত| কপালেরই 
আছে, পটের নাই_ইহা বস্তুর স্বভাব। এই কারণেই ‘ইহ তন্তযু ঘট? 
এইরূপ আধারাধেয়ভাবের প্রতীতি আমাদের হয় না। দৃষ্টান্তের সাহায্যে 
বিষরটা পরিফার করিরা বুঝিরা দেখা যাক্‌। নানাদেশস্থ ঘটে বিদ্যমান হওয়ায় 
ঘটত্ব-জাতির সম্বন্ধ পটাদিতেও অবশ্ঠই স্বীকার্য। সে স্থলে যেমন পটাদির 
ঘটত্ব-অভিব্যঞ্জন ক্ষমতা না থাকায় উহাতে ঘটত্ববত্তা প্রতীত হয় না, প্ররুত- 
স্থলেও সেইরূপ তন্ততে ঘটের সমবায় থাকিলেও ঘটাধিকরণতাঁর অভিব্যগ্রকত্ব 
না থাকার তন্ত-ঘটের আধারাধেরভাব প্রতীত হইবে না। 

সমবায়ের প্রমাণবিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক মতের মধ্যে পার্থক্য 
রহিয়্াছে। নৈয়ায়িকগণ তত্ত-পট এবং কপাল-ঘট প্রভৃতি স্থলে উহাদের 
যে সম্বন্ধ তাহার প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। তাহারা কোন সম্বন্ধের প্রতিযোগী 
ও অনুযোগি-রূপ সম্বন্ধিদ্বয়ের প্রত্যক্ষস্থলে সম্বন্ধেরও প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। 
দুইটী সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষ না হইলে নেই স্থলে সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ, ন্যায় বা বৈশেষিক 
কোনমতেই স্বীকৃত নাই। তন্ত-পট, কপাল-ঘট প্রভৃতি স্থলে সম্বন্ধিদ্বয়ের 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্বতরাং উহাদের অন্তরালস্থিত যে স্বন্ধ তাহারও 
প্রত্যক্ষ হইবে । এই কারণেই “ইহ তন্তুযু পটঃ,' ‘ইহ্‌ কপালে ঘটঃ' এই আকারে 
আধারাধেরভাব লইয়। প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি হওয়া সম্ভব হইল। এই যে 
নৈরায়িকগণ সমবায়ের প্রত্যক্ষের কথা বলিলেন তাহাতে নমবায়ত্ব-রূপে অর্থাৎ 
নিত্যসম্বন্ধত্ব-রূপে সমবায়ের প্রত্যক্ষ তাহারা স্বীকার করিয়াছেন এইরূপ মনে 
করিলে ভুল করা হইবে। কারণ নিত্যসম্বন্ধত্ব-রূপ সমবায়ত্বের প্রাত্যক্ষিক 
জ্ঞান সম্ভব নহে। কোন বস্তু প্রাগভাব এবং ধ্বংসের প্রতিযোগী 

হয় না-_ইহা প্রত্যক্ষতঃ বুঝা যাইতে পারে না। যাহা আমি দেখিতেছি 
তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, ইহা পরত্যক্ষতঃ জানা সম্ভব হয় না। স্থতরাং, 
তন্তপট্ুদির স্থলে লহমবত্ব বা অযুতমিদ্ধত্বপ্রকারেই নদ্বন্ধের প্রাত্যক্ষিক 
ভীত স্বীকার করা হইয়াছে, সমবার-্রকারেনহে। স্বতরাং স্যায়মতেও 
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উক্ত, স্থলে সম্বন্ধের সমবায়ত্ব-রূপে প্রতীতি অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে ॥ 
আরও কথা এই যে, অনন্ত সশ্বন্ধীর সম্বন্ধকে অভিন্ন বলা হইয়াছে। স্ৃতরাৎ 
সমবায়ের এই যে একত্ব বা অভিন্ত্ব ইহাও প্রত্যক্ষতঃ জানা যাইতে পারে 
না। এইরূপ হইলেও তন্তু-পটাদি-স্থলে সম্বন্ধযীর যুতসিদ্ধত্বের অভাব 
প্রত্যক্ষতঃ জানা যাইতে পারে। এই ‘অযুতসিদ্ধত্' অংশমাত্র লইয়াই তন্তু- 
পটাদি-স্থলে স্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া নৈয়ায়িকগণ উক্ত স্থলে সমবায়ের 
প্রত্যক্ষের কথা স্বীকার করিয়াছেন। 

বৈশেষিক শাস্ত্রে নমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই। এইরূপ হইলেও 
অর্থাৎ সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকৃত না হইলেও অবয়বে অবয়বীর আধারাধেয়- 
ভাবের প্রত্যক্ষ প্রতীতি, দ্রব্যে গুণ, কর্ম ও জাতির আধায়াধেয়ভাবের প্রত্যক্ষ 
প্রতীতি বৈশেষিক মতে স্বীকৃত হইয়াছে এবং 'ইহ তন্তযু পটঃ’ ইত্যাদি 
প্রাত্যক্ষিক আধারাধেয়ভাব-প্রতীতি অবলঙ্বনেই যুক্তির দ্বারা বৈশেষিক মতে 
সমবায়কে প্রমাণসিদ্ধ বলা হইয়াছে। “ইহ তন্তযু পটঃ' এই প্রতীতিতে 
সমবায়ের ভান না হইলেও বাস্তবিকপক্ষে যাহা তন্তত্বাবচ্ছিন্ন-অধিকরণতা- 
নিরূপিত-সমবায়নন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা তাহাই পট-রূপ বিশেষ্যাংশে। 
বিশেষণ-রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এবং "শুর ঘটঃ' ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক 
গ্রতীতিতে ঘটাংশে শুরু রূপের সমবায়ের ভান না হইলেও শুরুব্ূপ-গত 
প্রকারতাটী বান্তবিকপক্ষে_সমবায়-নঙ্বদ্ধের ছারা অবছিন্ন হইয়াছে 
বলিয়াই বুঝিতে হইবে । ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে গ্রকারতা, বিশেশ্যত প্রভৃতি 
জ্ঞানীয় ধর্মগুলির ভান হয় না। এই কারণেই ব্যবনায়ে সমবায়ের ভান 
না হইলেও তদ্গত গ্রকারতার বস্তুতঃ সমবায়সম্বদ্ধাবচ্ছিরত্ে কোনও বাধ! 
থাকিতে পারে না। প্রকারাংশে সদ্বন্ধের ভান হইল ন! বলিয়াই যে 
প্রকারত। নন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হইবে না, ইহার অনুকূলে কোনও যুক্তি নাই। 
এই কারণেই বৈশেষিক মতে সমবায়ের ভান না হইলেও “ইহ তন্তুযু 
পটঃ,' ‘অয়ং ঘটঃ শুর: ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক প্রতীতির বিপরীত বুদ্ধির প্রতি 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব-কল্পনা ব্যাহত হইবে না। প্রকারাংশে ভান ন! 
হইলেও প্রকারতাটা বাস্তবিকপক্ষে সমবারসন্বদ্ধাবচ্ছিন্ন হওয়ায় অনায়ানেই 
প্রতিব্ধ্প্রতিবন্ধকভাবের কল্পন| সম্ভব হইবে। বিশেস্তবিশেষণভাব বা 
আধারাধের়ভাব-প্রতীতির প্রতি বন্বদ্ধের জ্ঞান আবশ্যক হয় না, স্বর্ূপনত্ 


)) 
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সদ্বঙ্ধই আবশ্যক হয়-এই অভিগ্রায়েই বৈশেষিক সম্প্রদায় 
অপ্রত্যক্ষ-স্থলেও আধারাধেয়ডাবের প্রাত্যক্ষিক প্রতীতি শ্বীকার করিয়াছেন। 
প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাল-কল্পনায়ও স্বর্ূপসৎ প্রকারতা ও বিশেশ্নতাই 'আবশ্বাক, 
উহাদের জ্ঞান আবশ্যক হয় না। এই কারণেই সদ্বচ্ধের ভান না হইলেও 
শুর! ঘটঃ ইত্যাদি প্রাত্যক্ষিক প্রতীতির বিপরীতবৃদ্ধিপ্রতিবদ্ধকৃতা 
অব্যাহত থাকিবে। 

নিয়োক্ত কারণে বৈশেষিক সম্প্রদায় সমবায়ের লৌকিক প্রত্যক্ষ 
স্বীকার করিতে পারেন নাই। গুণ-ধী প্রভৃতির সমবায়-স্বদ্ধ স্বীকৃত হইলে 
এওঁ সমবায় কোন্‌ সদ্বন্ধে থাকিবে, সেই সমবায়ের সদ্ধদ্ধ পুনরায় কোন্‌ 
সদ্বন্ধে থাকিবে, ওঁ সমবায়ের সব্ঘন্ধের সন্দ্ধ পুনরায় কোন্‌ সম্বন্ধে থাকিবে 
এইরূপ নিরবধি প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়। এই কারণে বৈশেষিক সম্প্রদায় 
সমবায়কে স্থাস্মস্থিতিক অর্থাৎ নক্দ্ধান্তরনিরপেক্ষস্থিতিক বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন। এইরূপ হইলে কাহারও সহিতই সমবায়ের কোনও সদ্বদ্ধান্তর 
থাকিবে না। সুতরাং সমবায়ের সহিত ইঙ্জিয়ের কোনও প্রকার বৃত্তি অর্থাৎ 
সংযোগ, সংযুক্তসমবায়, সংযুক্তবিশেষণতা৷ প্রস্তৃতি সদ্বন্ধ হইবে না। এই 
সকল স্ধদ্ধের কোন একটা না থাকিলে কখনও লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে 
পারে না। এই সকল নানা দিক্‌ চিন্ত! করিয়াই বৈশেধিক সম্পদায 
সমবায়ের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতে পারেন নাই এবং পূর্বোক্ত শন্থমানের 
দ্বার! সমবায় প্রমাণিত করিয়াছেন। 

নৈয়ায়িক সম্প্রদায় যে ‘গুণক্রিয়াদিবিশিষ্টবুদ্ধি: সঙ্স্ধবিষয়া বিশিষ্টবৃদ্ধিত্বাং 
নিগুরবৃদ্ধিবং' ইত্যাদি অন্থমানের সাহায্যে “শুর ঘট: প্রন্ৃতি 
প্রাত্যক্ষিক প্রতীতিতে সমবায়ের ভান প্রমাণিত করিতে চাহিয়াছেন তাহ! 
সঙ্গত হয় নাই। পূর্বোক্ত ইন্জিযৃত্তির বাধাবশতযই এই সকল অনুমানের 
স্বার| সমবায়ের প্রাত্যক্ষিক ভান প্রমাণিত হইবে না। অতএব নৈয়ায়িক- 
প্রদশিত বিরোধী অহমানের দ্বারা বৈশেষিক সিদ্ধান্তের কোন হানি = 
হুইবে নাণ | 

অথান্নেহপি শক্তি সংখ্যাসাদৃশ্যাদয়ঃ কিং নোদ্দি্া 
ইত্যত্র আহ “এবমি”তি 1১ এবমুডক্তন ক্রচমেণ ধর্মিণা- 

১1 এবং ধর্মে বিনা ধমিণাসুদ্দেশঃ কৃতঃ। প্র, পা, পৃঃ, £ 
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মুচ্দেশঃ কতো ধ্টর্ম বিনা, ধমণ এব পরং ০নাদ্দিউীঃ ? 
শক্ত্যাদীনানেন্েবান্তর্ভাবাৎ ৷ তথা চ বক্ষ্যামঃ | যদ্যপি 
চ সামান্যবিচশেষসমৰায়ানাং লক্ষণমপুযুক্তং তথাপি 
ভস্স্কেহাৰুযুৎংপাদনাদন্ু ক্তুকন্মতয়। “উচ্দদেশঃ কৰতঃ” 
ইত্যাহ। 

শক্তি, সংখ্যা, সাদৃশ্য প্রভৃতি অন্য পদার্থও আছে, তাহাদের 
কেন উদ্দেশ হয় নাই, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে “এবম্‌” অর্থাৎ উক্ত 
ক্ৰমে ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্মীগুলির উদ্দেশ করা হইল। 
যাহারা কেবল ধর্মই হয় তাহারা উদ্দিষ্ট হইল না। কারণ (এরূপ) 
শক্তি প্রভৃতি (ধর্মগুলি) ইহাদের মধ্যেই ( অর্থাৎ ধর্মীতেই ) 
অন্তর্ভুক্ত হইবে । তাহা (অর্থাৎ অস্তর্ভাব ) অগ্ৰে বলা যাইবে । 
যদিও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের লক্ষণ বলা! হইয়াছে, তথাপি 
তাহা এ স্থলে প্রতিপাদিত না হওয়ায় অনুক্তকল্পই হইয়াছে । 
এজন্যই “উদ্দেশঃ কৃতঃ” এইরূপ বল! হইল । 

‘এবং ধর্মেবিনা ধমিণামুদ্দেশঃ কৃত এই প্রশন্তপাদগ্রন্থের যথাশ্রুত অর্থ 
গ্রহণ করিলে ইহা বৃত্তের অস্থৃকীর্তন অর্থাৎ গ্রন্থকার পূর্বে যাহা করিয়াছেন 
তাহারই কথন হয়। এই গ্রন্থের পূর্ববর্তী গ্রন্থের ছার! প্রশস্তপাদ ধর্মের 
উদ্দেশ করেন নাই, কিন্ত ধর্মীরই উদ্দেশ করিয়াছেন। তিনি যাহা 
করিয়াছেন তাহাই তিনি এই গ্রন্থের দ্বারা বলিলেন। কিন্তু এইরূপ 
বৃত্তাম্বকীর্তনের কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই কারণে 
উদয়ন একটী আশঙ্কার উত্তরে উক্ত গ্রন্থের অবতারণা দেখাইয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, প্রাভাকর মতে শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্তকে পদার্থান্তর-র্ূপে 
গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকমতাঙ্গসারে উদ্দেশপ্রসঙ্গে প্রশস্তপাদ 
উক্ত পদার্থগুলির নির্দেশ করেন নাই অর্থাৎ এ সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিয়া- 
ছেন। অতএব পাঠাধিগণের স্বতঃই এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, 
ওঁ সকল পদার্থের খণ্ডন অথবা উদ্দেশ না থাকায় গ্রশস্তপাদের পদার্থরিভাগ 
বা উদ্দেশ ন্যুনতা-দোষে দুই হইয়া গিয়াছে। এই আশঙ্কার উত্তরে উক্ত 
প্রশস্তপাদগ্রস্থের অবতারণা বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহা বুঝিয়া দেখা আবশ্যক 
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যে, ও গ্রন্থের দ্বারা পূর্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান কিরূপে হইবে। প্রশন্তপাদ 
বলিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী গ্রন্থের দ্বারা তিনি ধর্মগুলিকে পরিত্যাগ করিয়াই 
ধৰ্মীর উদ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি উক্ত পদার্থগুলির ধর্মনম্বন্ধে উদ্দেশগ্রস্থে 
কোনও আলোচনা করেন নাই এবং ওঁ স্থলে ও আলোচনা প্রারর্দিকও 
হর না। পরবর্তী “‘সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-প্রন্থের দ্বারা ধর্মের আলোচনা! কর! হইয়াছে। 
কিন্তু সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-প্রকরণে আলোচিত ধর্মগুলি বাস্তবিকপক্ষে পূর্বকথিত 
ধর্মীরই অন্তর্গত। পূর্বে উদ্দেশগ্রন্থে তিনি গুণের উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
পরবর্তী সাধর্ম্যবৈধর্ম্য-গ্রন্থে ও গুণ-রূপ ধর্মীগুলিকেই তিনি দ্রব্যের ধর্ম-রূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। এই সাধর্ম্যবৈধর্্য-গ্রন্থে যে যে ধর্মীর সম্বন্ধে যে যে ধর্মের 
কথ) বল: হইয়াছে সেই ধর্মগুলি মবই পূর্বোক্ত ধর্মীরই অন্তর্গত আছে। 
শক্তি, সংখ্যা, সাদৃশ্য প্রভৃতি ধর্মগুলিও উদ্দিষ্ট দ্রব্যাদি ধর্মীর অন্তর্গত হওয়ায় 
অর্থাৎ উক্ত ধর্মী হইতে পৃথক্‌ পদার্থ না হওয়ায় উদ্দেশগ্রস্থে তাহাদের উল্লেখ 
করার প্রয়োজন হয় নাই। অতএব শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃ যড়.বিধ পদার্থে ই 
অন্তর্ভুক্ত থাকার উদ্দেশপ্রকরণে উহাদের পৃথগভাবে অন্নল্লেখ ন্যুনতার 
পরিচায়ক ত হয়ই .নাই, বরং উদ্দেশগ্রন্থে উহাদের উল্লেখ থাকিলেই উহা 
দোষের হইত। ইহাই উদরনের ব্যাখ্যার মর্মার্থ । : 

কুমারিলভট্টের তন্বাত্তিকগ্র্থে শক্তি-স্বন্ধে আলোচনা, পাওয়া যায়। 
নেই আলোচনা হইতে আমরা ইহাই বুঝি যে, তিনি শক্তিকে পদার্থান্তর 
বলিয়াই অর্থাৎ বৈশেষিকোক দ্রব্যাদি ষট্পদার্থের অন্তর্গত বলিয়াই মনে 
করিয়াছেন।. কারণ, তিনি ্রব্য, গুণ, কর্ম প্রভৃতি সকল পদার্থে ই শক্তির 
সন্ধান পাইয়াছেন।৯ এরূপ নকলপদার্থ-সাধারণ ধর্ম, কখনও বৈশেষিকোক্ত 
ষট্‌গদার্থের অন্তর্গত. হইতে পারে না। বৈশেষিক মতে. অভাব যদিও 
ষটুপদার্ঘ-সাধারণ ধর্ম হইতে পারে ইহা সত্য, তাহা হইলেও শক্তি, অভাবে 
অন্ততুক্ত হইতে পারিবে না বলিয়াই উট্টপাঁদ মনে করেন। কারণ তিনি 
শক্তিকে ভাব-পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। শক্তি দ্রব্যে-অন্ততুক্ি 
হইবে না, কারণ উহা গুণেও থাকে । দ্রব্য কখনও গুণে আশ্রিত হয় না 
শক্তি, গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি অপরাপর পদার্থের অন্তর্গত হইবে না, 
যেহেতু উহা সামান্যেও থাকে। সমবায় ভট্টমতে স্বীকৃত হয় নাই। স্থৃতরাং 
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ভট্টমতান্থনারে উহাকে সমবায়েও অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না। এই কারণে 
উহা বৈশেষিকোক্ত ষট্‌পদার্থের অন্ততুক্ত হইবে না, উহা পদার্থান্তরই 
হইবে। 

মানমেয়োদয়কার ভট্টমতামুসারে প্রমেয়ের বর্ণনার শক্তিকে গুণে 
অস্তভুূক্ত করিয়াছেন।১ তিনি বোধ হয় গুণাদির নিগুত্ব-সিদ্ধান্ত স্বীকার 
করেন না। কারণ পৃথন্ত, সংখ্যা প্রভৃতি গুণগুলি গুণের ধর্ম-রূপে প্রতীয়মান 
হয়। “রূপ রন হইতে পৃথক্‌' ( রূপং রসাৎ পৃথক্‌ ), 'একটা রূপ' (একম্‌ রূপম্‌ ) 
ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির দ্বারা কোনও কোনও গুণ গুণাশ্রিত বলিয়াও 
প্রতীয়মান হয়। স্থতরাং তিনি শক্তিকেও গুণে অন্ততূক্তি করা যাইতে 
পারে বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু গুণে গুণবিশেষ আশ্রিত হয়, 
ইহা তিনি কোন ভাট্ট পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করিয়া দেখাইতে পারেন নাই 
এবং আমরাও এরূপ কোন ভাট্ট পঙ্ক্তি উদ্ধার করিতে পারি নাই। 
অতএব মানমেয়োদ্কারের মতকে আমরা নিঃসন্দেহে ভট্টমত বলিয়া গ্রহণ 
করিতে পারি না। গুণাদির নিগুণিত্ব-সিদ্ধান্ত অতি প্রসিদ্ধ। ইহাতে 
বৈমত্য থাকিলে অবশ্যই ভট্টপাদ কোনও না কোনও স্থলে তাহার উল্লেখ 
করিতেন। শান্ত্দীপিকাকার তদীয় গ্রন্থে শক্তিকে পদার্থান্তর বলিয়াই 
বর্ণনা করিয়াছেন।২ স্থতরাং আমরাও শক্তির পদার্থান্তরত্ব-পক্ষই কুমারিলের 
সম্মত বলিয়া মনে করিলাম । 

শক্তি-্বীকারের প্রয়োজন প্রতিপাদন করিতে যাইয়া মীমাংসক সম্প্রদায় 
বলেন যে, বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি এবং বহ্ছি হইতে দাহের স্থষ্টি হইতে 
দেখা যায়। এবং বীজ না থাকিলে অঙ্কুরের উংপত্তি হয় না এবং বহ্নি না 
থাকিলে দাহের স্থষ্টি হয় না বলিয়াই আমরা জানি। স্থতরাং এইরূপ অন্থর 
ও ব্যতিরেকের দ্বারা অঙ্কুরোৎপত্তির প্রতি বীজের ও দাহোত্পত্তির প্রতি 
বহ্ির কারণতা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ স্থলে জিজ্ঞান্ত এই যে, 
বীজ কি বীজত্ব-পুরস্কারে অথবা অন্য কোনও ধর্ম-পুরস্কারে অঙ্কুরের কারণ 
হইবে। দাহ-অগ্নির স্থলেও অস্থন্ূপ জিজ্ঞাসাই বুঝিয়া লইতে হুইবে। 


বীজত্বপুরস্কারে বীজকে অদ্কুরের প্রতি কিংবা বহ্ছিত্ব-পুরস্কারে বন্িকে 
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দাাহের প্রতি কারণ বলা বায় না। ভভিত বা মৃষিকাপ্রাত বীজে বীজত্ব 
বর্তমান থাকে অর্থাৎ তাদৃশ বীজকে আমরা বীজ বলিয়াই মর্নে করিয়া 
থাকি। কিন্ত এক্প বীজ হইতে অগ্ছুরোৎপত্তি দেখা যায় না। এইরূপে 
মণি, মন্ত্র বা ওষধি-প্রয়োগে প্রজলিত বহি বিদ্যমান থাকিলেও উহা হইতে 
মণ্যাদি-সংশ্ি্ট দাহ পদার্থে দাহ না হইতে দেখা যায়। স্থতরাং অস্কুরের প্রতি 
বীজের বীজত্ব-পুরস্কারে বা দাহের প্রতি বহ্ছির বহিত্বপুরস্কারে কারণত্ব 
কল্পনা করা যায় না। অন্য কোনও ধর্মপুরস্কারে এ নকল স্থলে অঙ্কুর বা 
দাহাদির প্রতি কারণত্ব কল্পনা করিতে হুইবে। এইরূপ অন্ত কোনও 
ধর্মকেই মীমাংসকগণ 'শক্তি' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা 
তত্ৎকার্যান্কুলশক্তি-পুরস্কারেই তত্তৎকার্ধের প্রতি কারপন্ব কল্পনা করিয়া 
খাকেন। এই যে বীজে অঙ্ধুর-কারণত্বের অন্যথান্থপপত্তি বা বছিতে দাহ- 
কারণত্বের অন্থাস্থপপত্তি, ইহার দ্বারাই শক্তি-রূপ পদার্থান্তর প্রমাণিত 
হ্য় বলিয়া মীমাংসকগণ মনে করেন। অন্যথান্গপপতিমূলক কল্পনাকেই 
অর্থাপত্তি বলা হইয়াছে।১ যদিও ভট্টপাদের তত্্বাত্তিকে স্থলবিশেষে 
শক্তির অন্থমানের কথা পাওয়া যায় ইহা সত্য, তথাপি এ স্থলে অনুমান-পদকে 
অনতথাহ্থপত্তিমূলক অর্থাপত্তি অর্থেই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ অর্থাপত্তি- 
প্রকরণেই গ্লোকবাত্তিকে ভট্টপাদ শক্তির বিবরণ দিয়াছেন এবং পাৰ্থনারথি 
শান্ত্রদীপিকা-গ্রন্থে অর্থাপত্তিকেই শক্তির প্রমাণরূপে অভিহিত করিয়াছেন।২ 
এ স্থলে বলা যাইতে পারে যে, বীজত্ব-পুরন্কারেই বীজ অঙ্কুরের প্রতি এবং 
বসিত্বপুরস্কারেই বন্ধি দাহের প্রতি কারণ হইবে, ভর্জন বা মৃষিকাড্রাণ অদুরের 
প্রতিবন্ধক হওয়ায় বীজত্ব-পুরন্কারে বীজের বর্তমান দশাতেও অদ্ধুরের উৎপত্তি 
হইবে না এবং মণি, মন্ত্র ও ওষধি প্রতিবন্ধক হওয়ায় প্ৰজলিত-বন্ধি-সব্বেও এ 


১। তেনাৰ্থাপত্তিপূর্বত্বমত্ৰ যত্ৰ চ কারণে। 
কা্ধাদর্শনতঃ শক্তেরস্তিত্বং সম্প্রতীয়তে ॥ 
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সকল স্থলে দাহের সৃষ্টি হইবে না। কারণবিশেষ-সন্বেও যে প্রতিবন্ধক-সমবধান- 
স্থলে কাঁর্ষের উৎপত্তি হয় না, ইহা অন্থভবনিদ্ধ। স্থৃতরাং এইরূপে অঙ্কুর ও 
দাহের উৎপত্তি উপপন্ন হওয়ায় অন্তথাস্পপত্তিমূলে শক্তি প্রমাণিত হইতে 
পারে না। কিন্তু তাহা হইলেও মীমাংসক সম্প্রদায় বলিবেন যে, আস্রাণ- 
ক্রিয়। বা ভর্জন-ক্রিয়া বিনষ্ট হইয়া গেলেও ভিত বা আপ্রাত বীজ হইতে 
অঙ্কুরের উৎপত্তি দেখা যায় না। স্থতরাং গুলিকে প্রতিবন্ধক বলিয়া উক্ত 
স্থলে অঙ্কুরের অমুংপত্তি সমধিত হইতে পারে না। স্থতরাং ইহাই বলিতে 
হইবে যে, আড্রাণ বা ভর্জনাদি ক্রিয়ার দ্বারা বীজের যে অস্করোৎপাদিকা শক্তি 
তাহা বিনষ্ট হওয়ায় শক্তিরহিত বীজ হইতে অস্কুরোদ্গম হইবে না। অন্গুরূপ 
যুক্তিতে মণিমন্্রাদি-প্রয়োগস্থলেও বহ্ছির দাহান্গকুল *ক্তি বিনষ্ট বা সঙ্কুচিত 
হওয়ায় এ সকল ক্ষেত্রে শক্তিরহিত প্রজলিত বহ্নি হইতে দাহের সৃষ্টি হইবে 
না! অতএব সর্বত্রই কাধাস্থকুল শক্তিই কারণতাবচ্ছেদক হইবে, বীজত্ব বা 
বঙ্িত্বাদি হইবে না। অলৌকিক যাগাদি-স্থলেও মীমাংসকগণ এইভাবেই 
যাগাদিনিষ্ট স্বৰ্গাহ্থকূল শক্তি এবং ক্ষণস্থায়ী যাগাদির বিনাশানন্তর এরূপ 
শক্তিকে আত্মনিষ্ বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন। মীমাংসকমতানুসারে আমরা 
উক্ত শক্তিকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারি__সহজ-শক্তি, আধেয়-শক্তি 
ও শব্দ-শক্তি। বীজাদিগত অঙ্কুরজনন-শক্তি গ্রভৃতিকে সহজ-শক্তি, প্রোক্ষণ- 
অত্যাক্ষণাদিজনিত ধান্তাদি-যজ্ঞীয়দ্রব্যগত শক্তিকে আধেয়-শক্ি এবং 
অর্থবোধানুকুল পদনিষ্ঠ অনাদি শক্তিকে শব্ব-শক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। 
উৎপাদকসামগ্রী হইতে উৎপন্ন বস্তুতে যে শক্তি আনে বা থাকে তাহাকে 
সহজ-শক্তি বলা হয়। বীজের যাহা উৎপাদকসামগ্রী তাহা হইতে বীজ 
অঙ্গরাদি-সহায়ক শক্তি লাভ করিয়াছে। স্থতরাং উহাকে সহজ-শক্তি 
বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'বীহীন্‌ প্রোক্ষতি' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যান্ছসারে 
যাজ্ঞিকগণ ত্রীহি প্রভৃতি যী দ্রব্যে প্রোক্ষণ করেন। উহার ফলে উক্ত 
ত্রীহি প্রভৃতি দ্রব্যে একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন হয় যাহার ফলে গ্রোক্ষিত 
“ত্রীছি যজ্ঞের উপযোগী হয়, সাধারণ ত্রীহি নহে। ত্রীহি ঘখন উৎপন্ন হইয়াছিল 
তখনই উহাতে এই শক্তি ছিল না; প্রোক্ষণের পরে উহাতে এই শঠ 
উৎপন্ন হইয়াছে। এইজন্য এইজাতীয় শক্তিকে আধেয়-শক্তি বলা হইয়া 
থাকে। মীমাংসক মতে শব্দকে নিত্য বলা হইয়াছে ।. অতএব শব্দের যে 


রি কিরণাবলী ২৬৭ 


অর্থপ্রতিপাদন-শক্তি তাহাকে সহজ বা আধের বলা যায় না। কারণ 
উহ স্থাশ্রয় শব্দের উৎপাদক-সামগ্রীর ছারা অথবা কোনও বেদবিহিত 
ক্রিনাবিশেষের দ্বার! উৎপন্ন হয় নাই। 

প্রাভাকর মতেও শক্তিকে পদার্থান্তর বলিয়া স্বীকার কর! হুইয়াছে।৯ 
কারণ সর্বপদার্থ-সাধারণ বলিয়াই শক্তিকে দ্রব্যাদি ষড়বিধ পদার্থের অন্তভূক্তি 
করা যাইবে না। এবং পূর্বোক্ত যুক্তির দ্বারাই, প্রাভাকর মতেও শক্তি 
প্রমাণিত হইবে। ভাট্ট মত হইতে *গ্রাভাকর মতের বিশেষত্ব এই যে, এই 
মতে অন্মানও শক্তির প্রমাপক হইবে, কেবল অর্থাপত্তি নহে। কারণ 
অন্ছমান-প্রকরণে শালিকনাথ বলিয়াছেন যে, অদৃষস্বরপা শক্তি অনুমানের 
দ্বারা প্রমাণিত হইয়া! থাকে।২ প্রাভাকর মতে অর্থাপত্তি শক্তির প্রমাপক 
হইবে না, ইহা! মনে করিলে ভূল করা হইবে। - অনুমানের ন্যায় অর্থাপত্তির 
দ্বারাও শক্তি প্রমাণিত হইতে পারে। তভৎগ্রমাণের আলোচনাগসন্গে 
ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রদত্ত হইবে। 

কিন্তু বৈশেৰিক সিদ্ধান্তের অনুকূলে আমরা! বলিতে পারি যে, বীজাদিগত 
অঙ্কুর-কারণত্বের অন্যথান্থপপত্ভিবলে যে. বীজের অঙ্কুরজননান্থকুল: শক্তি 
প্রমাণিত হয় বলিয়া মীমাংসক সম্প্রদায় মনে করিয়াছেন তাহা সঙ্গত 
হয় নাই। কারণ অন্তপ্রকারেও অর্থাৎ শক্তির কল্পনা-ব্যতিরেকেও বীজাদির 
অস্কুরাদি-কারণত্ব উপপন্ন হয়। বীজত্ব-পুরস্কারেই বীজ অস্কুরোৎ্পত্তির 
প্রতি কারণ এবং বহিত্বপুরস্কারেই বহ্নি দাহোৎপত্তির প্রতি কারণ হইবে ॥ 
সৃষিকাপ্রাত বা ভর্জিত বীজে বীজত্ব থাকিলেও এ সকল বীজ হইতে যে 
অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না তাহা প্রতিবন্ধক কোন, বিরোধী গুণের জনই 
হইয়া থাকে । যথাযথভাবে কারণ বিদ্যমান, থাকিলেও যে প্রতিবন্ধক-- 
নমবধানসত্বে কার্যোৎপত্তি হয় না, ইহা সর্ববাদিসম্মত। উক্ত স্থলে আমরা 
ভর্জন র৷ মুষিকাদ্রাণকে বীজোৎপঞ্তির প্রতিবন্ধক বলিতে পারি না। কারণ 
ভর্জনক্রিয়া বা আত্রাণক্িয়ার বিনাশের পরেও ভঞ্জিত বা আড্রাত বীজ 
হইতে অদ্থরোদ্গম হয় না। উক্ত স্থলে ভর্জন বা আছদ্রাণ-জনিত কোন ' 


| অতঃ পদার্থান্তরমেবেদং শক্তির রংখ্যাবচ্ছেতি প্রম্রপারায়ণ এবোক্তম্‌। প্রকরণপঞ্চিকা, 


পৃঃ ১০-১১ 


২। সর্বভাবানাঞচ শক্তিরদৃষ্টধলক্ষণাহপি কার্ষেণানুমীয়তে। এ, পৃঃ ৮১ 


২৬৮ কিরণাবলী 


অস্ষুর-বিরোধী গুণের উৎপত্তি হয় বলিয়াই উক্ত বীজ হইতে অঙ্কুরের অন্থদ্গম 
হয় বলিয়া আমরা মনে করি। ভর্জন বা আত্রাপক্রিয়ার বিনাশের পরেও 
উহা হইতে উৎপন্ন ওঁ বিরোধী গুণ বীজে বর্তমান থান্বে বলিয়া কখনও 
আর এ বীজ হইতে অস্কুরের উদ্‌গম হয় না। স্থৃতরাং এইরূপে বীজন্ব- 
পুরস্কারে বীজের অঙ্ছুর-কারণতার ব্যাখ্যা সম্ভব হওয়ায় অন্যথান্থপপন্তি- 
বলে শক্তি-রূপ পদার্থান্তর কল্পিত হইতে পারে না। যদিও আমরা উক্ত 
স্থলে ভর্জনাদি-জনিত অঙ্কুর-প্রতিবন্ধক বিরোধী গুণবিশেষের বীজে উৎপত্তি 
কল্পনা করিলাম উহ! সত্য, তাহা হইলেও এই কল্পনা সর্বসম্মত গুণ-পদার্থেরই 
কল্পনা হইল এবং শক্তি-রূপ পদার্থান্তরের কল্পনা হইতে ইহা লখুতর হওয়ায় 
সিদ্ধান্তান্সসারী হইবে। কণপ্ডের দ্বারা ব্যাখ্য। সম্ভব হইলে স্থধীগণ কল্পিতের 
আশ্রয় গ্রহণ করেন না। মন্্স্থলে প্রয়োগকর্ডাতে দাহ-বিরোধী অদৃষ্ট 
বিশেষ উৎপন্ন হয়।১ উহ্থাই দাহকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া থাকে। এই অদৃষ্ট 
'অগ্নিবিশেষের অর্থাৎ অভিমন্ত্রিত অগ্নির প্রতিই দাহের প্রতিবন্ধক হইবে, 
অনভিমন্ত্রিত অগ্নির দাহের প্রতি নহে। অতএব এ স্থলে অনভিমন্ত্রিত- 
অগ্নিজন্ত দাহের অহ্ুপপত্তি হইবে না। ওষধিপ্রয়োগস্থলে দাহ বস্তু বা 
প্রযোক্কুপুরুষগত কোন দাহবিরোধী অৃষ্টের কল্পনা আবশ্যক হইবে না 
বলিয়া মনে হয়। কারণ ওঁ স্থলে প্রলিপ্ত ওষধিকেই দাহের প্রতিবন্ধক 
বলা যাইতে পারে। লীলাবতীকার ওষধিগ্রলেপস্থলেও প্রয়োক্ক-পুরুষের 
অদৃষ্টবিশেষের দ্বারাই দাহাভাবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।২ কিন্ত আমাদের 
মনে হয় যে, এঁ স্থলে এইরূপ কল্পনার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ ওঁ স্থলে 
প্রলিপ-ওষধি-সন্কেই দাহাভাব দেখা যায়। স্বতরাং উক্ত ওষধিকেও দাহের 
প্রতিবন্ধক বলা যাইতে পারে। 

প্রাভাকর মতে সংখ্যাকেও ষট্পদার্থাতিরিক্ত পদার্থ-কূপে গণনা করা 
হইয়াছে। তন্বরহন্তে এপ গণনা পাওয়া যায়।৩ প্রাচীন কালেও প্রাভাকর 
মতে সংখ্যার অতিরিক্ত-পদার্থত্ব স্বীকৃত ছিল বলিয়াই মনে হয়। কারণ 


১। লীলাবতী, পৃঃ ৫৬ a 
২। উযধিলিপ্তকা ্টাদিবু কখমদাহ ইতি চেন্ন। তত্রাপি উবধিলেপকারিপুরুষসমবেতা টন 

ব্দাহপ্রতিপক্ষভুতস্তোংপাদনাং। ও, পৃঃ ৫৬৭ ৰ 
*! ভ্রব্যগুণক্মসামান্যদমবায়শক্তিদংখ্যাসাদৃগ্যাম্থষ্টৌ পদার্থাঃ। অন্ত্ররহস্ত, পৃঃ ২০ 


কিরণাবলী ২৬৯ 


লীলাবতীগ্রন্থে সংখ্যার অতিরিক্ত-পদার্থত্ব খণ্ডিত হইয়াছে।১ আচার্য 
উদরনও ওঁ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। যে যুক্তিতে শক্তির অতিরিক্- 
পদাৰ্থ আশঙ্কিত হইয়াছে সংখ্যাস্থলেও সে যুক্তিতেই উহার অতিরিক্ত 
পদার্থত্ব আশঙ্কিত হইবে। বৈশেষিকসন্মত ষটপদার্থের মধ্যে এমন কোন 
পদার্থ নাই যাহ ষট্পদার্থের সাধারণ হয়। কিন্তু সংখ্যা সর্ব পদার্থেরই 
সাধারণ ধর্ম হইয়া থাকে। অতএব উহা ষটপদার্থাতিরিজ্ পদার্থ ই হইবে 
ংখ্যা যে সকল পদার্থের সাধারণ ধর্ম, ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। 
“একটা অশ্ব; 'একটা পুস্তক" ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির দ্বারা একত্বাদি 
সংখ্যা যে দ্রব্যে আশ্রিত হয় তাহা প্রমাণিত আছে। একটা রন’, 'একটা 
ক্রিয়া", একটা জাতি’ ইত্যাদি অবাধিত প্রতীতির দ্বারা গুণ, ক্রিয়া, জাতি 
প্রভৃতি পদার্থেও সংখ্যার আশ্রয়ত্ব প্রমাণিত হয়। স্ৃতরাং সংখ্যাকে সকল 
পদার্থেরই সাধারণ ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক ॥ এইপ্রকার যুক্তির 
অবতারণা করিয়াই পূরবপক্ষে সংখ্যাকে অতিরিক্ত পদার্থ বলা হইয়াছে । 
কিন্তু উক্ত প্রতীতি-মুলে সংখ্যা সর্ব পদার্থের সাধারণ ধর্ম প্রমাণিত হয় 
বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ বিভিন্ন সম্বন্ধের দ্বারাও উক্ত প্রতীতির 
উপপন্তি হইতে পারে। রূপ-রসাদি গুণে, উংক্ষেপণ-অবঙ্গেপণাদি ক্রিয়াতে 
অথবা! ঘটত্ব-পটত্বাদি সামান্তে সাক্ষাসমবায়-সন্বন্ধে সংখ্যা আশ্রিত ন৷ 
হইলেও সংখ্যার সমবায় দ্রব্যে গুণ, ক্রিয়া ও জাতি আশ্রিত হওয়ায় সমবায়- 
ঘটিত. নামানাধিকরণ্য-সন্দ্ধ অর্থাৎ স্বসমবায়িবমবেতত্ব-নহ্দ্ধ ওঁ গুলিকে 
সংখ্যার সদ্বন্ধী বলিতে পারি) এই কারণেই গুণাদি পদার্থে সমবায়-স্বন্ধে 
সংখ্যা না থাকিলেও এ সকল পদার্থে সংখ্যাশ্রয়ত্বের প্রতীতি উপপন্ন হইতে 
পারে। ক্থতরাং উক্ত যুক্তিতে অপরিহা্যভাবে সংখ্যার পৃথক্‌-পদার্থত 
প্রমাণিত হয় না। 
প্রাভাকর মতে সাদৃশ্তও যট্‌পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ-রূপে 
স্বীকৃত হইয়াছে! সর্বপদার্থনাধারণ বলিয়াই সাদৃশ্তকে যট্পদার্থে অন্তত ত 
করা যায় না বলিয়া প্রাভাকর সম্প্রদায় মনে করেন। গরুর ন্যায় গবয়' 
( গোনদৃশঃ গবয়ঃ) ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা দ্রব্যে দ্রব্যান্তরের সাদৃশ্ঠ, রূপের, 


রস ইন্জিয়গ্রাহথ (কূপবৎ রনোইপি ইন্জিয়গ্রাহঃ) ইত্যাদি প্রতীতির দ্বার! 
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গুণে গুণান্তরের সাদৃষ্, ‘গোত্বের স্যার অশ্বস্বও নিত্য" ( গোত্বমিব অশ্বত্বমপি 
নিত্যম্‌ ) ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা জাতিতে জাত্যন্তরের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়। 
এইরূপে অন্যান্য স্থলেও সাদৃশ্ব-প্রতীতি বুঝিতে হইবে । অতএব ওঁ নকল 
অবাধিত প্রতীতির দ্বারা সাদৃশ্যের সর্বপদার্থসাধারণস্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে। 
বর্বপদার্থসাধারণ বলিয়াই সাদৃশ্তকে পদার্থান্তর বলা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিক- 
মতে সাদৃহ্কে পদার্থান্তর-রূপে গ্রহণ করা হয় নাই। উহাকে ষট্পদার্থের 
অন্তর্গতই বলা হইয়াছে। প্রথম স্থলে শৃঙ্গ, লাঙ্গুল প্রভৃতি ভ্রব্যগুলিই 
গবয়ে গোসাদৃশ্ঠ, দ্বিতীয় স্থলে ইন্দরিয়জন্তজ্ঞানবিষয়ত্বই রসে রূপের সাদৃশ্য, 
তৃতীয় স্থলে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বই অশ্বত্বে গোত্বের সাদৃশ্তব্পে কথিত 
হইয়াছে। এই ভাবে অন্থান্ত স্থলেও সাদৃশ্ের স্বরূপ বুঝিতে হইবে। স্ৃতরাং 
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন সাদৃশ্যগুলি ভ্রব্য-গুণাদি পরিগণিত ষট্পদার্থের 
অন্তর্গত হওয়ায় সাদৃশ্য পদার্থান্তর হইবে না। একজাতীয় সাদৃশ্তই ভিন্ন ভিন্ন 
পদার্থে বিদ্ধমান আছে, ইহা মনে করিয়াই প্রাভাকর সম্প্রদায় উহাকে দর্ব- 
পদদার্থসাধারণ অতিরিক্ত পদার্থ বলিরাছেন। এরূপ হইলে সাদৃশ্য অতিরিক্ত 
পদার্থই হইয়া যাইত, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা এরূপ নহে। বিভিন্ন 
স্থলের সাদৃশ্ঠ বিভিন্নজাতীয় হওয়ার সর্বপদার্থনাধারণ হইলেও উহ। ষট্পদার্থেই 
অন্তর্গত হইবে। ভাট্ট মীমাংসকগণ সাদৃশ্তকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার 
করেন নাই ।৯ তাহারা বহুলাবয়ব-সংযোগ প্রভূতিকেই অর্থাৎ প্রতিযোগিগত 
গুণক্রিয়া দি-সমানজাতীয় ৭, ক্রিয়৷ প্রভৃতিকেই অন্থযোগিগত সাদৃশ্য-রূপে 
গ্রহণ কারয়াছেন। সুতরাং ভাষ্ট মতে সাদৃশ্য পদার্থান্তর হইবে না। 
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